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প্রকাশকের নিবেদন 


পরম শ্রদ্ধেয় ডঃ ভূপেন্্রনাথ দত্ত তার বচিত “বাঙ্গলার ইতিহাঁস' প্রকাশ 
করার ভার আমাদের উপর হ্যস্ত করেন। অশিতিপর বৃদ্ধবয়সে অশক্ত শরীরে 
রচন। শেষ করার পর রক্তচাপ অত্যন্ত বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে পাতুলিপিখানি 
প্রয়োজনীয় সংশোধনের পরও পুনরায় দেখে দেওয়। তাকে স্থগিত রাখতে হয় । 

কিন্ত ভঃ দত্ত যেসব দুর্লভ এতিহাসিক তথ্য এই পুস্তকে সন্নিবেশিত করেছেন 
তাহ। পুনঃ পরীক্ষিত হওয়ার প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন । কিন্তু এই পুন? 
সমীক্ষণ ও ছাপার কাজ আরম্ভ হওয়ার পুর্বেই তিনি ইহলোঁক ত্যাগ করেন। 
নানাবিধ বাধাবিপ্নের জন্য পুস্তক গ্রকাশে কিছু বিলম্ব হ'ল । এইজপ্য মুদ্রিত 
পুস্তকে অনিচ্ছাকৃত কিছু ক্রুটি থেকে যাওয়া অসম্ভব নয়। 

এই পুস্তক প্রকাশে অধাঁপক শ্রীপরিমল কর, শ্রীরাধারমণ মিন্র, 
শ্রীরমেন্দ্রনাথ দত্ত, শ্রীসুনীল চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্তা বিভা সাহা! এবং ডঃ দত্বের 
সহযোগী ও সহকর্মী শ্রীপ্রতুলকুমার দত্ত আমাদের নানাভাবে সাহায্য 
করেছেন। এজন তাদের অভ্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞত' জানাচ্ছি । 


সূচীপত্র 


গ্রকাশকের নিবেদন 
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গ্রন্থকারের সতক্ষিপ্ত জীবনী 


ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম-_-যাকে তৎকালীন সাম্রাজ্যবাদী বিদেশী 
ইংরাজ শাসকেরা 'সিপাহী বিড্রোহ' নামে অভিহিত করে ইতিহাসকে বিকৃত 
ও কলঙ্কিত করেছে, ব্যর্থ হওয়ার পর সেই স্বাধীনতা-যজ্ঞের পৌরোহিত্যের 
দায়িত্ব সামন্ততন্ত্রের হাত থেকে তৎকালীন শিক্ষিত সমাজের উপর এসে পড়ে । 
ইহা? উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্থ। শতবংসর ইংরাজ শাসনের ফলে ভারতের 
অর্থনীতি ভেঙ্গে পড়েছে, সামাজিক ও ধর্মীয় বিশৃঙ্খলায় দেশ ওরে গিয়েছে । 
সাম1জিক ও ধমীয় রক্ষণশীলতায় ভাঙ্গন ধরার ফলে নূতন নূতন চিন্তাধারার 
ও উদারমতের অভ্ভাদয় দেখা খেতে থাকে বিশেষ করে বাঙ্গলাদেশে । এই 
মুগ-পরিবর্তনকালে কলিকাতায় সিমলার খ্যাতনাম1 দত্তবংশে ১৮৮০ খুষ্টাবের 
৪ঠ1 সেপ্টেম্বর শনিবার, জন্মাষ্টমীর ছুর্যোগপুর্ণ রাত্রে ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত 
জন্মগ্রহণ করেন। সেজন্য তিনি প্রায়ই হাসতে হাসতে বলতেন-_- “আমার 
জ]বনট।ও শ্রীকৃষ্ণের মতই দ্ধোগপুর্ণ ৮ ভূপেন্দ্রনাথের পিতা বিশ্বনাথ দত্ত 
ছিলেন কলকাতা হাইকোর্টের লব্ধএ্রতিষ্ঠ এটণী ও উদারমতাবলম্বী পুরুষ । 
মাতা ভবনেশ্্রী দেবী অত্যন্ত নিষ্ভাবতী ধামিক হিন্দ্রমহিল৷ হওয়া সত্বেও 
পিতার প্রভাবে দণ্ত-পরিবারে গৌড়ামী, কুসংস্কার ও ছুতমার্গের স্থান ছিল না। 
শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এই উদার মনোভাব দত্ত-প্রিবারের পরিজনবর্গকে 
প্রগতিশীল চিস্তায় বিশেষভাবে প্রভাত করে তোলে যার ফলে ভাবীকালে 
বিশ্বনাথ দত্তের তিন পুত্র বাঙ্গালীর নব-জীবনে ত্রি-ধারা প্রবাহিত করেন। 
জ্ন্ট নরেন্দ্রনাথ হলেন বিশ্ব-বন্দিত স্বামী বিবেকানন্দ, মধ্যম মহাত্মা! মহেক্দ্র- 
নাথ সাধক, দার্শনিক, গ্রন্থকার ও চিস্তানায়ক বলে সাধারণে সুপরিচিত ; 
আর কনিষ্ঠ ভূপেন্দ্রনাথ আজীবন বিপ্লবী, সমা'জতন্ত্রবাদের ব্যাখ্যাতা, সমাজ- 
বিজ্ঞানী এবং ন্বৃতাত্বিক পণ্ডিত, বাঙ্গলার তথা ভারতের মুব ও কৃষক 
আন্দোলনের প্রবর্তক ও একনিষ্ঠ সাম্যবাদী । এর! সকলেই ছিলেন 
অকৃতদার । 


বন্ধিষু সচ্ছুল পরিবারে জন্ম হলেও ভূপেন্দ্রনাথের জীবনপ্রবাহ কৃসৃমাস্তী্প 
ছিল না। চার বংসর বয়€ক্রমকালে তার পিতৃবিয়োগ হয়। পিতা যদিও 
প্রচুর অর্থোপাজ্ভন করতেন কিন্তু ব্যয়ও ছিল তার অপরিমিত ! ফলে পিতার 
মৃত্যুতে সংসারে অচিরেই আর্থিক বিপর্যয় দেখা দেয়। অগ্রজ নরেন্দ্রনাথ 
এখন একমাত্র ভরস'। কিন্তু তিনিও কিছুকাল পর সন্ন্যাস-ধর্্ গ্রহণ করেন । 


[২ ] 


পরিবারের পরিজন সংখ্যা নিতান্ত কম ছিল না। বিশ্বনাথ বহু আত্মীয়-স্বজন 
পরিবেষ্টিত হয়ে বাস করতে ভালবাসতেন । কিন্ত এ দঃসময়ে আত্মীয়-স্থজনেরা 
সহায়ক না হয়ে বরং অশান্তিরই কারণ হয়ে দাড়ালেন; সমগ্র সংসারের চাঁপ 
এসে পড়ে মাত ভুবনেম্বরীর স্কন্ধে। জ্ঞাতি-গোষীর চক্রান্তে অতিষ্ঠ হয়ে তিনি 
রামতনু বোস লেনস্থ পিত্রালয়ে গিয়ে বাস করতে বাধ্য হলেন ! 


ভূপেন্দ্রনাথের শিক্ষা শুরু হয় বর্ধমান জেল নিবাসী এক গৃহশিক্ষকের 
নিকট। বিদ্যাসাগর প্রতিষ্ঠিত মেট্রোপোলিটন হন্ষ্িটিউসন থেকে এন্ট্ন্স পাশ 
করেন । শোনা যায়ঃ এর পর তিনি বিলাতে উচ্চশিক্ষা! লাভের জন্য বিশেষ ব্যগ্র 
হয়ে ওঠেন এবং তজ্জন্ত মাতার নিকট পুনঃপুনঃ আবদার করতে থাকেন । স্কুলে 
অধ্যয়নকালে তিনি ব্রান্গধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হন ও ব্রাল্মধম প্রচারক শিবনাথ 
শাস্ত্রী মহাশয়ের সহিতও পরিচিত হন। রক্ষণশীল হিন্দ্রধর্মের জাতিভেদ, 
সামাজিক অসামা, কুসংস্কার ও সঙ্কীর্ণতার বিরুদ্ধে তার মন তখন বিদ্রোহী হয়ে 
ওঠে এবং ক্রাঙ্গধর্ম গ্রহণ করে এ ধর্ম সারাদেশে প্রচার করে বেড়াবার কথাই 
তিনি চিন্তা করতে থাকেন । কিন্তু সে সময়ে বাঙগলাদেশে ইংরেজ শাসনের 
বিরুদ্ধে আন্দোলন সুরু হয়ে গেছে । ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের কর্ণধার 
সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির পরিচালনায় স্বদেশী আন্দোলন চলছে 
পূর্ণোদ্যমে, আর একদল চরমপন্থী বিপ্লবী ইতঃপূর্বেই দেশে বৈপ্লবিক গুপ্ত- 
সমিতি প্রতিষা ও প্রসারের প্রচেষ্টায় প্রবৃত্ত হয়ে শিয়েছেন । আবেদন-নিবেদন 
করে ইংরেজ তাড়ানো অসম্ভব, সশন্ত্র বিপ্রবের মাধামই এর একমাত্র পথ-_ এই 
ধারণার বশবর্তী হয়ে ১৯০১ খুঃ ব))রিষ্টার পি. মিত্রের নেতৃত্বাধীনে 'অনুশীলন 
সমিতি” নামীয় একটি বিধিবদ্ধ নিখিল-বঙ্গ বৈপ্লবিক সমিতি প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয় । 
দেশবন্ধু চিত্তবঞ্জন দাস, যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (পরে স্বামী নিরালম্ব ), 
সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ভগিন" নিবেদিতা, সতীশচন্দ্র বসু, সখাঁরাম গণেশ দেউস্কর ও 
অরবিন্দ ঘোষ প্রভৃতি এই বৈপ্লবিক সমিতিতে সক্রিয় সদস্যরূপে যোগদান 
করেন । যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সভদের পরিচালক ও ব্ণয়ামাগারের অধ্যক্ষ 
নিবাচিত হন। ১৯০২ খুষ্টাব্দে ভপেন্দ্রনাথ এই বৈপ্লবিক সমিতিতে যোগদান 
করেন ও নিয়মিতভাবে সমিতির আপার সারকুলার রোডের আখড়ায় ব্যায়াম 
চা, অশ্বারোহণ, অসিচালন। প্রভৃতি শিক্ষা! করতে থাকেন । অশ্থারোহণ 
শিক্ষাকালে একবার পড়ে গিয়ে তার মাথা ফেটে গিয়েছিল | এছখড়! ০তনি 
১৯০৩ খুঃ স্থাপিত ফ্রেগুস্‌ ইউনাইটেড ক্লাবে পচ খলিফার নিকট অন্ত্রবিদ্যা 
শিক্ষা করতেন । এই ক্লাবে ভিনি তিনকড়ি গোশ্বামী ও ডঃ তারকনাথ 


[৩] 
দাসের সহিত পরিচিত ও ঘনিষ্ঠ হন। তারাও অস্ত্র-চালন। শিক্ষায় বিশেষ 
পারদশখ হয়ে ওঠেন । 


ইটালীয় দেশপ্রেমিক ও স্বাধীনতার পুজারী ম্যাটুসিনি এবং গ্যারিবন্ডীর 
জীবনী ভৃপেন্্রনাথের বৈপ্লবিক জীবনের প্রারকালে গভীর রেখাপাত করে। 
ফলে তার জীবনের আদর্শ ও ধার “জীবনস্তৃত্যু পায়ের ভূতা, চিত্ত ভাবনাহীন” 
সেই তরুণ বয়সেই নিদিষ্ট হয়ে যায়। দেশপ্রেমে উদ্ভাসিত দ্বর্জয় স্বাধীনতার 
স্পৃহা নিয়ে তিনি এসময় তার নৈতিক জীবন ও চরিত্র, ন্থায়-নীতি, 
নিয়মানুবন্তিতা, কর্তবাপরায়ণতা ও সুদৃঢ় আত্মবিশ্বাসের ইম্পাত-ফললে আবৃত 
করে গঠন করেছিলেন, যাহা তার সমগ্র জীবনে অক্ষয় ও অট্রুটভাবে বিদ্যমান 
ছিল । সুদীর্ঘ বিরাশী বংসরের জীবনে কোন দিন তাঁর কঠোর নিষ্ঠা ও নৈতিক 
পবিত্রতার বিন্দুমাত্রও বিচ্যুতি ঘটেনি । চরিত্রের এই নৈতিক পবিত্রতা ও 
বিশুদ্ধতার প্রতি এক সহজাত প্রবণতা এবং প্রবল ফ্লোক ও আকর্ষণের আভাষ 
ভূপেন্্রনাথের মধ্যে কৈশোর হতে দেখা যায় । এই কৈশোরেই তিনি 10101- 
10291101191 15179191)03 8110 1৯81169 /৯55০901911017 নামীয় আন্তর্জাতিক 
স্থার বঙ্গীয় শাখার সভ্য ও কর্মীশ্রেণীভূক্ত হন। উক্ত মূলসংঘের সভাপতি 
ছিলেন মিঃ কেইন্‌ এম. পি. এবং বঙ্গীয় শাখার সভাপতি ও সহ-সভাপতি 
ছিলেন যথাক্রমে ব্যারিষ্টার শ্রীমানন্মমোহন বসু এবং রেভারেগু কালীচরণ 
বন্দোপাধ্যায় । তৎতকালে বৈপ্লবিক গুপ্ত সমিতির সভ্যতদদের ধর্সসাক্ষ। করে 
দীক্ষা গ্রহণ করতে হত। ভূপেক্্রন:থও দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন কিন্ত 
বৈপ্লবিক সমিতির শপথানুসারে এই দীক্ষার কথা ও দীক্ষাদাতার নাম প্রকাশ 
করা নিষিদ্ধ ছিল । ভূপেন্দ্রনাথ তার দীক্ষার কথা কখনও প্রকাশ করেন নাই । 
এটুকুমাত্র প্রকাশ করেছিলেন যে তিনি হিন্দ্রধর্মশান্ত্র ছাড়াও অন্যান্য ধর্মমশান্তর 
স্পর্শ করে দক্ষ গ্রহণে ইচ্ছা প্রকাশ করায় তাকে সকল ধর্মের শান্্রগ্রন্থ স্পর্শ 
করে শপথ গ্রহণ করতে অনুমতি দেওয়! হয়েছিল । তার ভাবীকালের 
সাম্যবাদী মতবাদের ইঙ্িতাভাষ এই ঘটন] হইতেই প্রাপ্ত হওয়া] যায়। 


বৈপ্লবিক সমিতির কার্ষে লিপ্ত থাকা কালে ভূপেন্দ্রনাথ তৎকালীন বঙ্ধের 
নামকরা প্রায় সকল জ্ঞানী, গুণী, রাজনীতিক, সাংবাদিক ও শিক্ষাবিদ্গণের 
ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসেন এবং যোগাযোগ রক্ষার জন্য তাকে সমগ্র বঙ্গদেশ, 
উড়িষ্য!, বিহার ও স্লাওতাল পরগণার বিভিন্নস্থানে পরিভ্রমণ করতে হয়। সে 
সময় বিদেশী শাসকগোষ্ঠীর সতর্ক দৃষ্টি এবং নির্মম অত্যাচার ও নির্যাতনে 
বৈপ্লবিকদের জীবন সর্বদাই বিপদসন্ধুল থাকত । কারণ দেশদ্রোহী ও গুগুচরে 
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দেশ ছেয়ে গিয়েছিল ! ১৯০৫ খুহ্টাবের বক্ষভক্ষ প্রতিরোধ আন্দোলন গণ- 
আন্দোলনের রূপ পবিগ্রহ কবে । সুরেন্দ্রনাথ ও বিপিনচন্দ্র পালের বাগ্সিতা 
শিক্ষিত সমাজে স্বাদেশিকতার তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি করে । কিন্ত ভূপেন্দ্রনাথ 
প্রভৃতি কর্মীগণ যখন গ্রামাঞ্চলে স্বদেশী প্রচারে যেতেন তারা দরিদ্র কৃষক- 
সমাজের নিকট হতে তেমন সাড়া পেতেন না। এ সময় হতেই ঠাদের মনে 
গণ-:চতন। ও শ্রেণীস্বার্থ সম্পর্কে বীজ অস্করিত হত থাকে এবং সামগ্রিক সমাজ 
সন্বদ্ধে আগ্রহ আরও বাড়তে থাকে! তওকীলে এদেশে সোস্যাপিজম্‌ সম্বন্ধে 
কোন পুস্তকাদ পাওয়াই যেত না। সমসাময়িক কংগ্রেস আন্দোলন ও 
বৈপ্লবিক আন্দোলনের মধ্যে কোথাও কোন তাত্বিক আদর্শবাদ বা চিন্তাধারা 
ছিল না। ইংরাজ তাডাও, দেশ স্বাধীন কর-_-এ ছিল একমাত্র ধ্বনি ও সকল 
কমনকাণ্ডের লক্ষা। ম্বামীজীর বর্তাবলী ও বাণী বিপ্লবী যুবকদের প্রাণে 
সাম্যবাদীয় সমাজতান্রিক প্রেরণা যোগায়, কিন্তু সেই চিন্তা এবং দৃষ্টি ধম ও 
সমাজের গণ্তীতেই আবদ্ধ থাকে বলে সমাজতত্ত্রের অর্থনৈতিক দিকে প্রসারিত 
হয়না । কিন্ত পারিবারিক পরিবেশ এবং ধর্ম সম্বন্ধে উহার উদার মনোভাবের 
প্রভাবে ভূপেন্্রনাথ তখন হতেই শ্রেণীহীন সমাঁজ-ব্যবস্থায় বিশ্বাসবাঁন ইন। 


নিখিলবঙ্গ বৈপ্লবিক সমিতি ১৯০১ খৃষ্টাব্দে কেন্দ্রীয়ভাবে সংগঠিত হলেও 

পূর্ববঙ্গ, পশ্চিমবঙ্গ ও উত্তরবঙ্গে তিনটি আঞ্চলিক ব্যক্তিকেন্দ্রিক নেতৃত্বাধীনে 

ংগঠনটি পরিচালিত হতে থাকে । পরবর্তীকালে মৃল-কেন্ত্রীয় সংস্থা 
(1১8167 8০৫১ ) থেকে আত্মোন্নতি সমিতি ও যুগান্তর নামে দুইটি বিচ্ছিন্ন 
খপগ্ডত উপদল (8117161 ৪1০51) সৃষ্ট হয়। এই মুগান্তর সংস্থাটি দল 
হিসাবে পরিচিত হলেও ইহার কোনও দলীয় নীতি ছিল না। ধাঁর' 'মুগাস্তর' 
পত্রিকার সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন ও অরবিন্দ প্রবতিত “ভবানী মন্দির' প্রতিষ্ঠার 
জন্য কাজ করতেন তাদেরই মুগ্াস্তর দল বলা হত। 

“মুগাস্তর” সাপ্তাহিক পত্রিক' প্রতিষ্ঠা ও সম্পাদন। ভূপেন্দ্রনাথের অক্ষয় 
কখাতি। বৈপ্লবিক সমিতির কর্মীদের মধ্যে ছ্ইটি চিন্তাধারা প্রবাহিত ছিল। 
একদল কমণী বোম! তৈরী ও রাজনৈতিক ডাকাতি দ্বার] অর্থ সংগ্রহ করে বিপ্লব- 
সাধন করতে তৎপর ছিলেন, আর একদল কমখ ব্াাপক প্রচার ও সংগঠনে 
অধিক আস্থাবান ছিলেন৷ ভূঁপেন্দ্রনাথ শেষোক্ত দলের অগ্রণী ছিলেন৷ তিনি 
সংবাদপত্র দ্বারা বাপক প্রচার এবং দ্বারা দেশবাসীকে স্বাধীনতা সংগ্র+মে 
উদ্বছ। করার কার্ষসুচীতে বিশ্বাসী ছিলেন। এবিষয়ে নেতাদের আগ্রহের 
অভা'ব থাকা সত্বেও তিনি ১৯০৬ শ্রীষ্টাবে সাধন! প্রেস প্রতিষ্ঠা করে সাপ্তাহিক 
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যুগান্তর পত্রিক। প্রকাশ করেন এবং নিজে সম্পাদনার সমুদয় দায়িত্ব গ্রহণ 
করেন । বারীন ঘোষ ও অবিনাশ ভট্টাচাষ মহোদযুদণ এবিষয়ে তার সহযোগী 
ছিলেন এবং প্রবীণ নেতা সখারাম গণেশ দেউস্কর লেখক হিসাবে পৃষ্ঠপোষকতা 
করতেন। ভূপেন্দ্রনাথের জ্বালাময়ী লেখনী ও বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী স্বল্পকালের 
মধোই “যুগান্তরকে দেশপ্রেমিক জনসাধারণের নিকট প্রিয় করে তোলে। ফলে 
অনতিকাল মধাই ইংরাজ সরকারের বৌষ-ব্ঙ্তি ইহার উপর পতিত তয়। 
মুখান্তর নাম ভূপেন্দ্রনাথের নিজের দেওয়া । তিনি বলতেন যে এই নাম 
তিনি শিবনাথ শান্ীর যুগান্তর নামক সামাজিক উপন্যাস হতে গ্রহণ করে- 
ছিলেন। এত অল্প বয়সেই সাংবাদিকতায় তার বিশেষ পারদশিতা আর একটি 
উদাহরণ ব্রন্মবান্ধব উপাধায় মহাশয়ের সাময়িক অনুপস্থিতিতে ভূপেন্রনাথের 
উপাধায় মহাশয়ের “সঞ্ধা? পত্রিকার সম্পাদনা । বঙ্গভঙ্গ প্রতিরোধ আন্দোলন 
চলাকালে তিনি সোনার বাংলা নামে একখানি বে-আইনী ইস্তাহার মুদ্রিত 
করে সবসাধারণো বিতরণ করেন । উক্ঞ ইস্তাহার পড়ে সুরেন্দ্রনাথ মন্তব্য 
করেছিলেন [015 005810106. এই ইক্তাহার (77210166500) হাজারে হাজারে 
বিতরিত হয়; এর ফলে সমগ্র দেশব্যাপী এক ভীষণ চাঞ্চলোর সৃষ্টি হয় । 
স্বদেশী আন্দোলনের নেতৃবুন্দ অনুভব করেছিলেন যে দেশে এমন একদল কর্মী 
আছেন ষারা আবেদন-নিবেদনের থাঁল। বহন করতে রাজী নন। ১৯০৭ 
খ্রীষ্টাবে “মুগান্তর'-এ রাজদ্রোহমুলক প্রবন্ধ প্রকাশের ্ভিযোগে ভূপেন্রনাথ 
আদালতে অভিযুক্ত হন এবং বিচাবে চার এক বংসরের সশ্রম কারাদণ্ড হয়। 
জেলে কর্ণেল মূলকাণি নামে এক রোমান ক্ণাথলিক আইরিশম্যান ত্বাকে 
ঘানি ঘুরিয়ে তেল নিঙ্ধাশন করার কাজে লাগীতেন। জেলে থাকাকালীন 
জনৈক ডেপ্রুটি জেলরক্ষক তাকে গোপনে জানান যে তার নামে পুনরায় 
গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বার হয়েছে; মুক্তির পরই তাকে আবার গ্রেপ্তার করে 
আলিপুর বোমার মামলায় জড়িত করা হবে। এতে তার বন্ধুবান্ধব ও 
সহকর্মীর ডাকে মুক্তির পর দেশ ছেড়ে চলে যাওয়ার পরামর্শ দেন। 


১২০৮ খ্রীষ্টাব্দে জেল হতে মুক্তি পেয়ে তিনি আত্মগোপন করেন ও অজ্ঞাত- 
ভাবে আমেরিকায় চলে যান ! কার সাহাযো, কোন পথ দিয়ে এবং কিভাবে 
আমেরিকায় গিয়েছিলেন সেকথা তিনি কাকেও বলতেন না। শোনা যায়, 
ভগিনী নিবেদিন্তার প্রচেষ্টায় ও াঁড়াস্সাকোর ঠাকুর বাড়ীর আনুকূল্য তার 
ছদ্বুবেশে দক্ষিণ ভারতের পথে গোপনে আমেরিকা যাওয়া সম্ভব হয়েছিল । 
ইঠিপুবেই অনেক ভারতীয় বিপ্লবী আমেরিকা ও ইউরোপের বিভিন্নদেশে 
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বৈপ্লবিক কম্র-প্রচে্টীয় ব্যপৃতত ছিলেন এবং ভারা এ সকল স্থানে অনেক 
বিদেশীয়কে ভারতের বিপ্রবোদ্যমের সহায়ক বন্ধু হিসাবে লাভ করেছিলেন । 
ভূপেন্দ্রনাথ আমেরিকায় গিয়ে নিউইয়র্ক সহরে ভারতবন্ধু মাইরন 
ফেল্পস্‌ (5100. 1791619 ) কর্তৃক স্থাপিত ইগ্ডিয়া হাউসে অবস্থান 
করেন । আমেরিকায় অবস্থানকালে তিনি পুনরায় লেখাপডার চর্চায় 
মনোনিবেশ করেন এবং ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয় হতে 
স্াতক হন; এর দুই বংসর পরে বাটন বিশ্ববিদ্যালয় হতে এম.এ. 
ডিগ্রি লাভ করেন। এম.এ. ডিগ্রি লাভ করার পর তিনি চিকাগে 
বিশ্ববিদ্যালয়ে ডক্টরেট ডিগ্রীর জন্য অধায়ন সুরু করেন। কিন্তু আমেরিকা 
প্রবাসেও তিনি তার স্বদেশের বন্ধন-মুক্তির প্রচেষ্টী পরিতাশগ করতে পারেন 
নাই। সেখানে যে-সকল ভারতীয় বৈপ্লবিক-কমপ্রচেষ্টায় নিযুক্ত ছিলেন 
তিনি তাদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন ও কালিফোনিয়াস্থিত “গদর পার্টির সহিত 
যোগাযোগ সংস্থাপন ও রক্ষা করেন । ছাত্রাবস্থায় নিউইয়কের ব্রঙ্কস্পার্ক 
(73101717210) সোসালিষ্ট ক্লাবের সভা হয়ে সমাজতন্ত্রবাদ সম্বন্ধে অধিকতর 
জ্ঞানলাভ করেন। আমেরিকায় অবস্থানকালে ভূপেন্দ্রনাথকে অশেষ অর্থক্ট 
ও দুর্গতির মধ্যে দিনাতিপাত করতে হত। তাকে একই সঙ্গে জীবিকার্জন ও 
অধ্যয়ন করতে হয়েছে । তাস্ছাঁড়া তথাকার ঘোরতর বর্ণ-বিদ্বেষের দরুণ স্ময়ে 
সময়ে এই কৃষ্ণকায় ভারতীয়কে নিগ্রো মনে করে শ্বেতকায় আমেরিকানর' 
নিগৃহীত করতেও ছাড়ে নাই। গুপ্তভাবে স্বদেশ ত্যাগ করেছিলেন বলে 
প্রকাশ্থে আত্ম-পরিচয় দেওয়ার অসুবিধা! ছিল। তখন অবশ্য আমেরিকায় 
স্বামী বিবেকানন্দের প্রভাব-প্রতিপত্তি অত্যন্ত প্রবল ; কিন্ত স্বাধীনচেতা তেজস্বী 
ভূপেন্দ্রনাথ স্বামীজীর কনিষ্ঠ সহোদর হওয়া স্বত্বেও জীবনে কোনদিন সে 
সুযোগ গ্রহণ করেননি । যদি তাহা করতেন তা'হলে তার আমেরিকা প্রবাস 
বন্তলাংশে অনায়াসসাধ্য হত ॥। সমগ্রজীবনে স্বকীয় প্রতিভায় প্রতিষ্ঠিত থেকে 
তিনি চরিত্রের এক সুহলভ ও একান্ত বিরল দৃষ্টান্ত লৌকসমাজে রেখে 
গিয়েছেন ! 


১৯৯৪ খ্রীষ্টাব্দে অকম্মাং মুরোপে জামানীর সঙ্গে ফ্রান্সের প্রথম বিশ্বযুদ্ধ 
বেঁধে যায়। অতাচারীর দ্বদিন অত্যাচারিতের সুদিন । সুতরাং ভারতের 
ভিতরে ও বাইরে বিপ্লবী কর্মীদের মধোও সাজ সাজ রব পড়ে গেল। 
ভারতের বাইরে যেসব বৈপ্লবিক কর্মী অবস্থান করছিলেন তার] বাইরে থেকে 
অস্ত্র পাঠিয়ে ভারতে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের বাবস্থা করতে লাগলেন । জার্মানীর 


চিন. 


রাজধানী বালিন সহরে ভারতীয় বিপ্লবীরা এই কাধ্য সুষ্ঠুভাবে নির্বাহের জন্য 
একটি বিধিবদ্ধ সমিতি স্থাপিত করে জামান ও তৃকি গভর্ণমেন্টের সঙ্গে এই 
মে চুক্তিবদ্ধ হলেন যে জান্নান সরকার ভারতীয় বৈপ্লবিকদের অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে 
সাহাযা করবেন । ইতিহাসে এই কমিটি বালিন কমিটি” নামে প্রসিদ্ধ । কমিটি 
পূর্বপ্রাচ্যে ও দূরপ্রাচ্যে খ্বাটি স্থাপন করে পিকিং, সাঁইগণ, ব্যঙ্কক প্রভৃতি স্থানে 
সদফ্যদের প্রেরণ করলেন এবং ওই মকল স্থান হতে জাহাজে ভারতের উপকৃলঙ্ত 
সমূহে সশস্ত্র অভ্যঙথানের প্রয়োজনীয় গোলা-বারুদ ও অস্ত্রশস্ত্র প্রেরণের 
বন্দোবস্ত করা হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে ভারতের পশ্চিমদিক হতে আফ্‌গানিস্থানের 
মধ্য দিয়ে সামরিক অভিযান পরিচালনার পরিকল্পনাও গ্রহণ করে । 


বালিন কমিটির আহ্বানে ভৃঁপেন্দ্রনাথ অধায়ন ত্যাগ করে গুগ্তভাবে 
আমেরিকা হতে গ্রীসের উপকূলে এসে ১৯৯৫ শ্রীষ্টাবের মে-জুন মাসে ছদ্মবেশে 
অজ্ঞাতবাসে অবস্থান করতে থাকেন । কমিটির অনুরোধে জার্মান গভর্ণমেন্ট 
টাকে গ্রীস হতে উদ্ধার করবার জন্য তুকি গভর্ণমেন্টকে অনুরোধ করায় তিনি 
সেখান হতে কন্সটান্টিনোপল হয়ে বালিনে এসে উপনীত হন। এখানে এসে 
তিনি শ্রীবীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধাায় প্রভৃতি সহকর্মীদের সহিত মিলিত হয়ে 
পুর্ণোদ্যমে বৈপ্লবিক কর্মসূচী অনুযায়ী কাজ সুরু করেন। 


১৯৯৬ হতে ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দ পরস্ত ভূপেন্দ্রনাথ “বালিন কমিটি”র সম্পাদক 
পদে কৃত ছিলেন। তার এই সময়ন:র কার্যাবলী এতই ঘটনাবহুল ও ব্যাপক 
যে এখানে এই ক্ষুদ্র পরিসরে তা প্রকাশ করা সম্ভব নয়। অপরদিকে এ 
সময়কার ক্পই কার বৈপ্লবিক জীবনের সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল অধ্যায় । বালিন 
কমিটির কমক্ষেত্র সমগ্র এসিয়া ও ম্বরোপ মহাদেশ এবং সুদূর আমেরিকার 
যুক্তরাস্ট্রে পর্ষত্ত পরিবাপ্ত হয়েছিল । এসমন্ত দেশের প্রবাসী ভারতীয়দের 
সঙ্গে নানাভাবে সংযোগ স্থাপন করে তিনি তার বৈপ্লবিক কর্মোদ্যম ও 
অভূতপূর্ব সংগঠন শক্তির পরিচয় প্রদান করেন । 


১৯৯১৫-১৬ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের প্রচেষ্টা বার্থ হল! যে সকল 
জাহাজে বিদেশ হতে অস্ত্রশস্ত্র পাঠান হয়েছিল সে সম্বন্ধে সংবাদ পূর্বাহ্ন জ্ঞাত 
হওয়ায় ইংরেজ সরকার ভারতের পূর্ব ও পশ্চিম উভয় উপকূলে কড়া সতর্ক 
পাহার? রাখে এবং এ সকল জাহাজ ডুবিয়ে দেয়। জাহাজ হতে অস্ত্রশস্ত্র 
উড়িস্যার উপকূলে নামিয়ে নেওয়ার ব্যবস্থা করবার জন্য যাবার পথে 
বালেশ্বরের বুড়ীবালামের তীরে যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, চিত্তপ্রিয় রায় প্রভৃতি 
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প্রিটিশ গভর্ণমেন্টের সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীর সহিত প্রকাশ্য সংঘর্ষে জীবন দিলেন । 
রাসবিহারী বসু প্রথমে চীনে ও পরে জাপানে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করলেন । 

১১১৮ খ্রীষ্টাব্দে জামানীর পরাজয়ে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অবসান ঘটল। 
ফলে সশস্ত্র বিপ্লব দ্বারা ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের প্রচেষ্টাও সাময়িকভাবে 
ব্যাহত হল । ভূপেন্দ্রনাথ প্রভৃতির নেতৃত্বে বালিন কমিটি ভারতের বাইরে 
বিপ্নুবোদ্যমের যে কমক্ষেত্র রচনা করেছিলেন তারই ফলে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের 
সময় নেতাজী সুভাধচন্দ্রেব জামানী, ইটালী ও জাপানের সহায়ত] লাভ ও 
আজাদ-হিন্দ ফৌজ গঠন করণ সম্ভব হয়েছিল । ভূপেন্দ্রনাথ ও ভার সহকমীদের 
দ্বারা যে-ক্ষেত্র কর্ষণ ও বীজ বপন হয়েছিল সুভাষচন্দ্র তার ফল আহরণ 
করেছিলেন। 

মুদ্ধাবসানে ৯৯১৮ শ্রীষ্টাব্দে জামান বিপ্লবের পরে বালিন কমিটি ভেঙ্গে 
দেওয়া হয় এবং কমিটির কয়েকজন ভূতপুর্ সভ্য নবাগত ভারতীয় ছাত্রদের 
সাহাযার্থে ভারতীয় নিউজ ও ইনফরমেশন ব্যুরো? (1771817 ি৪%/৪ 8170 
[70910810107 131588) স্থাপন করেন। কয়েকজন বৈপ্লবিক একটি নৃতন 
কমিটি স্থাপন করে “হয়া ইগ্ডিপেগ্ডেন্স (10015 [11061091)091০9) নামে 
একটি ইংরেজী সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করতে থাকেন। কর্তারাম নামক 
জনৈক সভ্যের নাম সম্পাদক হিসাবে ব্যবহৃত হত। কিন্তু তিনি আপত্তি 
করায় ভূপেন্দ্রনাথ ইহার সম্পাদন ও প্রকাশনার সমৃদয় দায়িত্ব স্বহন্তে গ্রহণ 
করেন । ইংরেজ গভর্ণমেন্ট ইহা ইংলগ্ডে ও ভারতে প্রবেশ করতে দিত ন'। 

ভূপেন্দ্রনাথ ১৯১৯ খীষ্টান্দে নৃতত্ব ও সমাজতত্ব বিষয়ে গবেষণার জন্য 
বালিন বিশ্ববিদ্যালয়ে যোৌগদংল করেন এবং ১৯২৩ সালে বালিনের এনথপ- 
লজিকাল সোসাইটির (/৬1710719191981691 ০০1৪১ ) সদস্যপদে বৃত হন। 
তিনি ১৯১৩ খষ্টা্দে হাঁমবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডক্টরেট উপাধিতে ভূষিত হন 
ও ১৯৪২ সালে জামান এসিয়াটিক সোসাইটির সদস্থপদ লাভ করেন। ১৯২৫ 
সালে পগরিসের এনথপলজিকাল গে!সাইটির (/৯7900198108] 
509০191 ) সদম্যপদে বৃত হতন। এ'সকল ঘটন। হতেই প্রমাণ হয় ঘষে তার 
জ্ঞানার্জনের স্পৃহা কীকূগ তীত্র ছিল যার ফলে পরবর্তীকালে তিনি অসাধারণ 
বিদাবত্বা ও পাণ্ডিত্যের অধিকারী হখ্সেছিলেন এবং তাহ! আন্তর্জাতিন 
স্বীকৃতিও লাভ করেছিল । 

বিপ্লবোদ্যম ব্যর্থ হওয়ায় ভূপেক্দ্রনাথ ভগ্পোদ্যম হন নাই । একদিকে যেমন 
তিনি জ্ঞানার্জনে মনোনিবেশ করলেন অপরদিকে তেমনই যুদ্ধোত্তরকালে 
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সুইডেন প্রভৃতি দেশে ঘে সকল আন্তর্জাতিক সোসালিষ্ট সম্মেলন প্রভৃতি 
অনুষ্ঠিত হচ্ছিল তাঁতে যোগদান করে ভারতের স্বাধীনতার দাবী উশ্বাপন 
করবার চেষ্টা করছিলেন । ইতিমধ্যে তিনি একজন পাকা মার্কস্পন্থী 
সোসালিষ্টে পরিণত হয়েছেন । ১৯২২ থুষ্টান্দে তিনি ভারতের জাতীয় 
কংগ্রেসের নাগপুর অধিবেশনে শ্রমিক ও কৃষকদের সম্পর্কে কমসূচী গ্রহণ 
করবার জন্য একটি স্মারকলিপি পাঠান । ১১৯২১ খুষ্টাব্দে তিনি তৃতীয় কমু।নিষ্ট 
আন্তর্জাতিকের আহ্বানে বীরেক্দ্রনাথ চট্রোপাধায় প্রভৃতি সমভিব্যাহারে 
মস্কোতে এসে উপনীত হন এবং তথায় তিনমাস কাল অবস্থান করেন। উক্ত 
সম্মেলনে এম. এন, রায়, বীরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত গ্রভৃতি আরও অনেক ভারত'মু 
বিপ্লবী উপস্থিত ছিলেন । ১৯১৭ খুষ্টাবধে রুশিয়ায় বিপ্লবের পর সাম্যবাদশ 
সোভিয়েট র'স্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় :লনিন ও অন্যান্য রুশ নেতৃবৃন্দ বিশ্বের 
পরাধীন জাতিসমৃহ্র তথা ভারতের স্বাধীনতাকামী ভারত য় বিপ্রবী নেতৃরন্দকে 
বিশেষ আগ্রহের সহিত গ্রহণ করেছিলেন । কিন্তু তার! নিজেদের মধ্যে এক।মত 
গঠন করতে ন। পারায় কোন কার্ধকরী কর্মপন্থ! গ্রহণ করতে পারেন নাই। 
এখানে ভূপেন্দ্রনাথ রুশ ও ইউরোপের নানাস্থানের বিপ্লবী সাম্যবাদী নেতাদের 
সহিত পরিচিত হন। ভারতীয় বিপ্লবীদের দ্বারা যখন কোন সর্বসম্মত 
কর্মপন্থা গ্রহণ করা সম্ভবপর হলন?, তখন ভূপেন্দ্রনাথ সোভিয়েট নেতা মহান 
লেনিনের নিকট ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন ও রাজনীতিক পরিস্থিতি 
সম্পর্কে স্বকীয় মতামত লিপিবদ্ধ ₹”৭ এক গবেষণাপত্র পেশ করেন । মহাত্সা 
লেনিন ব৷ক্তিগতভাবে ইহার প্রাপ্তি স্বীকার করে ঠাকে পত্র দ্বারা অনুসরনীয় 
কর্মপন্থা সম্পর্কে সহকমীসুলভ নির্দেশন? প্রদান করেন । 

১৯২৪ শ্রীষ্টাব্দের শেষের দিকে প্রবাসী ভারতীয় বৈপ্লবিকদের সম্বন্ধে 
বৃটিশ গভণমেন্টের মনোভাব পরিবতিত হয়। যারা সোসালিষ্ট বলে পরিচিত 
ছেলেন তাদের ম্াকডে'নান্ড গভর্ণমেন্ট স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের অনুমতি দিতে 
রাজী হন , কিন্তু ভারত সরকার তাদের বিরুদ্ধে কোনবূপ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা 
গ্রহণ করবেন না, এর'প কোন প্রতিশ্রুতি দিতে অস্বীকার করেন। বন্ধুবান্ধবদের 
তাগিদে ভূপেন্্রনাথ ১৯২৫ খুষ্টাকের প্রথমভাগে জার্মীণীতে অবস্থিত বৃটিশ 
কনস্াল্যাটে দরখাস্ত করেন ও মার্চ মাসে ভার দরখাস্ত মঞ্ুর হলে বালিন 
পরিতচাগ করে প্যারিস হয়ে স্বদেশ অভিমুখে যাত্রা করেন। প্যারিসে তিনি, 
মাদাম কামার নিকট বিদায় নিয়ে আসেন। . 

বিপ্লবী ভূপেন্দ্রনাথ ১৯২৫ শ্রীষ্টাব্ে দর্ঘ ফাল বংসর রাজনৈতিক অজ্ঞাত- 
বাসের পর স্বদেশভূমিতে ফিরে আসেন বৃ-তাত্বিক ও সাম্যবাদী বিপ্লবী নেত। 
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ছয়ে; আর সঙ্গে আনলেন অগাধ পাপ্তিত্য, বনু পাশ্চাত্য ভাষাজ্ঞান ও বিপ্লব 
দেখবার এবং বিপ্লবে অংশগ্রহণ করবার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা । প্রবাসজীবনেই 
১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে কার মাতৃবিয়োগ হয় ৷ 


স্বদেশে ফিরে এসে তিনি তার পূর্বতন সহকর্মীদের সহিত পুনরায় মিলিত 
হলেন । কিন্ত তখন দেশের রাজনীতিতে বহু পরিবর্তন এসে গিয়েছে । 
পূর্বতন সহকর্মীদের মধ্যে অনেকে স্বৃত, আবার অনেকে রাজনীতি একেবারে 
পরিত্যাগ করেছেন। ধারা অবশিষ্ট আছেন ডারাও আবার সঙ্কীর্ণ দলাদলি ও 
রাজনৈতিক ভেদরুদ্ধিতে শতধা-বিভক্ত। ইতিপূর্বেই বলা হয়েছে যে 
সার ঘ্দেশত্যাগের আগেই বৈপ্রবিকগণ দল-উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়েছিলেন । 
কিন্তু তিনি ছিলেন সকল দলের উর্ধে এবং সকল দলের মধ্যে সংযোগ 
রক্ষাকারী । এক্ষণে তার রাজনীতিক দৃষ্টিভঙ্গীর ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে গেছে । 
পূর্বের শুধু সশস্ত্র পন্থায় ভার আর আস্থা ছিল না। তিনি এখন নিপীড়িত 
জনগণের সমষ্িগত আন্দোলনে দৃ়-বিশ্বাসী । তাই তিনি ভারতীয় জাতীয় 
কংগ্রেসে যোগদান করলেন। কিন্তু তিনি যে ধনতন্ত্র-বিরোধী সাম্যবাদী 
ত1 কংগ্রেসী নেতৃবৃন্দের অজানা ছিল না। সেজন্য তারা তাকে প্রথমে 
ংগ্রেসে গ্রহণ করতে স্বীকৃত হন নাই। কিন্ত ভার ব্যক্তিত্বের প্রভাবে 
ও জনমতের চাপে নেতৃর্ন্দ তাকে কংগ্রেসে স্থান দিতে বাধ্য হন। কিন্তু 
কংগ্রেসের মধে; তার রাজনীতিক কর্মক্ষমতার বিকাশ লাভের সৃযোগ-সুবিধা 
ঘটে নাই । ১১২৭-২৮ খুষ্টাব্ধে তিনি বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সদস্থয 
ও ১৯২৯ খ্াষ্টাব্সে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সদস্য নিবাচিত হন। ১৯৩০ 
খ্রাঙ্টাবধে কংগ্রেসের করাচী অধিবেশনে শ্রমিক ও কৃষকের মৌলিক অধিকারের 
দাবীতে ভার এক প্রস্তাব পণ্ডিত জহরলাল নেহেরুর মাধ্যমে সংশোধিত 
আকারে গৃহীত হয়। কিন্তু মূল প্রস্তাবটির রচয়িত1 ছিলেন ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত 
স্বয়ং, যিনি ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দ হতে এ বিষয়ের প্রতি কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দের পুন£- 
পুনঃ মনোযোগ আকর্ষণ করে চলছিলেন। এদেশে ছাত্র ও যুব-আন্দোলনের 
তিনিই প্রথম প্রবর্তক ও চিন্তানায়ক । এছাড়াও তিনি যাবজ্জীবন শোষিত 
ও নিপাঁড়িত জনগণের পরমবন্ধু হিসাবে সর্বদা দেশের শ্রমিক ও কৃষক 
আন্দোলনে নেতৃত্ব করেছেন । ১৯৩৬ শ্রীষ্টান্দ থেকে তিনি ভারতেয় কৃষক 
আন্দোলনে বঙ্গীয় কৃষকসভার অন্যতম সভাপাত ছিলেন! বহু শ্রমিক 
সংগঠনের সভাপতির আসন অলক্কৃত করেছিলেন তিনি এবং দু'বার অখিল 
ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের বান্ধিক অধিবেশনে সভাপতিত্বও করেন । 
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সৃভাষচন্দ্র থেকে আরস্ত করে বনু বিপ্লবী নেতা] সর্দা তার সঙ্গে পরামর্শ করতে 
সাসতেন। আইন অমান্য আন্দোলনে যোগদান করে দাবার কারাবরণও 
করতে হয়েছিল তাকে! স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পর থেকে ১৯৪৭ শ্রীষ্টান্দে 
স্তারতের স্বাধীনতালাভের দিন পযন্ত স্বাধীনতার সংগ্রামে একদিনের জন্যও 
তার বিরাম ছিল ন'। তারই নিজের নিম্মোক্ত কয়েক পংক্তির জান্বলামান 
প্রমাপ £ “নবীন তারুণ্যের প্রত্যুষে ভারতের ভাগ্যাকাশে স্বাধীনতার রক্তিম 
অরুণোদয়ের স্বপ্পে আত্মহারা হইয়া দয় সঙ্কল্পে একনিষ্ঠ থাকিয়া * % * 
যৌবনের প্রারস্তে ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে তিলক, অরবিন্দ, প্রমথনাথ মিত্র প্রতিষ্ঠিত 
বৈপ্লবিক সংঘে যোগদান করিয়া লেখক দেশমাতৃকার স্বাধীনতাকল্পে ধর্মসাক্ষী 
করিয়া যে-শপথ করিয়াছিলেন তাহা! তিনি সমস্ত জশবনব্যাপী একনিষ্ঠার সঙ্গে 
পালন করিয়াছেন । আজ স্বাধীন ডেমোক্রেটিক ভারত রিপাবজিকের প্রতিষ্ঠায় 
মেই শপথ উতযাপিত হইয়াছে ।” 

স্বাধীনতার সংগ্রামে ভূপেন্্রনাথেব ভূমিকাই তার একমাত্র পরিচয় নয় । 
সিনি ছিলেন একাধারে রাজনৈতিক স্বাধীনতা সংগ্রামের বিশ্বস্ত যোদ্ধা এবং 
বর্তমান সমাজ এবং সাহিতে, প্রগতিবাদেরও অন্যতম বলিষ্ঠ প্রবক্তা । তার 
কমনময় দীর্ঘজীবন বাঙ্গল'র তথা ভারতের নব-যুক্তি আন্দোলনে সমাজতান্ত্রিক 
চিন্তার ভ্রোতধারা বহন করে এনেছে । কিন্তু কর্মবীর ভৃপেন্দ্রনাথ অপেক্ষা 
জ্ঞানতপন্থী ভূপেন্দ্রনাথ সবিশেষ ম্মরণীয়। অত্যন্ত যুক্তিবাদী এবং বিজ্ঞানসম্মত 
চিন্তার অধিকারী ছিলেন মনীষী ভূঃপক্রনাথ । সমাজবিজ্ঞান, নৃ-ততৃ, ইতিহাস, 
সাহিতা, ভারতীয় শিল্প ও সংস্কৃতি, হিন্দ আইনশাস্ত্র, অর্থনাতি, মাঝ্সীয় দর্শন, 
বৈষ্ঞবশাস্ত প্রভৃতি বনু বিষয়ে তার প্রগ'ট পাগ্ডিত্য ছিল । প্রাচ্য ও পাশ্চাতোর 
বহুভাষায় তার সৃগভীর বুঃৎপত্তি ছিল। ইংরাজী, জামান, বাংলা, হিন্দী 
প্রভৃতি ভাষায় প্রকাশিত এবং এখনও অপ্রকাশিত তার বনু মুল্যবান গবেষণা 
পুস্তক বতমান। অসংখ্য সাময়িক পত্র-পত্রিকায় ষ্ভার অসংখ্য প্রবন্ধ ও 
রচনাবলী প্রকাশিত হয়েছে । ভারতীয় সমাজ ও ইতিহাসের দ্বন্দ্বাদমূলক 
বন্ততান্ত্রিক ব্যাধ্যার তিনিই পথিকৃৎ । এদেশে তার পুর্বে আর কেহই উক্ত 
নুতনশ্পদ্ধতির প্রয়োগ করেন নাই; ভারতে সমাজবাদের তিনিই প্রথম 
প্রবক্ত' । তার মত তেজস্বী, তীক্ষুদ্রষ্টি পরায়ণ, দেশপ্রেমিক ও মানবদরদী, 
নিরভিমান, নিরহঙ্কার ও সামাবাদে সুপপ্ডিত এবং আবাল্ ব্রন্মচারী, নৈতিক 
চরিত্রে বলীয়ান পুরুষ বর্তমান শতাব্দীতে অতীবুবিরল । তার অনম্যসাধারণ 
চরিত্র ও সহৃদয় আচরণ নিমেষে পরকে আপন করে নিত। সমগ্র দেশের 
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সকল মানুষের তিনি ছিলেন একাগ্র আপনার জন। সেজন্য অসংখ্য গ্রন্থাগার, 
ব্যায়ামাগার, প্রতিষ্ঠান ও সভাসমিতি তার সাহচর্ষের স্মৃতি বহন করে আজ 
নিজেদের ধন্য মনে করছে । গণ-সংস্কৃতি সম্মেলন, সোভিয়েট সুহৃদয় সমিতি 
প্রভৃতি বনু প্রগতিবাদী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তিনি সভাপতি কিন্বা সহ- 
সভাপতিরূপে যুক্ত ছিলেন । ভূপেক্্নাথ তার অনাঁড়ম্বর জীবন যাঁপনে, 
অমায়িক আলোচনায় ও আচার আচরণে এবং মনেপ্রাণে সামাবাদী ছিলেন । 
উ।র স্বপ্ন ছিল জাতি-বিহীন, শ্রেণী-বিহীন সাম্যবাদী ভারত যাঁর আদর্শ হবে 
মহাপ্রাণ গৌতম বুদ্ধের আদর্শ বুজন হিতায় চ, বহ্ুজন খায় চ। 

বিগত ১৯৬১ শ্রীষ্টাবে ২৫শৈ ডিসেম্বর ভোর ৬্টায় তার দেহাবসান হয়েছে । 
কিন্ত তিনি যে বাণী দেশবাসকে দিয়ে গিয়েছেন, তিনি যে চিন্তাধারার উৎসমুখ 
উন্মোচন করে গিয়েছেন, দেশবাসী যে অমূল্য জ্ঞানৈশ্বধের উত্তরাধিকার লাভ 
করল, ভবিষ্যৎ ভারতেব যে-চিত্র তিনি অঙ্কণ করে গিয়েছেন, ভাবীকালে তা 
যখন বাস্তবে রূপায়িত হবে তখন দেশবাসী উপলন্ধি করতে পারবে 
তৃপেন্দ্রনাথের দৃরদৃষ্টি এবং কি বিরাট ও মহান তার অবদান । 


বাঙলার ইতিহাস 


প্রথম পরিচ্ছেদ 
|| আধ্ধ্যযুগ || 
“মুনয়ো বাতরশনাঃ পিশংগ। বসতে মলা। 
রং রং ্ 


উভো সমুদ্রাব ক্ষেতি যশ্চ পূর্ব উতাপ্রঃ 1৮ 
( খাপ্বেদ ১০১৩৬।২০৫ ) 


বাঙ্গলার সামাজিক ইতিহাস কবে, কখন, কি ভাবে আরম্ভ হয়েছে এবং 
বাঙ্গলার বিভিন্ন "মুল-জাতীয়* অধিবাসীরা কোন্‌ সময়ে এক সভ্যতা গ্রহণ 
ক'রে একজাতীয়তা প্রাপ্ত হয়েছে তা বর্তমানে সঠিকভাবে নির্ণয় কর! 
সম্পূর্ণ অসভ্ভব, কারণ নদীমাতৃক সমুদ্র বেলাভূমিজাঁত এই বাক্ষলাদেশের 
অভ্যন্তরে প্রস্তর যুগের সভ্যতাপ্রসূত কোন প্রস্তর নিশ্িত যন্ত্রপাতি (0616 
প্রভৃতি ) আজও পাঁওয়া যায় নাই। সুতরাং সংস্কৃত পুস্তকাবলীর উপরই 
বহুলাংশে আমাদের নির্ভর করতে হবে । 

খাকৃবেদে “বাঁতরশন” মুনির ছুই সমুপ্রে ভ্রমণ করার উল্লেখ আছে ।১ 
আবার এরূপ শুনা যায় যে স্বাধীনচেতা কপিল মুনি ব্রাহ্মণ)দের দ্বারা 
নির্যাতিত হয়ে মিথিল] থেকে বাঙ্গায় আশ্রয় নিয়েছিলেন, এবং দক্ষিণ 
বাঙ্গলার বিভিন্ন স্থান আজও কপিল স্বুনির আশ্রম বলে সম্মানিত হয়। তা” 
থেকে নিঃসন্দেহে বোঝা যায় যে, এই সব মবনিখষির প্রয়িই বাক্ষলায় আস! 
যাওয়া! করতেন । 

বৈর্দিক-সাহিত্যে বাঙ্লাদেশের নামোল্লেখ আছে । যেমন অথববেদে 
পাওয়] যায় অঙ্গ ও মগধের নাম২, বেদের এতরেয় ত্রান্মণে* “পুন্ডু' জাতির 
উল্লেখ আর এতরেয় আরণ্যকে*» “বঙ্ষ-বগধচের জনপদ” অধিবাসীদের প্রতি 
গালাগালির প্রয়োগ । এতরেয় আরণ্যকের উক্ত শ্লোকটি অধ্যাপক কিথ 
আর মেকৃডোনেল-এর কাছে অবোধ্য বলে মনে হয় ।* 

তাার। এই শ্লোকটিকে “বঙ্গ-বগধ” নামের 81850000910 বা সংশোধিতক্ধপ 
হিসেবে বলতে চান। আবার অথর্ববেদের পরিশিষ্টতে 'মগধ-বঙ্ষ-মংস্য” 
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বের উল্লেখ আছে ।১ এ প্রসঙ্গে উক্ত লেখকদ্বয় বলেন যে, ইহা অনেক 
পরবর্তীকালের লেখা । তবে কিন্ত ভারতীয়দের কাছে উপরোক্ত শ্লোকটির 
অর্থ অতিপ্রাঞ্জল। “বঙ্গ' অর্থে বাঙ্গলার লোক ; 'বগধ' অর্থে মগধ ৷ কিন্তু 
বাঙ্গলায় 'বাগদী” নামেও একটি জাতির বাস আছে । এই জাতিটিও বৈদিক 
*বগধ” হতে পারে । মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শান্ত্রীও এই অর্থই গ্রহণ 
করেছেন ।ৎ কেহ কেহ বশ্দ্বীপঃ “বাগড়ী” থেকে “বাগদী শব্দের উৎপত্তি 
হয়েছে বলে মনে করেন । কিন্তু বাক্গলাঁর ব-দ্বীপ সমূহে বাগদী বলে কোন 
জাতি বাস করে না। হ্য়ত বৈদিকমুগে উক্ত জাতিটি পশ্চিমবাঙ্গল! ও 
বিহারে বাস করতো । “চের' শব্দটি ছোটনাগপুরের পাহাড়িয়া “রাও, “চের” 
প্রভৃতি জাতিদের নামবাচক। তারা নিজেদের এখনও “চের মাহতো” বলে 
অভিহিত করে থাকে । তাদের সম্পর্কে নরতত্ববিদেরা বলেন যে, এ'র' বিহার 
ও ছোঁটনাগপুরের কৃষিজীবী জাঁতি। 

ড।ল্টন বলেন যে, এর! এক সময়ে বাস করত গাঙ্গেয় উপতাকায়, এখন 
এদের অনেকে হয়েছে রাজপ্রুত।৩ বেদেোক্ত এই তিনটি কৌমই পাশাপাশি 
বাস করতো । ৮শান্ত্রী বলেন যে, এদের নিজস্ব গভর্ণমেন্টও ছিল এবং 
নিজস্ব একটি ভাষাও ছিল বলে অনুমান হয়। জৈন শান্ত্রাদিতে দেখা যায় 
যে “অঙ্গ তাদের একটি পবিত্র দেশ। “ভাগবতী'তে মগধের আগে ষোলটি 
কৌমের নামের তালিকার পূর্বেই “অঙ্গ ও “বঙ্গে'র নামোল্লেখ রয়েছে 1৪ 
প্রজ্ঞাপন” নামীয় একটি উপাঙ্গে আধ্য কৌমদের প্রথম দলের মধ্যে অঙ্গ ও 
বঙ্গকে ধরা হয়েছে এবং এদের বলা হযেছে ক্ষেভারিয়”। এদের তালিকা 
এখানে দেওয়া গেল £ রায়শিহ মগং, চম্পা অম্গালাহ, তাম্লিপ্তি, 
বঙ্গায়।ৎ পরবর্তী যুগের বৌদ্ধ সাহিত্যে অঙ্গও বঙ্গের সঙ্গে উল্লেখ রয়েছে । 
পশ্তিত লেভির মতে “অঙ্গ' হল বর্তমান ভাগলপুর জেলা, আর “বঙ্গ” 


বাঙ্গপা'র বীরভূম, বদ্ধমীন, মুশিদাবাদ ও নদীয়া! জেল11৬ অন্যদিকে ব্রঙ্মাপ্ড- 
পুরাণে আছে £ 


ব্রন্মাত্তরাংশ্চ বঙ্গাশ্চ তাত্রলিপ্তাং স্তঘৈবচ। 
এতান্‌ জনপদানার্থান্‌ গঙ্গাভাবয়তে শুভাম্‌ । ৫১-৫২ ॥ 
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আধ্যযুগ | তত 
এ থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, আর্য ও অনার্ধ শব ছ্'ট ধরনের বিভিন্নতা- 
সূচক দলাদলির সংজ্ঞামাত্র। বেদে 'আর্ধ ও “দস এবং 'দাস'-এর মধ্যে 
ধর্মের পার্থকামূলক বিভিন্ন নাম যে ভাবে সৃষ্ট হয়েছিল, ঠিক এক্ষেত্রেও 
তদ্রপ।১ বৈদিক সাহিত্যে বলবান ও দীর্ঘ শরীরবিশিষ্ট পঞ্জাব ও পাঞ্চাল- 
বাসীরা, শীর্ণকায় ও কৃষ্ণবর্ণ বঙ্গ ও মগধবাসীদের প্রতি “পক্ষির ন্যায় প্রবৃত্তি” 
বলে কটাক্ষপাত করেছে এতরেয় আরণ্যক, আর বৈদিক ধর্মাবলম্বী ব্রা্মণদের 
মধ্যে তাঁরা “অনার্য বলে নিন্দাভাজন হয়েছে । অন্যদিকে আবার বৌদ্ধ ও 
জৈন সাধুরা তাদের “'আধ্য* আর “ক্ষত্রিয়” হিসেবে পরিগণিত করেছেন ॥ 
অর্ধাচীন প্রাণও তাই বলেছে । এ” থকে স্প্টই প্রতীয়মান হয় যে, প্রাচীন 
ধর্মোপদেশকারীরা আপন শি্ঠদের “আধ্য” অর্থাৎ শিষ্ট আখ্যা দিতেন এবং 
ব্রা্মণ ক্ষত্রিয়াদি বর্ণ (শ্রেণী ) মধ্যে গণ্য করতেন । এভাবেই বৈদিক মুগ 
থেকে সামাজিক কলহ ও বিবাদের সুচনা হয়েছে । কথিত হয়, শিশ্া মিত্র 
আপন কোৌমের বাইরের লোকদেরও অর্থাৎ অ-বৈদিক লোকদেরও স্বীয় শিশ্ 
শ্রেণীভুক্ত করতে লাগলেন ; পক্ষান্তরে বশিষ্ঠ উগ্র জাতীয়তাবাদী সেজে 
গৌড়ামীর বশে আপন কৌম বহির্ভত লোকদের দস্যু বা “দাস” বলে ঘ্ৃণ। 
করতে লাগলেন! তার দল বিশ্বামিত্রদের “দস্যুনাং ভূয়িষ্ঠা" ( দস্যুদের শ্রেষ্ঠ) 
এবং 'ত্রন্ম-রাক্ষস” ( বৈশ্বামিত্রগণ, পুলোহ, গৃলন্ত, প্ুলোমা ) বলে গালি দিতে 
লাগলেন। এ, থেকে আমরা এই তথাই জানতে পারি যে “বর্ণ” মুলজাতি 
41২9০৩ ব1 319(506) সুচক বিভেদ নয় । ইহ সামাজিক শ্রেণীবিভেদ মাত্র 
বিভিন্ন যুগে বর্ণ বা শ্রেণী পুনঃপুনঃ গঠিত হয়েছে এবং এখনও তা” চলছে । 
ধৈদিকমুগের পর, বোধ হয় মৌর্যযযুগের আগে বা সেই সময়ে বৌধায়ন 
স্মৃতিতে উপরোক্ত দেশসমূহে তীর্থযাত্রা উপলক্ষ ব্যতীত ভ্রমণ নিষিদ্ধ বলে 
উল্লেখ আছে। অথচ আমরা দেখি যে, বুদ্ধের সময়ে বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ড 
বিরোধী নেতার! বঙ্গ ও মগধে প্রচার কার্য চালাচ্ছেন। কপিলমুনি বাঙ্গলায় 
আশ্রম স্থাপন করেছেন, জিনাচার্যগণও এদেশে এসেছেন । ব্রাঙ্গণদের এসব 
দেশের উপর যে এত রাগ ও দ্ধেষ তার একট কারণ বোধহয় এই যে, বৈদ্দিক 
ধর্মের বিপক্ষবাদী বৌদ্ধ, আজীবক ও জৈন প্রচারুকেরা পূর্বভারতে বিশেষ 
প্রভাব বিস্তার করে আদর জমিয়ে নিয়েছিলেন । আবার প্রাণে একস্থলে 
দীর্ঘতম খাষির এক পুত্রের নাম “বঙ্গ” বলে উল্লেখ আছে। আর একস্থলে 
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আছে তাহার খুত্র কক্ষিবন বা কক্ষিবস্ত খাষির পুত্রদের নাম __অঙ্গ, বঙ্গ, পৃ, 
সুন্গ, কলিঙ্গ, ওডু ইত্যাদি। পুরাণে বপ্িত ভারতের বিভিন্ন জনপদ বা 
প্রদেশের নামকরণ তাদের রাজাদের নামানুসারে হয়েছে বলে কথিত আছে । 
বোধ হয় প্রাচীনকাঁলের কতকগুলি জাতির রাজ] বা [7510 71017) অর্থাৎ 
জাতির কল্লিত প্রতিভূরূপীবীর থেকে এই সব নামের সৃষ্টি হয়েছে। 

খাকৃবেদে বিশ্বামিত্রের “কিং তে কৃন্যন্তি কীকটেম্ু গাভী” সূৃক্তে জিজ্ঞাসা 
করা হয়েছে, “কীকট দেশের গরুগুলে1 কি করে? তারা যজ্জের জন্যে ছধও 
দেয় না, অগ্নিও গুভ্বলিত করে না”।১ আর এ দেশের রাজ। প্রমগন্গষের ওপর 
এই খধির বিশেষ আক্রোশ । বৈদিকযুগের পরে যাস্ক তার নিরুক্তে এই 
শ্লোকের অর্থ প্রয়োগের ব্যাখ্যা কালে বলেছেন £ “কীকটা নাম দেশে! অনার্য 
নিবাস” ।২ কিস্ত সংস্কৃত স্মৃতি ও সাহিত্যের মধ্যে “আধা শব্দের ণশিষ্ট”, “ভদ্র? 
অর্থ বোঝানো হয়েছে! আধুনিক প্যান-জাম্লাণীয় অর্থে সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতের 
এট প্রয়োগ করেন নি। এজন্যে যাক্কের এ অর্থ অবলম্বনে কেহ কেহ কীকট 
অর্থে মগধ মনে করেন । কারণ যাক্কের সময়েই বুদ্ধ ও মহাবীর বদ্ধমান মগধে 
জোর প্রচার কার্য চালিয়ে ছিলেন। কিন্তু “কীকট” যে মগধ-- ইহা! এখনও 
কেহই সন্দেহাতীত ভাবে নির্ণয় করিতে পারেন নি।* যদিও মধ্যযুগীয় 
ভারতীয় অভিধান লেখকের। তাহাই বলতে চেয়েছেন। এক্ষণে কথ! উঠে যে, 
বর্তমানের বাঙ্গলায় আধ্্য সভ্যত কবে প্রবেশ করে 2 শতপথ ত্রাঙ্গোণে একটি 
রূপক কাহিনী আছে ঃ ব্রল্মাবর্ত ( পুর্ব-পঞ্জাব ) থেকে রাজ! বিদেহ মাধব 
তার প্নরোহিত রমুগণ (এরর নাম খাকৃবেদে পাওয়া যায়) এবং একদল ব্রান্গণকে 
নিয়ে পু্দিকে যাত্রা! করবার কালে, বেদমন্ত্র উচ্চারণ করতে লাগলেন এবং 
তাদের মুখ থেকে আগুন বেরুতে লাগলো । এই প্রকার বৈশ্বানর তাদের 
পথপ্রদর্শক হলেন। কিন্তু “সদানীর” তীরে উপস্থিত হলেই বৈশ্বানর অন্তহিত 
হলেন, সঙ্গে সঙ্গে আকাশবাণী হলো--“তুমি এখানেই অবস্থান কর” । 
গ্রন্থকার বলেছেন যে, সদানীরার পুরে ব্রান্মণের বসবাস নেই। এই বিদেহ্‌, 
মাধবের নাম থেকেই দেশের নাম হলে বিদেহ। বতমানের পাশ্চাত্য 
পণ্ডিতের গগুকী নদীকে সদানীরা বলে সনাক্ত করেন। কিন্ত গণগুকী যদি 
সদানীরা হয় তা হলে মিথিল! কি প্রকারে তার পুর-প্রান্তে অবস্থিত হ'তে 
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পারে, আর তা হলে মিথিলায় কি প্রকারেই বা আধ্য উপনিবেশ হলো ? 
তার বাইরে কি আধ্য উপনিবেসিকরা আসতেন না? এক্ষণে স্বভাবতঃই 
প্রশ্ন উঠে; সদানীরা কোথায় প্রবাহিত হতো? স্বন্ধ-পুরাণ» অমরকোষ ও 
সায়নাচার্্য উত্তর বঙ্গের পবিত্র করতোয়া নদীকে সদানীরা বলে সনাক্ত 
করেন। স্কন্ধ প্রাণের “পৌপু,-খণ্ডে” করতোয়া-মাহায্মের বর্ণনা আছে। 
বোধ হয় আর্্য কৃষ্টি মিথিল। হয়ে উত্তরবঙ্গে প্রবেশ করে। বাঙলার 
এই স্থানই প্রথম আধ্য কৃণ্টি প্রাপ্ত হয়। ভাষাতত্ববিদ্‌ গ্রীয়ারসন মৈথিলী 
ভাষার সঙ্গে উত্তরবঙ্গের ভাষার সাদৃশ্য লক্ষ্য করেছেন। আর সদানীরা যি 
গগুকী নর্দীই হয় তবে বলতে হবে যে মিথিল। ছিল ব্রাহ্মণ শূন্য । আবার প্রশ্ন 
উঠে শতপথ ব্রান্মণের তারিখ কত? এই ব্রান্মণ শুরুষজুর্ধেদের টীকা ; ইহাতে 
লোহার ব্যবহারের কথা আছে । খকৃবেদে লোহার ব্যবহারের উল্লেখ নাই । 
কোন কোন প্রত্ততাত্বিক বলেন, স্রীষ্টপুর্ব এক সহ্শ্র বংসর পূর্বে লৌহ ভারতে 
গলান হয়। কিন্তু এই বিষয়ে সঠিক কিছু বলা যায় না। তা! হ'লে সে সময়ের 
পরে এবং বুদ্ধের জন্মের পূর্বে এই ব্রাঙ্গণ রচিত হয়েছিল । বুদ্ধের সময়ে 
বিদেহ গণতন্ত্র এবং অধিবাসীরা «“বৈদেহক” বলে অভিহিত হতো ; তার! 
সাঁমভজ্জীয় সংঘ সঙ্গে সংযুক্ত ছিল। আবার শুরু যজুবেদে ধৃতরাস্ট্, 
পরীক্ষিং ও তার পুত্র জনমেজয়ের নামোল্লেখ আছে । 

আর্ষ্যশন্দ কৃষ্টিবাচক। বিদেহ মাধব পরের যুগের রামচন্দ্রের ম্যায় আর্ধ্য 
কৃ্টির 17679 810171 অর্থাৎ তাঁর গ্রশীক । আবার এ প্রশ্নও উঠা স্বাভাবিক 
যে আমাদের প্রণচীন অভিধানকারীদের উক্তি সত্য কিনা ? 

বর্তমানে কোন আধুনিক সমালোচক প্রশ্ন তুলেছেন, বিজয়সিংহ বাঙ্গলা- 
দেশ থেকে সিংহল জয়ার্থে গিয়েছিলেন কিনা ? এ বিষয়ে সিংহলের “মহা বংশ" 
নামক পালা ভাষায় লিখিত পুস্তকে আছে £ বক্ষদের দেশে বঙ্গনগরে একজন 
রাজ। ছিল । তাঁর কল্যার পুত ছিল বিজয়১। ঘ্বীপবংশ' নামক সিংহলী 
পুস্তকে আছে £ বঙ্গের রাজার কন্যার সঙ্গে একটি বন্য সিংহের সঙ্গমের ফলে, 
সিংহবানু এবং সিষালী নামে দ্ব'টি সুন্দর সম্ভান হয়। সিংহের বত্রিশটি পুত্র 
সন্তান হয়। এদের মধ্যে বিজয় ও সুমিত জ্োষ্ঠ ছিল ; যুবক, লোকের সঙ্গে 
অসং ব্যবহার করায় লোকেরা এবং ব্যবসায়ীর! রাজার কাছে নালিশ করে। 
রাজ! বিজয়কে দেশ হইতে নির্বাসিত করেন । বিজয়, গোলাম, স্ত্রী, গতর, 
আত্মীয়, দাস ও দাসী প্রভৃতি নিয়ে সাতশত লোক সঙ্গে সমূত্র যাত্র। করেন । 
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**০****ভার। লঙ্কাদ্বীপে উপনীত হন এবং তীরে অবতরণ করেন ।*******বিজয়। 
এবং বিজিত দেশ দখল করেন১। সিংহলবাসীদের সঙ্গে বাঙ্গালীদের 
শরীরগত নরতাত্বিক সাদ্বশ্য আছে২। 


এ'স্থলে বক্তব্য যে, পশুরাজ সিংহ সিংহবাহ্ছর উৎপত্তিকে জাতিতান্বিক 
রূপক বলিয়। গ্রহণ করতে হবেও। বেদের “কুকুর? ও “মতস' জাতি যেমন 
কুকুর ও মংস্যজাতীয় জীব ছিল না, এখানেও তাহাই । প্রাচীনকালে পৃথিবীর 
সকল জাতির মধে) টটেম্বাদ (706910157) বিদ্যমান ছিল। একটি জজ্ত, 
গাছ, বা পাথরকে পুর্-পুরুষের প্রতীক বলে মেনে নিয়ে পরে তাকেই পুজা 
করা ও তাকে কেন্দ্র করে সমাজ সংঘবদ্ধ করাকে “টটেম্বাদ” বলে । সেমিটিক 
ও ইত্তো-ইউরোপীয় জাঁতিগুলোও এই অভিব্যক্তির মাধ্যমে গেছে । বাঙ্গলার 
পশ্চিম প্রান্তে ছোটনাগপুরের মধ্যে গো-বংশীয়” এবং নাগশ-বংশীয় রাজপুত 
কৌমগুলো এবূপ টটেম্‌ উদ্ভৃত ধরতে হবে । নচেৎ গরু ও সাপ হতে জন্ম 
গ্রহণের কোন অর্থই হয় না। 


মেসিডনীয় বীর আলেকজাগারের আক্রমণকালে প্রাচ্-ভারতের যে 
পরাক্রান্ত নরপতি চার লক্ষ সৈন্য নিয়ে তাকে প্রতিরোধ করার জন্যে অগ্রসর 
হয়েছিলেন, গ্রীক লেখকগণ তার নাম দিয়েছেন নন্দ্রস (ি৪1701005)। আমর! 
জানি ইহার নাম ধননন্দ। ইনি নন্দবংশের শেষ নরপতি। গ্রীক লেখকগণ 
বলেছেন, প্রাচ্য (18511) এবং গঙ্গরীগণ (২8175811029) রাজা। তার 
রাজ্য পূর্ব-পঞ্জাব থেকে দক্ষিণে গোঁদাবরী তীর পর্যস্ত বিস্তৃত ছিল। বুদ্ধের 
সময়ের মগধ পরে যে এত বিস্তৃতি লাভ করেছিল ত' আমরা এই তথ্য থেকেই 
বুঝতে পারি । 


গ্রীক ভৌগলিক টলেমি তার ভারত সম্বন্ধীয় পুস্তকে গঙ্গরীদের দেশের 
বর্ণনাকালে বলেছেন যে, তারা! অতি পরাক্রান্ত জাতি। গগাঙ্গে বা শেঙ্গে। 
নামীয় সমুদ্রতীরবর্তী নগর তাদের রাজধানী ছিল ; বিপুল সৈন্য সংখ্যাও ছিল; 
এমন কি তিনি এসবের তালিকাও দিয়েছেন। টলেমির এই মানচিত্রানুযায়ী 
গ্াঙ্গে” নগরী বাঙ্গলার দক্ষিণ পশ্চিম কোণে অবস্থিত ছিল। সম্প্রতি ২৪. 
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আধ্যযুগ ণঁ 


পরগণার অন্তর্গত বারাসাত মহকুমার “দেগক্?' নামক স্থানের নিকটে এতিহের 
রাজ! চন্দ্রকেতুর প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ মধ্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 
মিউজিয়মের প্রতুতানত্বিকদের খননের দ্বারা একটি প্রাচীন নগরীর চিহ 
আবিষ্কৃত হয়েছে । এই স্থানের স্বৃত্তিকা মধ্যে মৌধ্যমুগ থেকে গুগ্তযুগের 
পোড়ামাটির মৃতি, াড়ি এবং পাঞ্চ মার্কা টাক! আবিষ্কৃত হয়েছে । এখানকার 
যক্ষ মুতির বড় টান! চোখ, নিচের দ্রকে অপেক্ষাকৃত চওড়া বড় নাক, দেখা 
যাঁয় (পুর্ব-ভারতীয় লক্ষণ)। তমলুকের যক্ষমৃতির সঙ্গে ইহার সাদৃশ্য 
আছে । আবার হাড়িগুলি রোমান হাড়ির ন্যাঁয়। এই সব লক্ষণে এ একটি 
বন্দরস্থল বলে মনে কর! হচ্ছে এবং টলেমি বণিত উক্ত “গঙ্গে নগরীর সঙ্গে 
সনাক্ত করার জন্যেও কেহ কেহ প্রস্তত। অবশ্য ইহ1 বৈজ্ঞানিক প্রমাণ 
সাপেক্ষ । 

যদি এই নবাবিষ্কৃত নগরী মৌর্য্যযুগ থেকে সম্ৃদ্ধশালীরূপে বিদ্যমান থাকে, 
তাহলে নন্দদের রাজত্বকালে নিশ্চয়ই ইহার সভ্যতা সুপরিস্ফুট ছিল। 
পুনঃ ২৪ পরগরণার দক্ষিণে আরও প্রত্রতাত্বিক দ্রব্সমৃহ আবিষ্কৃত হয়েছে। 
তাহলে এই স্থপ খুষ্টপূর্ব ৪০০ শতাব্দী এবং তারও পুর্বকাল থেকে গঙ্গরীদের 
সভ্যতা দৃঢ় ভাবেই ঘোষণ! করছিল; কারণ এই সভ্যতা আকাশ থেকে 
পড়েনি । তার বিবর্তনও ছিল । এইসব ক্রমাগত আবিষ্কৃত প্রমাণসমূহ দ্বারা 
আমরা বাঙ্গলার সভ্যতার প্রাচীনত্ব আন্দাজ করতে পারছি । গ্রীক এবং 
রোমাণ লেখকেরা মিথ্যা সংবাদ লিপিবদ্ধ করে যাননি । আবার খুষ্টপূর্ 
তৃতীয় শতাব্দীতে পোড়ামাটির যে ্ালোকমৃতি আবিষ্কৃত হয়েছে তাকে হয়ত 
উপরোক্ত যক্ষমৃতি বলে কেহ কেহ অভিহিত করেছেন । এই মৃত্তির পরিচ্ছদ 
এবং কেশবিন্যাস আজকালের হিসাবে অদ্ভূত বলে গণ্য হলেও ইহার মুখচ্ছবি 
স্থানীয় বর্তমানের স্ত্রীলোকের সঙ্গে সৌসাদৃশ্পুর্ণ।১ তা হলে বর্তমান 
সময়ে যাদের “বাক্ষালী”, বলা হয় সেই পোকদের সভ্যত1 কত প্রাচীন 
তাহা বন্ময়ের বস্ত । 

ভূমধ্যসাগরীয় লোকদের বাণিজ্যার্থে বাঙ্লায় আগমনের প্রমাণ যেমন 
প্রত্ুততব আবিষ্কারের মাধামে প্রমাণিত হচ্ছে, তেমনি প্রাচীন ভারতীয় 
সাহিত্যেও এ দেশীয় লোকদের বঙ্গোপসাগরে যাতায়াতের উল্লেখ আছে। 
দণ্ডীর “দশকুমারচরিত' পুস্তকের ষষ্ঠ উল্লাসে আছে ঃ দমিত্রগুপ্ত নামে একজন 
কুমার দেশ পর্যটনকালে দাত্রলিপ্ত (তাত্লিপ্ত) নগরে উপনীত হন। সেখানকার 
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শিবমন্দিরে রাজকুমারীর নৃত্য দর্শনে মোহিত হয়ে যান ও তার পুর্বরাগের 
উদয় হয়। পরে তিনি এ রাজকুমারীর পাণিগ্রহণ করেন। কিন্তু দাঅলিপ্তের 
রাজকুমার ভীমবন্নী তার ভগ্মিপতির অধীন থাকবে, শিবের এরূপ বর ছিল । 
সেজন্য রাজকুমার ভগ্নমিপতিকে শৃঙ্ঘলাবন্ধ করে সমুদ্রে ভাসিয়ে দেন। অকৃল 
সমুদ্রের মধ্য হতে যবনদের এক জাহাজ তাকে উদ্ধার করে। এ জাহাজের 
যিনি অধ্যক্ষ ছিলেন তার নাম ছিল “রামেবু” । রামেধু শবটি মিসরের ফ্যারো 
রামসিমুস নামের শ্যায়। এতে মনে হয়, এই জাহাজটি ভূমধ্যসাগরীয় রোমান 
সাআাজের অন্তর্গত কোন দেশ হতে এসেছিল এবং ভারতীয়েরাও এ সমস্ত 
দেশের লোকদের সঙ্গে পরিচিত ছিল। বিপন্ন রাজকুমার যবনদের দ্বারা 
জীবন রক্ষা পাবার পর, তাদের সেই জাহাজটি এক ভারতীয় পোত ( বহিত্র্) 
দ্বারা আক্রান্ত হয়। যুদ্ধে যবনেরা হারতে লাগলো, তখন শৃঙ্ঘখলাবদ্ধ রাজ. 
কুমারকে বিমুক্ত করে দিলে তিনি আক্রমণকারী শক্রর সঙ্গে লডবার জন্য 
দেশীয় পোতে লম্ষ প্রদান করে উঠে পড়েন, কিন্ত বিস্ময়ের বিষয় ! তিনি 
দেখেন, দাত্রলিপ্তের সেই রাজকুমার এই পোতের অধ্যক্ষ ! দাত্রলিপ্ত সুন্দের 
€ রাটের ) তখন রাজধানী ছিল । 

এতে আমাদের মনে হয়, পরবর্তীকালের বিদেশীয় জলদস্যুদের হ্যায় 
বঙ্গোপসাগরে রোমান সাম্রাজ্য হতে বোম্বেটের! এসে পণ্যবাহী জাহাজ 
মারিত। তার প্রতিরোধার্থে স্বাধীন সুক্ষ রাষ্ট্রের রণতরী সমূদ্রে টহল দিত। 

আলেকজাগ্ারের অভিযাঁন কেন ভারতের পূর্বদিকে বিশেষ অগ্রসর না 
হয়ে স্বদেশমুখী হয়েছিল, তার কারণ হিসেবে গ্রীক লেখকরা গ্রীষ্মের প্রান ও 
প্রাখর্যকেই উল্লেখ করেছেন ; কিন্ত বন্থপরে একজন রোমান লেখক বলেছেন 
আসল কথা যে, মহারাজ নন্দের প্রতৃত ও পরাক্রান্ত সেম্তবলেব ভয়ে ভীত 
হয়ে তারা আর অগ্রসর হয়নি । এই সময় থেকেই গঙ্গরীদের কাহিনী লাটিন 
সাহিত্যে উল্লিখিত হচ্ছে। অধ্যাপক বেণীমাধব বড়ুয়া বলেছেন, “মহা পদ্ম 
(মহাপোৌম ) নন্দের রাজধানী ছিল প্ৃণ্ড, নগর । আর তার দেশের নাম 
ছিল পু+। বগুড়ার পূর্ব থেকে বর্তমানের বিহারান্তর্গত পালামো পর্যস্ত 
প্রাচীয় ভূ-ভাগ "পুণ্ড” দেশ নামে অভিহিত হ'ত। ইহ] পণ্ডিত উইলসনের 
সিদ্ধান্ত । মহাঁপদ্রের মণিভদ্র ও পুণাভদ্র নামে দুই সেনাপতি ছিল। পণ্ড 
নগরের ফটকের দুই পার্খে এই ছুই যোদ্ধার প্রস্তর মুতি স্থাপিত ছিল। 
ইহারা যক্ষ বলে আগে পুজিত তন্ন 1১ 
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বর্তমান কালে "ঙ্গরী' আখ্যাধারী কোন জাতির অস্তিত্ব আমরা বাঙ্গলা 
ও বিহারে দেখিতে পাই না, যদিও কোন কোন ইউরোপীয় লেখক তার চেষ্টা 
করেছেন । এস্কলে উল্লেখ কর! যেতে পারে যে গঙ্গার তীরবর্তী লোকের 
“গঙ্গরী” গ্রীকভাধায় তার বন্ুবচনে হয় গঙ্ষরী (09175811099) | শাঙ্গারাটী, 
বলে গ্রীক লেখকেরা কোন জাতির উল্লেখ করে যাননি । এই শব্দটি কয়েকজন 
বঙ্গভাষী লোকের স্বকপোলকল্িত শব্দ । 

মগধের উত্তরে মিথিলায় খধষিদের আগমনের উল্লেখ আমরা উপনিষদে 
দেখতে পাই। যেমন উল্লেখ আছে £ জনকের সভায় যাঁজ্ঞবন্ধ্য শাকল্যকে 
তর্কে পরাজিত করেন! ফলে শেষোক্তের মস্তক শরীর থেকে বিদ্যুত হয় । 
কতক উপনিষদে ক্ষত্রিয়াধিপত্য ও “একমেবাদ্বিতীয়ং' ত্রন্মের উল্লেখ হেতু এই 
অনুমান করা হয় যে এগুলি হিমালয়ের সানুদেশে 'রাজশবোপজীবিনঃ 
সংঘাধীন ক্ষত্রিয় জনপদগুলিতে লেখা হয় । প্রাচীন মিথিলাবাসীদেরও এ 
প্রকারের একটি জন বা কৌম ছিল। বর্তমানকালের এঁতিহাসিকের! 
বলেন, “জনক” একটি উপাধি মাত্র। হালে মহাস্থানগড়ের ভগ্রাবশেষের 
মধ্যে মৌধ্যযুগের একটি প্রস্তরফলক আবিষ্কৃত হয়েছে। পরলোকগত 
জয়সয়ীল মহাশয় তার পাঠোদ্ধার করে বলেছেন, এতে উত্তর বাঙ্গলার 
“সামশ্বঙ্গীয়” ভ্রাতা ক্ত্রিয়দের বিষয় উল্লেখ আছে ।১ লিচ্ছবীদের ল্ায় 
ইহাদেরও একটি ব্রাত্য ক্ষত্রিয় কৌম ছিল। তাহলে এই বোঝা যায় যে, যে 
সকল লোকের মধ্যে বেদোক্ত তেত্রিশটি দেবতা ও যজ্ঞানৃষ্ঠানের পরিবর্তে এক 
নিরাকার নিগড4৭ ব্রহ্মা, পূর্বজন্ম এবং কমফল দ্বারা মানবের ভাগাফল নিয়ন্ত্রিত 
হয় বলে বিতর্ক উপস্থাপিত কর! হত, তাদের বংশধরদের মধ্যেই বুদ্ধ ও মহাবীর 
গৃহীত হন । এ+ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, প্রাচ্য ভারতের জনগণ বৈদিক 
পৌঁরহিত্যবাদের বিরুদ্ধাচরণ .করেছিল এবং বেদ-বিরুদ্ধ মতসমূহ এ অঞ্চলে 
প্রচারিত হওয়ায় প্রাচীন ত্রান্গণের! বঙ্গ ও মগধের প্রতি এত বিদ্বেষ ও দ্বণ! 
পোষণ করতেন । 

পুরাণে বঙ্গকে “এঁল' সাত্র্জ্যের অন্তর্ভূক্ত বলে ধরা হয়েছে । পাঞ্জিটার 
মহোদয় এই “এল? শব্ষকে 'আর্যয অর্থে ব্যাখ্যা করেছেন । উত্তর বঙ্গ ও 
কামরূপে রাজ! নরক ও তন্বংশজাত ভগদত্ত বিষয়ে জনশ্রুতি আছে । এই 
ভগ্দত্তের নাম মহাভারতেও আছে। পাণিনি, (খৃঃ পৃহ চতুর্থ শতক ) 
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যিনি বৃদ্ধের পরে আবির্ভূত হয়েছিলেন, তিনিও ভারতের জনপদ গোঁড় 
প্ুরের নাম উল্লেখ করেছেন।১ সোমপুরী বিহারে আবিষ্কৃত প্রস্তরফলক 
থেকে জানা যাঁয় যে, বাঙ্গল। খুঃ পুঃ তৃতীয় শতকে মৌর্য্য-সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত 
ছিল। এমন কি কোৌটিল্যও গোঁড়ের নাম করেছেন । অশোকের এক 
ভ্রাতা জৈন মতাঁবলম্বী হয়ে গৌড়ে বাস করতেন। আবার চন্দ্রগুপ্ডের 
সময় গোৌড়ে জৈন সংঘারামের উল্লেখও পাওয়া যায় । তার গুরু ভদ্রবান্ 
বাঙ্গলাতেই জন্মগ্রহণ করেছিলেন ।২ বকাতস্যায়ন ( খুষ্টীয় তৃতীয় শতক ) 
তার “কামসূত্রে ভারতের প্রাচ্য বিভাগে অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গের উল্লেখ করেছেন 
এবং এ সব দেশের রাজাদের অবরোধের মধ্যে রাণীদের সঙ্গে পুরোহিতদের 
গুপ্ত প্রণয় কাহিনীর কথাও লিখেছেন । তিনি কয়েকবারই গোঁড় দেশের নাম, 
গোৌড়ীয়দের রীতিনীতির কথ উল্লেখ করে পূর্ব ভারতের শিষ্টাচারের প্রসিদ্ি 
সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন। অন্যান্যদের সঙ্গে গৌড়ীয় সৌন্দর্য বোধের তুলন' 
করে বলেছেন যে গোঁডীয়েরা ( গোড়ানাম্‌) বড় বড় নখ রাখে, স্রীলোকেরা 
নম্র, মিষ্টভাষী, প্রেমপুর্ণা ও কোমল শরীর বিশিষ্ট] ॥৩ 

তারপর নবাবিষ্কত “আধ।ম্ুত্রীমূলকল্প” পুস্তকে বর্ধমানের “লোক? 
রাজবংশের উল্লেখ রয়েছে । পণ্ডিত জয়সয়াল এ*র সময় নির্ধারণ করেছেন 
খুধীয় তৃতীয় শতাব্দী, এবং এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন যে, এই বংশ নিশ্চয়ই 
গুপ্তয়ুগের পুর্বে আবিভভূতি হয়েছিল। এ প্রস্তকে উল্লেখ আছে 2 পুর্বে, 
অনেক মহৎ রাজা উল্লিখিত আছে ।.*.লোক ( যিনি বদ্ধমানে জন্মগ্রহণ করেন ) 
থেকে যশস্বীন পর্যস্ত ইহার? গোৌড়ের উন্নতির কারণ হ'ল। জয়সয়ালের মতে 
তৃতীয় শতকের প্রায় সমসাময়িক সময়ে সম্ভবতঃ বাস্লায় “বর্ধন” নামে এক 
রাজবংশ ছিল, এবং সে সময়ে (খুঃ ২৪০-৩২০ ) নাগবংশীয়েরা বাঙ্গলায় 
রাজত্ব করছিল। নাগেরা বাক্গলায় সনাতন ব্রান্মণ্যবাদের পুনরাত্যদয়ের জন্য 
বিশেষ যতুবান হয়। সেই সময় থেকে গৌড়ীয়দের রাজধানী বিধর্মী 
(1,61511081 ) ব্রাহ্মণদের দ্বারা পূর্ণ হয়ে উঠে। নাগরদের সম্পর্কে এই পুস্তকে 
আরও নণিত আছে ঃ “নাগরাজ বলির একজন রাজ গোড়ের অধিপতি 
হবেন। তিনি ব্রান্মণ ও বৈশ্যদের দ্বারা পরিব্যাপ্ত হবেন । ইহার! নিজেরাও 
বৈশ্য হবেন।"**বৈশ্যেরা নিজেরণ পূর্বকৃত পাপের জন্য পরস্পরকে অবিশ্বাস 
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আধাযুগ ৯১৯ 


করবেন । তৎপর প্রভাবিষুঃ তাদের রাজা হবেন--ইনি ক্ষত্রিয়পদ (90808) 
গ্রহণ করবেন ।” প্রুনঃ বাণভট্রের হর্ষচরিতে উল্লিখিত আছে যে, কোন এক 
অতীতকালের সুদ্ষের (রাঢ় ) রাজ] দেবসেনকে তার রাণী দেবরের প্রেমে মুগ্ধ 
হয়ে হত) করেছিলেন। আবার শিশুনীয়া পর্বত গাত্রে উৎকীর্ণ আছে 
পুঙ্করপার রাজ] চন্দ্রের নাম । 


এরপর বাঙ্গল! গুপ্ত সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। আল্টেকার বলেন যে, 
পশ্চিম বাঙ্গল' সম্ভবতঃ গুগুদের পৈতৃক রাজত্ব ছিল। কিন্ত এই সব সংবাদ 
পরস্পর বিরোধী । উপরোক্ত বিবরণে পশ্চিম বাঙ্গলায় আমরা স্বাধীন নরপতি- 
দের নামোল্লেখ পাই । অপরদিকে দিশ্তীস্থিত মেহরলী স্তস্তে উৎকর্ণ লিপিতে 
আমরা এই সংবাদ পাঁই যে, রাজা চন্দ্র বঙ্গদেশ জয় করেন এবং সিন্ধুনদের 
সপ্ত শাখার উৎপতিস্থল পার হ'য়ে বহ্লীক দেশ জয় করেন। এর ছারা 
ভারতীয় পগ্ডিতেরা এই রাজকে দ্বিতীয় চন্দ্গুপ্ত বিক্রমাদিত্য বলে ধার্য 
করেন । আবার কালিদাসের রঘুবংশের রাজা রঘুর দিগ্বিজয় কালে, 
সুন্দর রাজার বেতের ন্যায় রঘুর সম্মুখে নুয়ে পড়ল আর বঙ্গদেশের (পূর্ববঙ্গ), 
রাজারা নৌবাহিনী নিয়ে যুদ্ধ করে পরাজিত হ'ল বলে বর্ণনা আছে। যদি 
রঘ্বুর দিগৃবিজয় বর্ণনার ইন্রিয়গ্রাহ্য (77০6) বিষয় হয় সমুদ্রগুপ্ত বা 
চন্দ্রগুপ্তের দিগ্বিজয়, তাহলে সমগ্র বাঙ্গলা দেশ তাদের জয় করতে হয়েছিল । 
কিন্তু সমগ্র বাঙ্গল! দেশগুপ্তদের অধীনে ছিল কিনা তাহ! সন্দেহের স্থল। 
পৌত্ুবর্ধন ভুক্তি থেকে গুপ্তদের তাএ্রলিপি পাওয়া যাচ্ছে। 

গুগুযুগের পর পঞ্চম শতাব্দীতে কর্ণসুবর্ণের স্বাধীন রাজা জয়নাগের নাম 
এবং তার সামন্ত নারায়ণভদ্রের সংবাদ আমরা বাপ্পাঘাোষবাট তাআলিপিতে 
পাই। ইনি মঞ্ধুত্রী উক্ত নাগবংশীয় হতে পারেন । আবার ষষ্ঠ শতাব্দীর 
ণ্ঘরাহ'টি লিপিতে আমরা সমাচারদেবের সংবাদ পাই । ইনি ছিলেন ঘোর 
শৈব। প্রুনরায় ফরিদপুর তাঁঅপ্রিপিসমূহে আমরা ধর্মাদিত্য এবং গোপচজ্রের 
রাজত্বের সংবাদ পাই। ইহার! গুগুযুগের শেষকালের এবং পরের লোক হতেও 
পারেন। অপরদিকে এইযুগের (খুঃ ৯৫০) ত্রিপ্বরার সামস্তরাজা লোকনাথ» 
তার সামন্ত প্রদোৌষশর্া এবং চারিবেদপাঞী ব্রাঙ্ণদের সংবাদ এক তাত্র- 
লিপিতে পাই । এ*র] গুগুযুগের পরে, পূর্বভারতে একাধিপত্য করেছেন। 
এদের টাকা গুপ্তরাজাদের ম্যায় । সমাচারদেব, গুগুসআটদের ল্তায় পোষাক 
পরিহিত । শেষে পালবংশের অব্যবহিত পুর্বে লাম] তারানাথ “চন্দ্র' রাজাদের 
নামোল্লেখ করেছেন । 


১২ বাঙ্গলার ইতিহাস 


এইস্থলে দ্রষ্টব্য যে শেষের গুপ্তদের সময়ে আধ্যমঞ্তুত্রী অনুসারে বঙ্গ, মগধ, 
অঙ্গ, কলিঙ্গকে 'গোঁড়চক্র' বল! হয়েছে । যুলতঃ উত্তর-পৃর্বভারত একজাতি- 
তাত্বিক এবং ভাষাতাত্বিক গন্তীব অন্তর্গত 

অতঃপর বাঙ্গলায় শশান্কের কাল উদয় হয় (ম্বৃত্যু ৬৩৭ খুঃ )। শশাঙ্ক 
সম্পর্কে “আধ্যমঞ্জুশ্রীমূলকল্লে” এইরূপ বণিত আছেঃ তারপর সোম-- 
যিনি একজন অদ্বিতীয় বাপু তিনি বারাণসী এবং তাহা অতিক্রম করিয়া 
গলার তীরবর্তী দেশসমুহের বান্ভা হইবেন। তিনি দুষ্ট বুদ্ধির লোক, 
সুন্দর বুদ্ধমৃতি ধ্বংস করিবেন ..তৎপর মঠ, বাগান, টৈতাসমূহ এবং 
জৈনদের (নিগ্রস্থ ) বিশ্রামাগারগুলি বিধবংস করিবেন ।-*-বৈশ্য জাতীয় 
রাজ্যবর্ধন নিহত হলে তার কনিষ্ঠ ভ্রাতা হ্র্ষবর্ধন সুবিখ্যাত সৌমের বিরুদ্ধে 
মুদ্ধযাত্রা করেন । এই শক্তিশালী বৈশ্য রাঁজ্য একটি বুহং সৈন্দল নিয়ে প্রাচ্য. 
ভূথণ্ডের সেই অসং চরিত্রের লোকের সুন্দর রাজধানী পুৃণ্ডের বিপক্ষে যাত্রা 
করেন। তিনি সোমকে পরাজিত করেন এবং তাকে স্ব-দেশের বাহিরে 
বহির্গত হতে নিষেধ করে দেন। তিনিক্লেচ্ছদের সেই দেশে সম্মান পেয়ে 
স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন ।**ব্রান্ষণ রাজা সোম উন্নতি লাভ করেন। তিনি 
ত্রান্মণদের অনেক দান করেন । সতের বংসর এক মাসসাত কিআটর্দিন 
পর্যস্ত রাজত্ব করেন। তিনি মুখে অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং কীটদষ্ট হয়ে ম্ৃতামুখে 
পতিত হন (নরকে যান)। দৈব দ্বারা তার রাজধানী ধ্বংস হয় (১২৮)। 

এই সোমই যে শশাঙ্ক সে সন্বন্ধেকোন সন্দেহ নেই । শশাঙ্ক সম্পর্কে 
জয়সয়াল বলেন 2 ৯৪590102 ৪85 210 09101709009 16951৬81150 23 
859105 070 ৬9215217116 ০001 01 151417)9,992178. 13000171517) 7020০- 
71590 100 109502160 0% (102 18021 03010199...5898171275 ৫2801 
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কিন্ত পরে দেখা যায় গোপালদেবের অভিষেকে বাঙ্গলায় আবার জাতীয় 
শাসন প্রবতিত হয়। 

এই প্ুস্তক হইতে জানা যায় যে, শশাঙ্ক ব্রাহ্মণ বংশীয় এবং সনাতন 
ত্রাঙ্গণ্যবাদীয় ছিলেন । তিনি আদে গুপ্তবংশীয় ছিলেন না। সেজন্য বোধ 
হয় অজানিত রাজনীতিক কারণবশতঃ তিনি বৌদ্ধ ও জৈন দলনে বৃত্ত 
হয়েছিলেন । তার রাজ্যের সীমা কাশী থেকে আরও বহ্ুদ্বর অ” স্তৃত 
ছিল। সুতরাং শাহাবাদ জেল] বা বিহারের অন্য কোন স্থানে তার মুদ্রা 
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আধ্যযুগ ১৩. 


পাওয়া গেলেও তাকে “বাজঙার লোক নয় বল সমীচীন নহে । তার 
নামাহ্কিত মুদ্রা যশোহর জেলাতেও আবিষ্কৃত হয়েছে ' 


বর্তমানের অনেক লেখকেরা বলে থাকেন- শশাঙ্কের সময় থেকেই 
বাঙ্গলার প্রকৃত ইতিহাস আরম্ভ হয়েছে । অনেকে আবার এও বলেন যে, 
বাঙ্গল। এই যুগ অর্থাৎ খুঃ ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে আধ্য সভাত] গ্রহণ করেছে । 
এই উক্তি বিচারসম্মত কিনা তা” দেখা প্রয়োজন। উপরোক্ত প্ুস্তকগুলো 
থেকে এই তথ্য পাঁওয়] যায় যে ষষ্ঠ শতাব্দীর বহু পুর্ব থেকে বাঙ্গপায় ত্রান্মণ্য- 
বাদীয়রাজার! আবির্ভূত হয়েছেন এবং ত্রান্ষপ্য, বৈশ্য, শৃত্র প্রড়ৃতি বর্ণের 
লোকেরাও এই প্রদেশে বাস করছেন। আবার এখানে সনাতনী, বৌদ্ধ ও 
জৈন প্রভৃতির মধে প্রচুব কলহ ছবন্দ্ও হয়েছে । খুষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর বন্থপৃর্বেই 
বাঙ্গল! ভারতীয় আধ্য সংস্কৃতির অন্তভূক্তি হয়েছে ' কিন্তু কবে এবং কখন 
আধ্্যভাষা আমদানী হলে! তা কে বলতে পারে 2 অশোকের যে লিপি 
পাহাড়প্ুরে আবিষ্কৃত হয়েছে, তাহা! মীগধী প্রাকৃতে লেখা । আর গুপ্ত-মুগ 
থেকে সেন-মুগ পধন্ত তাঅলিপি সংস্কৃতে লেখা । বাঙ্গলা ভাষা মাগধী প্রাকৃত 
প্রসূত। কাঁজেই ধরে নিতে হবে মগধ থেকে লোক এসে এখানে আর্্যভাষা 
ও আর্ধ্যকৃষ্টি বিস্তার করেছে ।১ কিন্তু এর সময় ও তারিখ কে নির্ণয় করতে 
পারে £ সিংহলের দ্বীপবংশানুযায়ী বিজয় সিংহের পিতা সিংহবান্থুর রাজত্ব- 
কাল আলেকজাগ্ারের ভারত আক্রমণের বনু পুর্বে ছিল। যদি সিংহবান্ু 
যথার্থ রাঢ়ের রাজ। ধলে স্থিরীকৃত হ'ন, তা? হলে এত প্রাীনকালে সংস্কৃত 
নামযুক্ত রাজার নাম পেয়ে আমর এরূপ অনুমান করতে পারি যে বাঙ্গলা 
তখন আর্ীভৃত হচ্ছে.বা হয়েছে । যা হোক শশাঙ্কের বহুপূর্বে এবং সম্ভবতঃ 
মিথিলা, মগধ আীভূত হবার সঙ্গে বা পরে গোঁড়বঙ্গ আধ্য সভ্যত পেয়েছে 
বল। যেতে পারে । 


বাঙগপার আধ্য সভ্যতা অতি প্রাচীন এবং বাঙ্গলার ইতিহাস শশাঙ্ক 
থেকেই শুধু আরস্ত হয়নি। 'আকবরনামাতে, (আইন আকবরী যাহার 
একাংশ ) প্রাচীন নরক রাজা, ভগদত্ত প্রভৃতি থেকে লক্ষণ সেনের পৌঁত্র 
“লহুমনিয়।' পর্ষস্ত অনেকগুলো! রাজবংশের তালিকা দেওয়া হয়েছে । হয়ত, 
সেগুলো জনশ্ঞতি হিসেবে দেখান হয়েছে । পৃথিবীর সকল দেশের ইতিহাস 
প্রথমে জনশ্র্দতি অবলম্বনেই লিখিত হয়, এবং জনশ্রুতির মধ্যেও কথঞ্চিং 
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১৪ বাঙ্গলার ইতিহাস 


এঁতিহাসিক সভ্যতা অন্তনিহিত থাকে ।১ গ্রীসের ও রোমের প্রথম যুগের 
ইতিহাস এই উপায়েই লেখা হয়েছে । ইউরোপের পদেদিনকার ইতিহাসেও 
আজগুবি খবর ও অলৌকিক ব্যাপার দ্ৃষ্ট হয়ে থাকে । 

এদেশে আজকাল ধাঁরা বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তি প্রদর্শন করে বাঙ্গলার 
ইতিহাস ও জনশ্রুতি সম্পর্কে ছ্ুৎমার্গী হয়ে চরমপন্থীয় মনস্তত্ব-পোষণ করছেন, 
তারা ভুলে যান যে চরমপন্থীয় মনোভাব শেষে কুসংস্কার ও প্রতিক্রিয়ায় 
পরিণত হয়ে থাকে । পুর্বে পুরাণসমূহকে আজগুবি গল্প বলে বর্জন করা হোত, 
কিন্ত এখন ইউরোপীয় পণ্ডিতরাই বলেছেন এগুলোতে অনেক এঁতিহাঁসিক 
তথ্য নিহিত রয়েছে । 

“আধ্যমন্জুশ্রীমূলকল্পে” শশাঙ্ক সম্বন্ধে এই তথ্য পাওয়া যায় যে, শশাঙ্ক ছিলেন 
জাতিতে ব্রান্ণ। তার নেতৃত্বে বঙ্গ ও মগধে বিশেষভাবে ব্রান্মণ্যবাদের 
পুনরুথ।ন ঘটে । তিনি হর্ষবর্ধন কর্তৃক পরাজিত হন ; অথচ পৃধ-ভারতে তিনি 
ছিলেন এক পরাক্রান্ত সম্রাট । এ সমস্ত বিবরণ থেকে স্পট ই বোঝা যায় যে, 
শশাঙ্কের বৌদ্ধ দলনের পশ্চাতে শ্রেণী-লক্ষণ (০1959 01818,0661) নিশ্চয়ই 
লুকায়িত ছিল। শশাঙ্ক হঠাৎ ধর্মান্ধ হয়ে বৌদ্ধ নির্ধাতন সুরু করেন নি। 
শশাঙ্ক একটি শ্রেণীর মুখপাত্রই ছিলেন। ইহা আজ নিশ্চিতরূপে স্বীকৃত 
হয়েছে যে শশাঙ্ক স্বাধীনভাবেই জীবন-যাপন করে গেছেন । মহাসামন্ত থেকে 
তিনি “মহারাজাধিরাঁজ' অর্থাৎ সম্রাট উপাধি অর্জন করেছিলেন । গঞ্জাম 
অঞ্চলে আবিষ্কত তাম্রকফলকে “মহারাজাধিরাজ শশাঙ্কদেব” নাম ও স্থানীয় 
“সৈম্যভীত” সামস্তের নাম পাওয়া যাঁয়। তিনি পূর্ব-ভারতের সআট ছিলেন । 

শশান্ককে (৬৩৭ খৃষ্টাব্দে মৃত্যু) নিয়ে বাঙ্গল।য় এতিহাসিকদের মধ্যে 
অনেক বিতর্ক উপস্থিত হয়েছে । এতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 
বলেন, শশাঙ্ক সম্ভবতঃ মগধের গুপ্ত বংশজাত ছিলেন । বাণভট্রের "শশী" 
শশাঙ্কের আলঙ্কারিক নাম হতে পারে না। বরং আর্ধ্যমন্তরশ্রীতে সোম 
শশাঙ্কের নামের প্রতিশব্দ ও আলঙ্কারিক নাম তওয়া সম্ভব | 

উত্তর ভারতের সমসাময়িক সম্রাট হ্র্ষবর্ধনের সময়ের পূর্বের রাজা! 
শশাঙ্কের নামের সঙ্গে দ্র অপবাদ বিজড়িত হয়ে আছে। শশাহ্কের প্রথম 
অপবাদ এই ঘষে তিনি অবৈদিক বৌদ্ধ ও জৈনদের দলন করেছিলেন '২ এই 
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বিষয়ে আর্্যমন্জুত্রী বলেছেন £ “সোম সুন্দর বুদ্ধমূত্তি বিনষ্ট করিবেন... 
সংঘারাম, বাগান এবং চৈত্যসমূহ ধ্বংস করিবেন, আর জৈনদের (নিগ্রস্থদের ) 
বিশ্রামাগার নষ্ট করিবেন ।+১ 

আবার হিউয়েন স্যাং বলেছেন £ “বুদ্ধ গয়ার বোধিদ্রম একবার বাঙ্গলার 
দৃষ্ট রাজা শশাঙ্কের দ্বারা কতিক হয়ে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় এবং অশোকের শেষ 
বংশধর মগধের রাঁজ। পৃর্ণবর্জার ( হিউয়েন প্রদত্ত নাম 'পুর্ণগুপ্ত” ) দ্বারা পুনঃ 
সঞ্জীবিত কর] হয় 1৮২ 

অপরদিকে বর্তমানকালের অনুসন্ধানকারী ৬বেণীম?ধব বড়ুয়া! বলেছেন ঃ 
“বুদ্ধগয়্ার মন্দির নিমাণকম সম্ভবতঃ শশাঙ্কের রাজসভার সহিত সংশ্লিষ্ট 
শৈব ধর্মীবলম্বী একজন ব্রান্মণ মন্ত্রীর দ্বার। সংগঠিত হয়। এই কর্মের জন্য 
ইমারতের কতকাংশ হয়ত ভাঙ্গিতে হয়। হয়ত কোন কারণবশতঃ শশাহের 
মৃত্যুর পর, মন্দিরের চারিদিকের রেলিং এবং বোধিবৃক্ষের পুনঃ রোপণ 
পূর্ণবর্সার ছারা সম্পাদিত হয়।”৩ আবাঁন তিনি বলেছেন__ইহ যদি ধরে 
এনওয়া। যায় যে বিস্তীর্ণ ভূমি নিয়ে, বুদ্ধগয়ার মন্দির নিমাণ কল্পে পুরাতন 
ইমারৎ ভাঙগবার এবং প্রুরাতন রেলীং সরাবার প্রয়োজন হয়েছিল, তা হলে 
এই প্রতীয়মান হয় যে বুদ্ধগয়।র বুদ্ধ মন্দির একজন শৈব রাজার আনুকূল্য 
নিসিত হয়েছিল ।” 

হিউয়েন স্যাং*এর মতে বৃদ্ধগয়ার মন্দির নির্মাত। ছিলেন একজন শিব- 
মহেশ্বরের ত্রাঙ্গণ ভক্ত যিনিস্বীয় উপাস্য দেবতার আদেশ পেয়ে বুদ্ধদেবের 
গোৌরবার্থ এই মন্দির নির্মাণ করেন। সম্ভবতঃ তিনি রাজা শশাঙ্কের সভার 
এক মন্ত্রী ছিলেন । 

'আবার এই মন্ত্রীর ছোট ভাই শিব মহেশ্বরের আদেশ পেয়ে একটি 
সরোবর খোদিত করেন। ইহা আজক!ল 'বুদ্ধপক্ষ' নামে অভিহিত হয়। 
এই মন্দিরের বুদ্ধদেব মৃত্তি নিষ্মাণ করেন একজন ব্রাহ্গণ শিল্পী। আবার 
কানিংহাম বলেছেন £ গোপাল এবং ধর্মপাল নামে ছইজন শিল্পী ধারা এই 
মন্দির নির্মাণ করেছিলেন তাদের নাম বাঙ্গল! অক্ষরে খোদ্দিত বলে দৃষ্ট হয় । 
ইহাই হলো বাঙ্গলার ত্রান্মণ্যবাদীয় রাজ কতৃক বৌদ্ধ দলন বিষয়ে শেষ 


১। আধ্যমগ্ত্ীকলের অনুবাদ__কে, পি, জয় সয়'ল--4.0 100957381 13156019 ০৫ 
[10018 00১. 459. 


২। 95815 £ 800018150 7২600105. ৬০1. ]], ঢ0. 148. 
৩। 3.1. 73210820852. 2100 73001) 088, 00. 31-56. 


১৬ বাঙ্গলার ইতিহাস 


সংবাদ । এতদ্বারা আমর] উপলন্ধি করি যে, বাঙলার এক ব্রাহ্মপ্যবাদীয় 
রাজার আনুকূল্য ব্রাহ্মণমন্ত্রীর তত্বাবধানে বাঙ্গালী ভাস্কর ও শিল্পীদের দ্বারা 
বুদ্ধগয়ায় জগৎবিখ্যাত মহাবোধি মন্দির নিম্রিত হয়। আর শশাঙ্কই সেই 
শৈব রাজ বলে অনুমান হচ্ছে । 

দ্বিতীয়তঃ শশাঙ্কের নামের সঙ্গে হর্ষবর্ধনের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাজ্যবর্ধনের 
হতাার অপরাধ বিজড়িত আছে । ইহ] বৌদ্ধদের প্রদত্ত অপবাদ ৷ এই বিষয়ে 
হর্ষের স্ততিগায়ক বাণভট্ট বলেন £ দর্াঢাধীপেন মিখ্যোপচারোপিত বিশ্বাসং 
মুক্ত শন্ত্রমেকাঁকানাং বিশ্রন্ধং স্বভবন এত ভ্রাতরং ব্যাপাদিতম্‌ শ্রোষিত।* 
(ষষ্ঠ উচ্ছ্বাস ) এর অনুবাদ হলো-_তার পরে হর্দেব শুনিলেন ঃ কেমন করে 
গোঁড়াধিপ মিথ্যা সৌজন্যে ভুলিয়ে, রাজ্যবদ্ধনের বিশ্বাসের পাত্র হয়েছিলেন, 
কেমন করে যখন একাকী স্বভবনে প্রগাঢ় বিশ্রামে মগ্ন, তখন মুক্ত শল্্ 
গোঁড়াধীপ সেখানে প্রবেশ করেছিল, এবং হর্ষদেবের অগ্রজ রাজ্যবদ্ধনকে তুর 
হত্যা করে । আবার অন্বস্থলে সেনাপতির মুখ দিয়ে বলানো হচ্ছে__-“দেব 
দেবড়ূয়ে নরেন্দ্র দুষ্ট গৌড়তুজজ জগ্ধ জীবিতে চ রাজ্যবর্ধনে”। (ষষ্ঠ উচ্ছ্বাস)। 
এর অর্থ_হে দেব! নরেন্দ্র দেবভূমিতে প্রয়াণ করেছেন, তার পুত্র রাজ্যবর্ধন 
দুষ্ট এক গোঁড়ভুজঙ্ষের গরল দংশনে ইহলোকে আর নাই । 

এতদ্বারা আমর হত্যাকারী বলে শশাঙ্ক বা নরেন্দ্রগুণ্ড নামক কোন 
লোকের নাম পাই না। পুনঃ হর্ষের মাতুলপুত্র ভণ্তী এসে বলেছেন--“দেব- 
স্বয়ং গতে দেবে রাজ্যবদ্ধন গুপ্ত নাম্ম। গৃহীত কুশস্থলে"**” (সপ্তম উচ্ছ্বাস ) এর 
অর্থ-_দেবলোকে রাজ্যবদ্ধন প্রয়াণ করলে গুপ্তনামে একজন লোক কান্যকুজ 
দখল করে 1” এস্বলেও আমরা শশাঙ্কের নাম পাই না! এই গুপ্ত অন্য কোন 
লোক হতে পারেন। শেষে উল্লিখিত আছে যে রাজ্যশ্রী ভ্রাতা হর্ষকে 
বলেছেন £ “কান্তকুক্জ গৌড় সংভ্রমং গুপ্ততে! গুপ্তিনাম্ন। কুলপুত্রেণ নিষ্কাসমং 
নির্গতাশ্য রাজ্যব্ধন মরণ শরণং শ্রুত্যা...” ( অষ্টম উচ্ছ্বাস) এর অর্থ-_ 
কেমন করে এল গোঁড় সম্ত্রম, কেমন করে কাম্যকুব্জের কারাগৃহের থেকে 
মুক্তিলাভ করলেন রাজ্যশ্রী। কেমন করে গুপ্তিকরণ দ্বার] গুপ্তনামা এক কুলপুত্র 
তাকে নিষ্কাষণ করে, কেমন করে শ্রতিগোচর হয় রাজ্যবর্ধনের স্বৃত্যু ১ এই 
উক্তির দ্বার আমর এই তথ্য পাই যে, মৌখরণ গ্রহবর্মার মুদ্ধে স্বৃত্যুর পর» 
গোঁড়াধীশ কান্তকুক্জে আসেন; আর রাজ্যশ্রী কারাগৃহে নিক্ষিপ্ত হলে, 
গুপ্তনামক এই কুল পত্র ( সম্রান্ত ব্যক্তি ) তাকে লুকিয়ে খালাস করে দেয়। 


১। শ্রীপ্রবোধেন্্র ঠ।কুরের অনুবাদ । 


আধ্যমুগ ১৭ 


এখানে প্রশ্ন উঠে, প্রাপ্তে গুপ্তে কুশস্থলে' শ্লোকের গুপ্ত কে? এ নিয়েই 
অনেক বাদানুবাদ হয়েছে । আঙ্গকালকার এতিঠাসিকগণ বলছেন £ তিনি 
মালবরাজ দেবগুপ্ত।১ ইহাই সম্ভব যে মালবরাস্ট্রের সঙ্গে স্থানাশ্বর রাজ 
গ্রভাকরবদ্ধনের আন্তরিক অগ্রীতি ছিল। বাণভট্ট বলছেন $ কুমারগুপ্ত ও 
মাধবগুপ্ত নামে ছুই মালব রাজপুত্রকে প্রভাকরবন্ধন তাহার প্ৃত্রদের বয়স্য 
করে দেন ( চতুর্থ উচ্ছ্বাস )। সুতরাং অনুমান হয় আসলে এই তই রাজপুত্র 
মালবরাজের জামিনম্বরূপ স্থানীশ্বর রাজসভায় থাকতো । প্রভাকরবর্জনের 
স্বত্যুর পর দেবগ্প্ত এবং গৌড়েম্বর ( তিনি যেই হউন ) সম্মিলিত হয়ে কাম্যকুক্জ 
আক্রমণ করেন। যুদ্ধে গ্রহবন্ী নিহত হন এবং রাপী রাজ্যত্রী কারাগারে 
নিক্ষিপ্ত হন। কিন্তু গুগ্তনামে এক সন্ভ্রান্তবংশীয় বাক্তি রাণাকে গুগ্তভাবে 
খালাস করেদেম় আর তিনি পরিচারিকাদের সমভিব্যাহারে বিদ্ধ্যপবতের 
জঙ্গলে পলায়ন করেন। ইহাই হলো আসল ইতিহাস। এ'স্থলে কিন্ত শশাহ্ 
বা নরেন্দ্রগুপ্ত নামধারী কোন ব্যক্তির নামেল্েখ নাই । এই আসল সতোর 
উপর এত অপ্রাকৃত গল্প রচিত হয়েছে । বোধ হয় চৈনিক পরিব্রাজক হুয়েন 
স্যাং এর জন্য দায়ী । বৌদ্ধেরা শশাঙ্ককে দেখিতে পার্সিত না। ভাহার উপর 
বৌদ্ধ দলন অপবাদ আরোপ করা হয়েছে । 

কিন্ত আশ্চর্যের বিষয় “আধ্যমঞ্ুগ্রীমূল কল্প” নামক বৌদ্ধ পুস্তকে অন্য তথ্য 
পাওয়া যায়। এই পুস্তকে বাঙ্গলার রাজা গোপালদেবের অভিষেকের 
পর লিখিত বলে অনুমিত হয়। কারণ ইহার পর বাঙ্গলার বিষয়ে 
আর কোন সংবাদ এই প্রস্তকে নাই। অবশ্য প্রত্যেক গ্রন্থকারেরই এই ঘটনা 
শোন! কথা । 

পূর্বেই বল। হয়েছে 'আধ্যম্জুশ্রীমূল কল্প” পৃস্তকে শশাঙ্ককে ( সোম ) গালা- 
গালি দেওয়। হয়েছে । এই প্রুস্তকে রাজ্যবদ্ধনকে ধেশ্যজাতায় বলা হয়েছে 
এবং তিনি “নগ্ন” (৪808) জাতীয় এক রাজার হস্তে প্রাণপান করেন বলে 
উল্লিখিত আছে ।২ “তাহার ছোট ভাই "হ (হর্ষ) বিখাত সোমের 
বিপক্ষতাচরণ করেন। বিপুল সৈন্যদল নিয়ে সেই চরিত্রহীন লোকের উত্তম 
রাজধানা পুণ্ডের বিপক্ষে যাত্রা করেন ও সোমকে পরাজিত করেন” 

এই সংবাদ দ্বারা নূতন তথা আমর] আবিষ্কার করিলাম । রাজ্াবর্ধনের 
সৃত্যুর সঠিক ঘটলা বিষয়ে আরও গোল বাধিল। 


৯1 যতীন্্রনাথ দাসগুণ্ত ও অসুল্যনাথ লাহিড়ী £ আমাদের দেশ। 
২। জ্লোক ( ৭১০১১) 
. 
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এস্থলে আমাদের দ্রষ্টব্য এই যে সুপ্রাচীন শৈশুনাগ্ন বংশের রাজত্বকাল 
থেকে পুর্ব-ভারতের রাস্ট্রদের যে লক্ষ্য-_-পশ্চিমদিকে সম্প্রসারণ গতি, তাহাই 
শোঁড়েশ্বরের উদ্দেশ্য ছিল। এজন্যই মালবরাজের সঙ্গে সম্মিলিত হয়ে 
কাম্যকুজ আক্রমণ এবং হর্ষবদ্ধনের বিপক্ষতাচরণ কর1।৯ 

আধ্যমঞ্জুত্রী প্রস্তক অনুসারে শশাঙ্কের পর বাঙ্গলায় একটা সাধারণতন্্ 
কিছুদিনের জন্যে স্থাপিত হয়। এরপর পালবংশের প্রতিষ্ঠাতা গোপালের 
অভিষেকের পুর্বে একজন জনপ্রিয় শুদ্রজ্জাতীয় বাঙ্গালী নেতা “ভ? বা “ম্ব'" 
রাজরূপে নিবধাচিত হ'ন (খুঃ ৭৩৫--৭৪০ )। সতের বছর তিনি রাজত্ব করেন 
এবং ব্রা্গণ ও বৌদ্ধি-উভয়কেই তিনি অপ্রিয় ভণ্ড, আখ্যা দিয়েছিলেন । 
ব্রাহ্মণ ভূ-্বামী, সংচরিত্র সাধু ও অন্যান্যদের তিনি ধ্বংস করেন আর ধর্মভগ্ডের 
শাসন করতেন। তিনি পক্ষপাতশুন্ত ই*য় রাজ্য পরিচালন করতেন এবং 
তার শাসন-পদ্ধতি ছিল অত্যন্ত কঠোর । পুনঃ উক্ত পুস্তক অনুসারে ভার 
স্বতার পর (খাঁলিমপুর অনুশাসন উক্ত) “মাৎস্য ন্যায়” আরম্ভ হয়; এবং 
জনসাধারণ নীচ শুদ্র বংশীয় (“্দাসজীবিন” ) গোপালকে রাজপদে নির্বাচন 
করে (৭৪০-৭৫৭)। আধ্যমন্জুশ্রী অনুসারে দেখা যায়--গোপাল ব্রাক্মণ্যবাঁদীয় 
ছিলেন এবং ব্রাক্ষণদের দ্বারা তখনকার দিনে লোকের নানাভাবে প্রপীড়িত 
হ'তো। তার সময়ে বৌদ্ধধর্ও বিনষ্ট হ'তে থাকে । আবার তিনি বৌদ্ধ 
অপেক্ষা ব্রাহ্মণকেই বেশী দান করতেন । কিন্ত তার বংশধরের! পরে বৌদ্ধ 
হয়ে যায়। জয়সয়াল বলেন, এই রাজা ও গোপালের নিবাচনে এ, কথাই 
প্রমাণিত হয় ফেঃ জাতিভেদের বিধান ও জন্মগত শ্রেষ্ঠত্বরূপ বৈদিকমত থেকে 
বাঙ্গল! অঙ্টম শতাবদীতেই বিশুক্ত হয়েছে । জয্মসয়'ল আরও বলেন যে, শেষ 
গুপ্ত রাজাদের আভ্যন্তরীণ কলহের ফলেই গোঁড়ে অরাজকতা! উপস্থিত হয় ; 
এবং তখন প্রজারাই (প্রকৃতিপুঞ্জ ) স্বতঃপ্রবৃতত হয়ে গোপালকে রাজ হিসাবে 
নির্বাচিত ক'রে । আধ্যমঞ্তুত্রী অনুসারে এ সময়ে গৌড়, সমুদ্রতীর পর্যস্ত 
তীথিক' অর্থাৎ অ-বৌদ্ধগণ কর্তৃক (21675619) পরিপূর্ণ ছিল।২ গোপালের 
সময় থেকেই বাঙ্গলার সঠিক সংবাদ পাওয়। যায় । এই শুদ্রবংশের প্রভাবে 
বাঙ্গলা৷ এক সময়ে উত্তর ভারতে সার্বভৌমত্ব ভোগ করেছে । এই বংশের 
দেবপাল দেবের শাসনকালে ভারতমহাসাগরের সৃমাত্রা দ্বীপের শৈলেন্দ্ 


১। আধ্যমগ্ুত্রীমুলকলের অনৃবাদ-_কে, পি, জয়সয়্াল 2:৮1 [70901181 8150915 ০৫ 
]10019১ 0. 1509 ক 


২1 7.7 09595212৮11 [17067181 1315601 01 17012. 


আধ্্যযুগ ১৯ 


ফ্গআাটের সহিত একটি সন্ধি হয়েছিল--এরপ সংবাদ নালন্দায় আবিষ্কৃত 
তাত্রলিপি থেকে পাওয়া গিয়েছে । বাঙ্গলার ইতিহাসের গৌরবময় মুগে 
অব্রান্গণ্য ও সাম্যবাদীয় শাসনব্যবস্থা প্রচলিত ছিল । এই বাঙ্গলার লোকেরা 
শৃদ্রদের দ্বারা শাসিত হ'য়ে এক বিরাট মহিমান্থিত সাম্রাজ্য স্থাপন করে। এই 
বিষয়ে জয়সয়াল বলেছেনঃ “এবন্প্রকারে ভারতের ইতিহাসে শুত্র একটি 
গৌরবান্বীত অধ্যায় সংযোগ করে” । বাঙ্গপায় বরাবর অকব্রান্গণ্য ধর্ম 
সন্প্রদায়গুলি প্রবল প্রভাব বিস্তার করে আসছে । বুদ্ধদেবের সমসাময়িক 
উৈনধশ্ন প্রচারক মহাবীর বর্ধমান রাঢ় দেশে ধর্মপ্রচার করেছেন ; তাছাড়া এ, 
প্রদেশে বৌদ্ধধরের বিবিধ সম্প্রদায়, নাথধর্ম ও অন্যান্য সম্প্রদায় বর্তমান ছিল । 
তবে ত্র।ঙ্গণ ও তাদের শিষ্যবর্গ যে বাঙ্ষলায় ছিল না তা অস্ীকার করা যায় 
না, বরং পূর্বেক্ত বৌন্ধ পুস্তক আধ্যম্শ্রীর মতে শশাঙ্ক ও গোপালের সময় 
বাঙলা ব্রান্মণ্যবাদীয় লে।কজনের দ্বারা পুর্ণ ছিল। ৬হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় 
বলেন ঘে, সেনরাজগণের শাসন সময়ে মোট দ্বহাজার ব্রাঙ্গণবংশ ছিল। 
শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রদত্ত ব্রান্মণবংশের এই তালিকা বল্লালের কুলীন গোষ্ঠীর 
তাঁলিক! থেকে নেওয়া হয়েছে বলে তিনি স্বীকার করেছেন । কিন্তু এ শ্রেণী 
ভিন্ন অন্য ব্রাক্মণও বিস্তর ছিল বলে প্রমাণ আছে । আবার পাল রাজারা 
ত্রাঙ্গণদের গ্রাম দান করেন। এ পব কাহিনী যে সব তাত্রফলকে লিপিবদ্ধ 
রয়েছে সেগুলো থেকে “লাট” ব্রাঙ্গণ নামে এক শ্রেণীর নাম প্রত্ুতত্ববিদের! বের 
করেছেন । তবে এক সময়ে বাঙ্গলাদেশ যে অব্রান্গণ্যবাদীর দেশ ছিল তাহা 
বন্ুপ্রাচীন স্মৃতিকারদের বঙ্গ, মগধ ৬ কলিঙ্গে “ভ্রমণনিষেধ' বিধি থেকে স্পষ্ট 
ভাবেই প্রতীয়মান হয়ে থাকে । আবার এটাও বল! হয় যে শশাহ্কই সরমুপারী 
ও শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণদের বাঙ্গলায় আমদানী করেন ।১ 

শশাঙ্কের পরে এবং পাল রাজাদের “উত্থানের মধ্যবর্তীকালের একটি 
এতিহাসিক ঘটন। বৈজ্ঞানিক ইতিহাসকারেরা ত্যাগ করেন। অথচ তার 
এতিহাসিক গুরুত্ব অনেকখানি । এখানে সেই ঘটনাটির উল্লেখ করা হচ্ছে ॥ 
অফ্টম শতাব্দীর প্রথম ভাগে বাঙ্গলায় একটি আশ্চর্য ঘটন। ঘটে যার সঙ্গে 
গৌঁড়ের সহিত কাশ্মীরের ইতিহাস বিশিষ্টভাবে জড়িত আছে। কাশ্মীরের 
শ্রেষ্ঠ নরপতি এবং দিকৃবিজয়ী যোদ্ধা রাজ মুক্তাপীড় ললিতাদিত্য (৭২৩-৭৬০ 
খুঃ) তার দিকৃবিজয়কালে পূর্বদিকে কান্যকুক্জ ও গৌড় দেশ জয় করেন বলে 
কথিত হয়। তিনি পরিহাসপুরে পরিহাস কেশবের মন্দির নিম্নাণ করেন এবং 


১। নগেক্সনাথ বসু £ বঙ্গের জ'তীয় ইতিহাস ; রাজন্যকাণ্ড) পৃঃ ৭১। 
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তারই পাশে একটি পুথক রৌপামন্দির নিমাণ করার পর ঘ্রামস্বামী” নামে 
একটি বিষ্ুমুতি স্থাপন করেন । এ বিষয়ে “রাজতরঙ্গিনী” নামক কাশ্মীরের 
ইতিহাস প্রণেতা কহলণ পণ্ডিত বলেছেন £হ “রাজ ললিতাদিত্য মহত 
দেবরাজ ইন্দ্রকে অতিক্রম করিয়াছেন । তথাপি তাহারও সাধারণ রাজাদের 
ন্যায় আর একটি দোষ ঘটিয়াছিল বলিয়া শুন] যায়। তিনি পরিহাস কেশব 
নামক বিস্ণুবিগ্রহটিকে মধ্যস্থরূপে রাখিয়াও ত্রিগাম্য দেশে উগ্র পৈনিকের 
সাহায্যে গৌঁড়ারধীপকে বধ করিয়াছিলেন । তৎকালে গৌড়েশ্বরের অনুচর- 
দিগের অতি অদ্ভূত বিক্রম দেখা গিয়াছিল। স্বর্গগত প্রভুর গুণ ভুলিতে ন। 
পারিয়া তাহার হত্যার শোধ লইবার জন্য কাশ্মীর সৈন্তদলের সহিত তাহারা 
সুদ্ধ করিয়ছিলেন । তখন বিক্রমশালী গোড়ীয়েরা রজতময় রামস্থামী বিগ্রহকে 
পরিহাস কেশব ভ্রমে আক্রমণ করিল। তাহাকে উৎপাটন করিয়া চুর্ণ 
করিয়াছিল । এ সময় কাশ্মীর সৈন্যের নগর হইতে বাহির হইয়। তাহাদিগকে 
নানাবিধ কঠিন প্রহারে হত্যা করিতে থাকিলেও উহারা বামস্বামীর তিল 
তিল পরিমাণে চুর্ণ চতুর্দিকে ছড়াইয়া দিল” ।১ সুতরাং তংকালে গোৌড়বাসীরা 
যাহা করিয়াছিল, তাহা বিধাতার অসাধ্য বলিলে অত্যুক্তি হয় না । 

“ক দীর্ঘকাললজ্ৰে)হধ্বা শান্তে ভক্তিক চ প্রভো। 

বিধাতুরপ্য সাধাং তদ্যদেগীড়ৈধিহিং তদ]। 

রং কা ক 

অদ্যাপি দৃশ্যতে শুন্যং রামস্বামী পুরাস্পদম্‌ । 

্রন্মাণ্ত গোৌঁড়বীরাণাং সনাথং যশসা পুনঃ” ।২ 

«সেই রাক্ষসের ন্যায় ভীষণ গোৌঁড়বাসীদের সহিত তুমুল যুদ্ধ করে কাশ্মীর 

নাথের অতি প্রিয় ভগবান পরিহাস কেশব রামস্বামী বিগ্রহের বিনিময়ে রাক্ষিত 
হইয়াছিল । অন্যাপি রামস্বামী মন্দিরটি যেমন একদিকে দেবতাশুন্য হইয়া 
পড়িয়া আছে । তেমনি সেই গোঁড়ীয় বীরদিগের অদ্ভুতষশ সমগ্র ব্রহ্জাণ্ড 
পরিপুর্ণ রহিয়াছে” ।০ এই ঘটনাটি আধুনিক বাঙ্গলার ইতিহাসে স্থান পায় 
নাই। কারপ ইহার কোন 'পাথুরে প্রমাণ” বৈজ্ঞানিক এতিহাসিকেরা পান 
নাই । কেহ এই ঘটনাটিকে পাহাড়ী লোকদের দ্বার] সংগঠিত বলে থাকেন । 
কেহ ইতিহাস গ্রাহ্য নয় বলে মনে করেন । অবশ্য ঘটনাটি পালবংশের 
অত্ত্যদয়ের পৃর্ধে ঘটেছিল । আ'ধ্যমন্জুত্রী গ্রন্থেও এই ঘটন] স্থান পায়নি, কারণ 


আআ না. পপর ম 


১। বাজতরাঙ্গনী, শ্লোক, ৪।৩৩২। ২1 বন্ধতরঙিণী, (81৩০০-৩৩ ) 
৩। রাজতরঙিপী, ( ৪1৬৩৫ ) 


আর্যামুগ ২৯ 


আর্ধাম্ুশ্রী মহাযান বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস মাত্র! কহলখ লিখেছেন, 
“ললি তাদিত্য ষশোবনাকে বশীভূত করে কলিঙ্গ অভিমুখে ধাত্রা করেন। তখন 
শগোৌড়মগ্ডল হতে অসংখ্য হস্তী এসে তার সঙ্গে মিলিত হয়েছিল |” এর দ্বারা 
বুঝা যায় যে গোঁড়েশ্বর ললিতাদিত্যের বশ্যতা স্বীকার করেছিলেন। তারপর, 
কোঁন কারণবশতঃ কাশ্মীরে আহ্বান করে তাকে হত্যা করা হয়। এই তথ্য 
অবিশ্বাস করার হেতু কি ? 

কহলণ স্বদেশের শ্রেষ্ঠ নরপতির বিপক্ষে মিথ। গল্প রচনা করেন নি। 
ঘটনাটি পৃর্বেই ঘটেছিল বটে, কিন্তু তিনি রামস্বামীর শুম্য মন্দির দেখেই 
তার উল্লেখ করেছেন। অবশ্য বাঙ্গলায় এই ঘটনার কোন প্রতিধ্বনি কোথাও 
পাওয়া! যায় না। কিন্ত বাঙ্গলা তথ ভারতের “প্রাচীন ইতিহাসের কতট? 
পাথুরে প্রমাণ পাওয়া যায়? 

আসলকথা, বিদেশী শাসনের বশীভূত হয়ে অতীতের গৌরব কথার ধারণা 
আমাদের মন্তিষ্কে আসে না। তজ্জন্য এক শ্রেণীর লেখকের] বর্তমানকে 
অভীতে নিয়ে গিয়ে বমান অবস্থার মাপকাঠি দ্বারা তার পরিমাণ ঠিক 
করেন! এ'জন্যেই বিদেশীর লেখা বর্ণনা! বা তাত্রফলক অথব! প্রস্তর শাসনোক্ত 
ঘটনাকে অকাটা প্রয়াণ হিসেবে গ্রহণ করেন । 

কিন্ত এ সবের এঁতিহাসিক সঙা কতটুকু ঃ তাঅশাসন বা প্রস্তরলিপির 
মধ্যে রাজার পাদপদ্মসেবীদের চাটুকারবাদই বেশী। পাথুরে প্রমাণ ভিন্ন 
বাঙলার ইতিহাসের কোন ঘটনা ধা মানতে চান না, তাদের উপলক্ষা করে 
গ্রত্ুতাত্বিক নলিনীকান্ত ভট্টশালী বলেছেন £ “আমাদের দেশের বৈজ্ঞানিক 
ইতিহাসকারগণ কুল গ্রন্থের উপর খড়গা হস্ত। কিন্তু কুলগ্রস্থ হইতে প্রাপ্ত 
অনেক এঁতিহাসিক তথ্য সমসাময়িক সাক্ষ্য দ্বারা সমথিত হইতেছে 1” 

গোঁড় বীরদের বীরত্বের কথা অস্বীকার করতে গেলে কহলণের প্ুস্তকটাকেই 
অস্বীকার করতে হয়। এই প্রস্তক আমাদের “সবে ধন নীলমণি” ।১ যেত্বুই 
তিনখান। সংস্কৃত পুস্তক ভারতীয়দের লেখা! ইতিহাস বলে আদ্ৃত, রাজতরজিশী 
তন্মধ্যে অন্যতম । ললিতাদিতোর দিগ্বিজয়ের কথ! ভারতের হিন্দ্ব যুগের 
একটি গৌরবময় অধায়, কারণ তিনি ভারতের বাইরের কতিপয় দেশ জয় 
করেছিলেন । অথচ তার বিশ্বাসধাতকতার প্রতিশোধ স্বরূপ গৌড়বীরদের 
অসীম সাহম্নিকতাতে অবিশ্বাস করতে হবে--এট1 কোন্‌ বৈজ্ঞানিক মুক্তি? 


১। দলিনীকান্ত ভট্টশালী £ দনুজ মাধব প্রীনশরথ দেবের 'তাত্রশাসন, ভাব বর্ষ ১৩০২ 
পোৌঁঘ। 


২২ বাঙ্ষলার ইতিহাস 


শশাঙ্কের নামে যে বিশ্বাসঘাতকতার কথা আরোপিত হয়েছে তাহ। তার শক্রু” 
পক্ষীয়ের! দিয়েছে, কিন্তু ললিতাদিত্যের বেলায় তাঁর স্বপক্ষীয় ইত্তিহাসকার 
তার বিশ্বাসঘাতকতার সাক্ষ্য প্রদান করছেন । 
কহলণ এই ঘটন। ছাড়াও পরের একট ঘটনাও উল্লেখ করেছেন । 
ললিতাদিতোর পৌত্র জয়াপীড় বিনয়াদিত্যের সময় কাশ্মীর ও গোঁড়ের পুনরায় 
আকন্মিক সহযোগ হয়। জয়াপীড় দ্িগবিজয়কালে গৌঁড়ের রাজা জয়ন্তের 
রাজধানী পুশ্ড,বর্ধন নগরীতে ছদ্মবেশে আঁসেন। তথায় কাতিকেয় মন্দিরের 
দেবদাসীর গৃহে অবস্থান করেন। কিস্ত রাত্রে এক সিংহ (অবশ্য বাঙ্লায় 
ব্যাত্র ) বধ করায় তাঁর আত্মপ্রকাশ হয়। রাজ জয়ন্ত তাঁর কন্যা কল্যাণহদবীর 
সঙ্গে জয়াপীড়ের বিবাহ দেন। জয়াপীড় স্বীয় শ্বশুরের শক্রসমূহ পরাজিত 
করিয়া শ্বশুরকে তাঁদের অধীশ্বর করলেন । শেষে কমলা নর্তকী, বাণী কল্যাঁণ- 
দেবীকে সঙ্গে করে জয়াপীড় কাশ্মীর প্রত্যাবর্তন করেন।১ কহলণ বগিত 
গোঁড় কাশ্মীরের সম্বন্ধ বিষয়ে শেষকথা এই £ গৌড় রাজকুমারী কল্যাণদেবীর 
গর্ভজাত পুত্র পৃথিব্যাপীড় পিতৃসিংহ'সন আরোহণ করিয়া ৭ বৎসর রাজত্ব 
করেন (৭৬৬(?)--৭৭২ খুঃ)। 
প্রসঙ্গতঃ আলোচনা কর? যায় যে গোপাল ও বঙ্গের পাল বংশের উৎপত্তি 
নিয়ে এদেশে অনেক বিতর্ক বিদ্যমান । পালরাজগণ আপন জাতি ও আসল 
উৎপত্তিস্থলের কোন সংবাদ বা বর্ণনা দিয়ে যাননি । «“আকবরনামায়, তাদের 
কায়স্থ বল] হয়েছে । কুমারপালদেবের মন্ত্রী বৈদ্যদেবের কৌমলি তাত্রশাসনে 
বলা হয়েছে যে পালরাজগরণ সুর্যবংশ সমুভূত।২ অবশ্য পাল রাজগণ কয়েক 
শতাব্দী ধরে রাজপদে অধিষ্ঠিত থাকার পর তাদের ভাবেদারগণের দ্বারা 
এইসব প্রশন্তি লিখিত হয়েছে । তাদের একজন তাবেদার সন্ধ্যাকর 
নন্দী বলেছেন £ তারা “সমুদ্রকূলে' উৎপন্ন হয়েছেন ( সমুদ্রকূল দীপো ধর্্মঃ 
ধন্মনামা ধন্মপাল ইতি যাবং ্বপতিরভূৎ )।৩ ৬রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 
বলেছেন ৪ “সম্ধণাকর নন্দী বিরচিত রামচরিতে সমুদ্রকূলে ধর্মপালের উৎপত্তি 
কথা৷ সুস্পষ্টরূপে উল্লিখিত ন1 থাঁকিলে কেবল ঘনধামের ধর্ম্মমঙ্গল,-এর উপর 
বিশ্বাস করিয়া! পালবংশের উৎপত্তি বর্ণনা বিজ্ঞান সম্মত হইত না”।৪ কিন্তু 
“সমুদ্রকৃল*টি কি, ইহ কি যদ্বকুল, বৃষ্তিকুল প্রভৃতির হ্যায় একটি অভিজাত বংশ? 
অথচ এই কুলের নাঁম ভারতীয় ইতিহাসে পাওয়া যায় না বলে এ' পরিচয় 
১। রাজতরলিণী, (৪19১৮-৪৭০)  ২। গোঁডলেখমালা, পৃঃ ১২৮ । 
*। রামচরিত £ প্রথম পরিচ্ছেদ । ৪। বাঙলার ইতিহাস £ ১ম ভাগ, পৃঃ ১৭১ 


আর্ষ্যমুগ ২৩ 


বর্ণনায় কেহ কেহ সন্দিহান! আবার পালগণ প্রবল প্রতাপশালী হয়েছিলেন 
বলে অনেকে তাদের বাঙ্গাল বলতে অনিচ্ছুক । কিন্তু পালর' যে “বাঙ্গালী' 
বর্তমানে তাহা নি£সন্দেহরূপে স্বীকৃত হয়েছে । পাল রাজগণের আভিজাত্য 
কয়েক শতাব্দীব্যাপী স্থায়ী হওয়ার পর তাদের “কুলের, প্রকাশ পায়। 
পালদের ধ্বংসকারী সেন রাজগণের রাজত্বের বন্থ্‌পরে আনন্দভট্রের “বল্লাল- 
চরিতে' পালদের “নিকৃইক্ষত্রিয়” বলা হয়েছে ।১ নুলো পঞ্চানন পালদের লক্ষ্য 
করে বলেছেন £ 
“ভূপাল অনন্গপাল* আর মহীপাল 
জাতিভ্রষ্ট ক্ষত্র নহে রাজন্য গ্ুবল 
তারাও বিবাহ করিত তিন জাতির মেয়ে ।'ঃ২ 
তা"হলে, পালদের তিরোধানের কয়েক শতাব্দী পর বাঙ্গলায় বর্ণাশ্রমী 
ব্রাহ্গণ্দর দ্বার! তাঁরা “রাঁজন্য” বলে পরিগণিত হতে লাগলেন। কিন্তু 
ক্ষত্রিয় বারাজন্য কি প্রকারে হয় তাঠাল নুলেো এই পালদের উল্লেখ করে 
বলেছেন £ 
“বলাঈত সামাবাদী, বিবাত করিত ছত্রিশ জাতি। 
ভূমিপ হইলে হইতে চায় ক্ষত্র রাজন্য বলিয়। বলায় যত্রতত্র ।” 
ভারতে ক্ষত্রিয় বর্ণোদ্ভবের এটাই হচ্ছে “চাবিকাঠি” । এর দ্বারাই 
ক্ষত্রিয় বর্ণের উৎপত্তির প্রকৃত ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। এ বিষয়ে নুলো আরও 
ব্যাখ্যা করে বলেছেন £ 
“রাজায় রাজায় বিবাহ, সবাই ক্ষত্রিয় 
পিতৃমাত্‌ একপক্ষ, রাজন্য গোত্রীয় 1৩ 
ভারতের পণ্ডিতেরা এট! বরাবর জানেন যে হিন্দু রাজাদের কোন জাতি 
নেই। হয়ত মুসলমান প্রাধান্থের সময়ে দেশের ভিতর গমনাগমনের 
অসুবিধার জন্যে নিজের দেশের মধেই রাজার “জাতি, সৃষ্টি হয়েছিল৷ 
আর এর প্রমাণও আছে যে, মানসিংহ বাজলায় এসে কুচবিহার রাজ বংশে 
বিয়ে করেছিলেন 1৪ তাঁর আরও একটি বাঙ্গালী স্ত্রী ছিল। ভাব পৌজ্জ 
(জগৎসিংহের পুত্র) কুচবিহারের রাজার কন্যাকে বিয়ে করেছিল ।« রাজার! 


১1 বল্পঃলচরিত ১ ১৯শ অধ্যাম্ 1 ৩1 সম্বন্ধ নির্ণয়ের উদ্ভৃত, পৃঃ ৭০৩। 

৩। গৌঠীকথা 2 সম্বন্ধ নির্ণয়ে উদ্ধত, ৭৩৮-৭৩৮ | 

৪1 আকবরন'মা ভরসা । «1 যদুনাথ সরকা ব্র £ ছৃর্সেশনদ্দিনীতে ইত্ডিহাস-- 
সাহিত্য পরিষদ পাত্রিকা__-৪৬ ভাঁগ' ৪র্থ সংখা]! 
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নিজেরাই একট] শ্রেপীর সৃষ্টি করে। তাদের আবার জাত কি? তারা 
রাজাশ্রেপী--অতএব ক্ষত্রিয় (খকৃবেদে ক্ষত্রিয় শকের স্থলে “রাজন্য” শব্দ 
ব্যবহৃত হয়েছে)। এট] খুব বিস্ময়ের কথা যে বাঙ্গালী পণ্ডিতের অতীতের 
রাজাদের কুল খুঁজিয়া যাদের জাতি নিরূপণ করতে চান। বাঙ্গলায় “সমু 
কুল” বলে কোনো! কুলের সন্ধান পাওয়) যায়না । অতএব পালগণ বাঙ্গালী 
নন বল! কোন মতে সম*চীন বলে মনে হয় না। 

পক্ষান্তরে “আধ্যমন্জুত্রীমুলকল্ে' উল্লেখ আছে_-গোপাল “দাসজীবিন' 
জাতীয় ছিলেন ; অর্থাৎ যে জাতি দাস্যবুত্তি করে । পুর্ববঙ্গে এখনও দাদ বলে 
একটি জাতির বাস আছে। প্রাচীন সমতটের সমুদ্র তারবত্তী স্থানে বরাবর 
দাস, কৈবর্ত, জেলে, নমঃশুদ্র গুভৃতি জাতিগুলি বাস করছেন। এদের পেশা 
হলে] দাস্যবৃতি, মাছধরা ব1। চাষাবাদ করা। হয়ত প্রাচীনকালে এর] বিভিন্ন 
কৌমরূপে ছিল যারা পরে রিসলীর ব্যাখানুসারে নৃ-কুলতাত্বিক জাতি 
(80010 08916) রূপে পরিণত হয় ।১ বাঙ্গলার প্রাচীন অধিবাসীদের কূল 
থেকেই এই গোপালদেব উদ্ভূত হয়েছিলেন তা” স্বীকার করতে আপত্তি কি ? 
ইহাতে কি হিন্দ্রর আভিজাত্যে আঘাত লাগে ? 


আবার ঘনরামে দেখা যায় যে, ধশ্মপালের নিবাসিত! পত্বী বল্পভার গর্ভে 
সমুদ্রের রসে এক পুত্র হয়, এবং সে গৌঁড়েশ্বর হয় £ 


“বনবাদে তখন আছিল সেই সতী 
তার সঙ্গে সমুদ্র সন্বোগ কৈল রতি ।*”২ 


এই শ্লোক সম্পর্কে ৮রাখালদাস বন্দোপাধায় বলেছেন ষে, “ঘনরাম কর্তৃক 
ধর্মমঙ্গল রচনাকালে সমুদ্রকুলে পালরাজগণের উৎপত্তি সম্বন্ধে বিকৃত জনশ্রুতি 
বা প্রবাদ প্রচলিত ছিল” ।২ হয়ত সমুদ্রকুলবর্তী কোন জাতি (11৮০) থেকে 
পাল রাজাদের উত্তব রূপ সতটি 'শাক দিয়া মাছ ঢাকা'র শ্যায় সমুদ্রকূলে 
জন্ম বলে স্তৃতিগায়কদের মুখে রূপক হিসেবে অলঙ্কার দিয়ে প্রচলন হতে 
লাগলো । এ' প্রকারেই ছোটনাগপুরের “গোবংশীয়১ “নাগবংশীয়”, রাজ. 
প্তেরা বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় হয়েছে । আজ তারা বিপুপুরাণোক্ত “নবনাগ” রাজাদের 
(তাম্রলিপি ধণিত ভাঁরশিব সআ্াটদের) সহিত সম্পর্ক যোগসূত্র টানছে। 
৮শরতচন্দ্র রায় এই নাগ সআটদের আদিম জাতীয় "হিল ভূইয়া জাতির 


২। [২1515% £ 1৯509019901 111013. ২। ধর্মমঙগল £ কান্থুর যাত্রাপালা । 
শ। বাঙগল।র ইতিহ সঃ প্রথম ভাগ, পৃঃ ১৭৪। 


আধ)মুগ ২৫ 


সঙ্গে সম্পকিত বলে মনে করেন।১ পালরাজবংশীয়ের নীচ শুদ্র বংশীয় ছিল 
-এ সংবাদই ঠিক। লাম তারানাথের পুস্তকে, গোপাল এক ক্ষত্রিয়া- 
কুমারীর গর্ভে বৃক্ষ দেবতার পুত্রব্ূপ বর্ণনা আরও হাস্যাম্পদ । তদ্বারা তাকে 
আদিবাসী জাতীয় বলে ধাধ করতে হয়; এ, জন্যই তারা কোন স্থানে 
নিজেদের বর্ণোৎপত্তির পরিচয় প্রদান করে যায়নি । গুপ্তসম্রাটেরাঁও এভাবে 
নিজেদের জাতি গোপন করেছিল । জয়সয়াল অনুমীন করেন নবাবিদ্ক'ত 
“কোৌম়ুদিনী মহোৎসব” নাটকে (৩৪০ খুঃ লিখিত) গুপ্তদের “কারঙ্কার” (কথং 
কার রাজ্য সার)” বলা হয়েছে । বৌধায়ন (১1১৩২) কারঙ্কারদের ব্রান্মণ- 
বর্জিত অস্পৃশ্য হিসেবে আখ্য। দিয়েছে । মহাভারতের কর্ণপর্বে এদের ব্রাত্য 
ও ব্রাক্মণবর্জত বল হয়েছে । অপরদিকে আধ্যমঞ্ুত্রীতে গুপ্তদের “মধুরায়াং 
জাত বংশাঢ,2 বণিক” [পাঠান্তর মখুরাজাত বৈশ্যখ)াঃ পূর্বেবা] বলে অভিহিত 
কর] হয়েছে। জয়সয়াল শেষোক্ত বিবরণটির অনুবাদ করেছেন যে, গুপ্তেরা 
মথুরায় জাঠ (181) জাতীয় লোক ছিপ। তাদের গোত্র ছিল “ধরণ” । এ 
সূত্র অবলম্বন করে জয়সয়াল মহাশয় বলেছেন হয, গুপ্তর৷ বর্তমান কার জাঠ 
জাতীয় ছিল ; কিন্ত দু'জায়গায় প্রাপ্ত “আধ্যমঞ্জুশ্রী'র ছু'খান। প্রস্তকেই 'জাত' 
শব্দটি আছে; ইহা “জাঠ' বা “জাট' হ'তে পারেনা! সেজন্যে জাঠ কি 
প্রকারে বৈশ্য হ'তে পারে-_এ ভাবনায় লেখক বড় মুদ্কিলে পড়েছিলেন । তার 
মতে গুপ্তদের পদবা দেখিয়া লোকে এ ভ্রমে পড়েছিলেন ও ভুল করেছিলেন ; 
এমনকি ভিন্সেন্ট ম্মিথও তাদের নৈশ্য বলেছেন। কিন্তু “জাত' শব "জাঠ" 
শবে পরিণত হ'তে পারে ন1। ত্রাক্।। বজিত কারঙ্কার কি বৈশ্যবৃত্তি অবলম্বন 
করতে পারে না? ন্ষক্ছকটাক* নাটকে সাগরদত্ত বণিকের পুত্র চারুদত্তকে 
বণিকৃ বল! হয়েছে অথচ তারা ছিলেন ত্র।ন্গণবংশ'য়। এই লেখক নিজেই 
বলেছেন যে, ভাঁকাটাকা সম্রাটের" ব্রাহ্মণ হয়েও ক্ষত্রিয় পদমধাদ] (9081008) 
পেয়েছিল ।৩ এখানে আরও বলা হচ্ছে যে, “কৌ ম্বদিনী মহোংসব” পুস্তকে 
বণিত রাজার সঙ্গে গুপ্তদের কোন সম্পর্ক নেই ধলে সমালোচনা করাও 
হয়েছে । 

জয়সয়ালের শেষের মত গ্রহণ করলেও এটা স্বীকার করতে হবে যে জাঠের? 
এক মময় জাতিতে ণুদ্ব ছিল।৪ তারা এখনও তাদের দেশে শৃদ্র বলে গণ্য 


শপ ১১ সস 


১) [1] ৮০152 01 011552 11) 2৬21) 110 [0012 ৬০1, 14, 00384 
২)।120. 1100. ০.7, ১০০0102 01855 01 112012,506105৬), 

৩; জয়সয়াল £11156015 01 17)019 £ 3. 8. ৪1) 0. হি. 9. 1933. 

৪1 [8001780 ১ ম15015 91 025 39105. 
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হয়ে থাকে । গুপ্তরা পালদের ন্যায় নিকৃষ্ট শুদ্র বংশজাত ছিল বলে নিজেদের 
বংশ পরিচয় দেয়নি । 

সমাজের অতি নিয়স্তর থেকে লোক উশ্বিত হয়ে সাধারণ লোকের উপরে 
প্রসৃত্ব করেছে, আর নিঞ্জের কোম বা জাতিকে বড় করেছে-__ ইহাই ভারতের 
ইতিহাসের অভিব্যক্তি । আর জৈমিনীর “পুর্বমীমাংসা” গ্রন্থে এবং টাকায় 
কুমারিলভট্টও বলেছেন £ “রাজশব ক্ষত্রিয়বাচ?” । এর অর্থ রাজ] হলেই সে 
“ক্ষত্রিয়” পদ পায় । বৈদিকমুগের পর থেকেই ইহা সত্য এতিহাসিক ঘটন]1। 
মহাপদুনন্দ থেকে বণনজিৎ সিংহ পধন্ত এই অন্টিব্যক্তির ধার] চলেছিল । 
ইবটসন বলেছেন, বঙতমানকালে এ" ধারা বন্ধ হয়ে গিয়েছে ।১ ভারতের 
অনেক হিন্দ্র রাজবংশ অতিনিম্সস্তর থেকে উঠেছে । সেদিনকার মাধোজী 
সিন্ধিয়] পর্ষস্ত অতীত ভারতের অনেক ভাগ্য-বিধাতা জারজ ছিলেন। গ্রাচীন 
ভারত কেবল ব্র!ক্দণণ ও ক্ষত্রিয়ের এবং হিন্দ বাঙ্গল। কেবল কায়স্থ, ব্রান্মাণ ও 
বৈদ্য জাতির ইতিহাস নয়। ভারতীয় পণ্ডিতের যত শীঘ্র এ সত্য উপলদ্ধি 
করবেন ততই দেশের পক্ষে মঙ্গল । রামচরিতে পালরাজাদের আদি 
বাসভূমি, (জনকভু) “বরেন্দ্রভূমি” বলে নির্দেশ করা হয়েছে । আধ্যমন্তুশ্রীতে 
গোপালকে গৌড়ের লোক বলা হয়েছে ; এব" জয়সয়ালও তাকে বাঙ্গলার 
লোক বলেই নির্দেশ করেছেন । সৃতরাং ইহা নিঃসন্দেহে বল] যেতে পারে যে 
গোপাল খাটি বাঙ্গালী ছিলেন । 

গুপ্তয়ুগের পরে এবং পালযুগের উদয়ের পুরে বাঙ্ষলার যে তথ্য সংগৃহীত 
হয়েছে তা” থেকে আমরা একটা সামস্ততন্ত্রীয় রাষ্ট্র ও সমাজের অভিব্যক্তি 
হ'তে দেখি । 

আমরা দেখেছি যে বাক্ছলা বনু পূর্বেই কৌমগত সভ্যতার স্তর উত্তীর্ 
হয়ে বাণিজ্য ও শিল্পাগত সভাতায় পৌছে একজাতিত্ব গঠনে প্রয়াসী হয়েছে । 
বাঙ্গলা এ সময়ে ব্রাঙ্মণা ধর্ম প্রধান । বিভিন্ন দেব-দেবীর মন্দির স্থাপনার 
কাজ চলছে । সামাজিক এবং অনুষ্ঠান ও প্রতিষ্জীনের ভেতরে একটা সামতৃ* 
তন্ত্রায় ব্যবস্থার প্রাধান্য বর্তমান। প্ররোহিত ব্রা্গণ ছিল রাজপ্রদত্ত ত্রজ্মসত্তব 
ভোগকারী ; চতুরেদী ব্রাঙ্গণও ছিল। সেকালে আমলাতন্ত্র ছিল, গিল্ড বা 
ব্যবসায় শ্রেণী সংঘ ছিল, কৃষিজীবী কুটুম্বী ছিল, আজকালের লোকের নামের 
পদবার ন্যায় পালিত, দত্ত, কু, দাস, ঘোষ, প্রভৃতি পদবীরও ব্যবহার ছিল। 
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গ্রামের মাতববর (মহতরা ), সাধারণের প্রতিনিধি কুলীভ'রনের। ছিল, তাছাড়া 
অসবর্ণ বিবাহও ছিল আর ছিল অস্পৃশ্য লোকসকল । পাঁললিপিতে এ সবের 
দৃষ্টান্ত মেলে । 

এইভাবে গৌরবময় অভ্যুদয়ের জন্য ধীরে ধীরে সমিধ সঞ্চিত হতে 
লাগলো । পালযুগের গৌরব আকস্মিকভাবে উদিত হয়ান । 

ললিতাদিত্য দ্বারা বঙ্গাধিপতি নিহত হবার আগে বাকৃপানির “গউড়বহ, 
বা] গোড়-বধ' নামক প্রণকৃত ভাষায় লেখা এক কাব্যে আবার একটি অভিনব 
সংবাদ পাওয়া যায়। বাকপানি কান্কুক্জরাজ যশোবস্নার সভীপতি ছিলেন । 
গোড়ের রাজাকে বাকপানি “মগহনাহ' ব! মগধনাথ বলে পরিচয় 
দিয়েছেন ।১, 

এখন এস্থলে স্বভাবতঃই প্রশ্ন উঠে, যদি ললিতা দিত্য বঙ্গাধিপতিকে 
কাশ্মীরেই হত্যা করে থাকে তাহলে কান্তকুজ্জরাজ যশোবমণ দ্বারা কি প্রকার 


৭২৮ হইতে ৭২৯ খ্রীষ্টাব্দ মধ্যে গোঁড়, মগধ বিজয় ও “গোড় বধ সম্পন্ন 
হয়েছিল? আর তা হলে বলতে হয় যে এরা দ্বজন পৃথক রাজ্যের রাজা 


ছিলেন। 

৮নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্য বিদ্যাণব বলেছেন২ £ “রাজা যশোবর্মার “গৌড় 
বিজয়যাত্র। পাঠ করিলে আমাদের মগাকবি কালিদাঁসের রঘুবংশে অজ- 
রাজের (রঘু?) দিখ্রিজয় যাত্রা মনে পড়ে । রাজা গজাশ্বরথ বাহিনী 
সমাকুল হইয়া গমন করিতেছেন । গ্রাম্মের প্রখর কিরণজালে দাবাদগ্ধ বন- 
রাজির ন্যায় তাহার তাপ ক্রিষ্ট সে-:মগ্ডলী বর্ষার শীতল বারিধারা অঙ্গে 
মাখিয়! গোড়রাজ্যে উপনীত হইল । তাহার আগমনে ভীত হইয়! গৌড় 
সামন্ত ও সেনানাবর্গ পলায়ন করিলেন, কিন্তু কাপুরুষের ন্যায় পৃষ্ঠপ্রদর্শন 
নিতান্ত হেশ্স বলিয়া তাহার পুনরায় কনোজাধিপতির সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত 
হইয়াছিলেন। গৌড়ীয় সেনার শোণিতে রণক্ষেত্র প্লাবিত হইয়াছিল। 
পালায়নপর গৌড় মগধাধিপ বিজেতা যশোবন্ণা কর্তৃক ধৃত ও নিহত 
হইলেন। অতঃপর কনোজাধিপ সমুদ্রকুলের বনশোভা সন্দর্শন পৃবক 
বঙ্গেম্বরকে পরাভূত ও বশভূত করিয়া মলয় পর্বতের (সহ্যাদ্রির দক্ষিণ) 
সন্নিধানে দাক্ষিণাত্যপতিকে পরাজিত করেন।” কিন্ত বাগাড়ম্বরপূর্ণ 
ভাষার মাঝে গোৌঁড়েশ্বরের নাম নেই এর কারণ যশোবর্মা স্বয়ং পরে 
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২৮ বাঙ্গলার ইতিহাস 


ললিতাদিত্য দ্বার! পরাজিত হয়েছিলেন। রাজতরঙ্গিণী বলেছে £ “এই সময় 
মতিবান কান্যকুক্জাধিপতি উদ্দীপ্ত ললিতাদিতাকে যে পৃষ্ঠ প্রদর্শন পুর্বক 
আপ্যাপ্সিত করেছিলেন, তাতে তিনি নীতিজ্ঞ ও বিচক্ষণের নিকট 
বিশেষ প্রীতির পাত্র হয়ে উঠেছিলেন । কিন্তু রাজ! যশোবম্নণর যারা 
সহায় ছিলেন তার এই কাধে বড়ই অভিমান প্রাপ্ত হয়েছিলেন 1**০ 
বাকপতিরাজ ও ভবভূতি প্রভৃতি দ্বারা মেবিত বিজিতরাজা যশোবর্ম! 
ললিতাদিত্যের গুণ ও আ্ত্াত করবার জন্যই যেন বন্দিত স্থানে গমন 
করিলেন * উক্ত প্রস্তকে তুলনামূলক পাঠে আমরা দেখতে পাই 
বাকপাঁণীর কথা কতখানি সত্য! তিনি রঘুর দিগ্বিজয়ের ভাষার নকল 
করেই গৌড় বধ করলেন, কিন্ত কল্হণ উল্টোভাবে কান্কুক্জ বধ করেছেন । 
বাকৃপানির শ্লেষ যদি গোৌড়বাসীকে স্পর্শ করে, কল্হণের শ্লেষ তদ্রশ কান্য- 
কুজবাসীর গাত্রদাহ উদ্রেক করে। এ'র দ্বারা আমরা গোঁড়বাসীদের শোর্ধ 
ও দ্বুঢুচিত্ততারই পরিচয় পাই । 

এরপর বাঙ্গলার মধ্যযুগের গৌরব রবি বাঙ্গলার পালবংশের-অভ্ভাথানের 
মধ্যাহ্তকাঁশে উদিত হয়। অঞ্টম শতাব্দী থেকে বাঙ্গলায় ছিল শৃদ্র- 
শাসিত গৌরবময় যুগ । তখন দেশে বৌ প্রাধান্য ছিল বলে অনুমিত 
হয়। এবং তার ফলেই তখনকার সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে জানার জন্যে 
আমাদের স্বভাবতঃই আগ্রহ জন্মে। তখনকার আইন প্রভৃতি জানার 
জন্যে সেকালের কোন স্মৃতি বা অর্থশান্্র আজও আমাদের হস্তগত হয়নি । 
যা? কিছু পাওয়া গেছে ত। জনশ্রুতি ও প্রাচীন বাঙ্গল! সাহিত্য থেকেই 
পাওয়া) গিয়েছে । বৌদ্ধ-সভ্যতার সকল স্মতি ব্রাক্মণেরা লুপ্ত করেছেন। 
পরলোকগত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাঁশয় বলেছেন £ বৌদ্ধ-সাহিত্য, ব্যাকরণ, 
ম্যায়, অলঙ্কার, ধর্ম প্রভৃতি সব কিছুই ব্রাক্মণেরা পরিবতিত করে নিজেদের 
করে নিয়েছেন।১ আজ কেউই প্ধানভানতে মহীপালের গীত” গায় না; 
আজ আর “ভোণি পাল, যোগী পালের গীত” গায় না। আর ইহ] «শুনিতে 
লোক আনন্দিত হয় নী”। সীমাস্তদেশে গোপালদের দ্বারা, প্রত্যেক ক্রয় 
বিক্রয় স্থানে বণিকদের দ্বারা আর বিলাসগৃহের পিঙ্জরস্থিত শুকগণেরণ 
দ্বারা কোন শুদ্র রাজার প্রশংসা গীত আর গাওয়া হয় না। শুদ্র ও 
পঠতদের অভুথানের সমস্ত চিত্র বাঙ্গপার স্থতি এবং বর্তমান সাহিত্য 


১1 হবপ্রসাদ শাস্ত্রী: অভিভাষস, সাহিত্য পরিষদ পঞ্জিকা, ১ম সংখ্যা, ১৩৩৬ । 
২1 চৈতন্য ভাগবত । ৩। গেড়লেখমালণ £ ধর্মপালের প্রস্তরলিপি । 
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ও ইতিহাসের মাঝ থেকে চিরতরে লুপ্ত করণ হয়েছে । এই সব বস্তু এখন 
প্রত্বতত্ববিংদের ও বাঙ্গলার প্রাচীন ইতিহাস অনুসন্ধানকারীদের অনুসন্ধানের 
বন্ত হয়ে দাড়িয়েছে । শ্রেণী-সংগ্রাম এত প্রবলভাবে বাঙ্ষলায় তার চিহ্ু 
রেখে গেছে যে হিন্দু বাঙ্গলার ইতিহাস আমরা কর্ণাটক তকে আগত 
সেন-বংশীয়গণের সময় থেকে গণনা করতাম । তাঁদের দ্বার বাঙ্গালীদলন ও 
বাইরের হিন্দ্রদের এদেশে স্থাপন এবং তা” থেকে একটা অভিজাত শ্রেণীর 
সৃষ্টি করাকে আমরণ হিন্দ বাঙ্গলার ইতিহাসের একট] গৌরবময় অধায় 
মনে করতাম । কিন্তু এই বিস্মৃতির গহনতল থেকে যে কিঞ্চিত রত্বরাজ। উদ্ধার 
হতে আরম্ভ হয়েছে, আমরা ত1 থেকে প্রাচীন বাঙ্গলার গৌরবময় অধ্যায় 
কোনটি এবং তার ভেতরে কিইবা ছিল সে সম্পর্কে কিছু কিছু সংবাদ পাচ্ছি। 


এই শুদ্রমুগের একটা গল্প নিয়েই বাঙ্গল৷ ভাষার মহাকাব্য “ধর্সমঙগল”+ 
লিখিত হয়েছিল বলে অনুমান করা যায়। এই কাবা ধধর্মঠাকুর' পূজা 
প্রতিষ্ঠার জন্যে । এর প্রধান নায়ক লাউসেনের মুদ্ধ ব্যাপার অবলম্বন করেই 
এটা লেখা হয়। লাউসেন গোঁড়ের সম্রাটের শ্যালকের পুত্র এবং মন্ত্রী 
মহামদের ভাগিনেয় । লাউসেন সআঁটের আদেশে কামরূপও জয় করেছিলেন ) 
ইছাই ঘোষ নামে এক গোয়াল। জাতীয় সামন্ত নপতিকে পরাজিত করেছে, 
_ ইত্যাদি এ কাব্যে লেখা আছে। খুষ্টীয় দশম শতাব্দার “ঈশ্বর ঘোষ” 
বলে এক বৌদ্ধ সামন্তের তাআঅলিপিও আবিষ্কাত হয়েছে। এই কাব্যে 
লাউসেনের জাতির উল্লেখ নাই বটে. কিন্তু তার সেনাপতি কালু ভোম, 
গোঁড়ের চণ্ডাল জাতীয় সহর কোটাল, ঠেকুরেল ইছাই ঘোষের চণ্ডাল কোটাল, 
বাগাদ, ডোম প্রভৃতি সৈন্যের কথা আছে ; তাছাড়া বততমানকালের এই সব 
তথাকথিত অস্পৃশ্যজাতির পুর্পুরুষদের বীরত্ব কাছিনীও তাতে লেখা আছে। 
বঙ্গীয় মহিলারাও তংকালে ঘোড়ায় চড়ে অস্ত্র হাতে যুদ্ধ করতেন বলে 
প্রমাণ পাওয়া গেছে। পাহাঁড়পুরের পোড়ামাটিতে জাঙ্গয়! পরা, ঢাল ও. 
তরবারা হস্তে স্রীলোকের মুত্তি পাওয়া গেছে । 


তখন বাঙ্গলায় আজকালকার তথাকথিত নিয্নজাতির লোকের! হয় 
জড়োপাসনার (টটেম্বাদ ) বা বৌদ্ধ ধর্মের একটা না একটা সম্প্রদায়তৃক্ত 
ছিল। আবার অনেক জায়গায় জড়োপাসনাকে বৌদ্ধধর্ম লৌকিক ধর্নরূপে 
স্বীয় পদ্ধতির ভেতরে গ্রাস করে নিয়েছে। ধর্মপৃজা নামে একটা পৃজানুষ্ঠান 


৯। ঘনরামের শ্রীধ্মমঙ্গল | 


২৩০ বাঙ্গলার ইতিহাস 


এখনও অনেক নিম্জাতীর লোকদের মধ্যে প্রচলিত আছে । কেহ কেহ 
তাকে মহাযান সম্প্রদায় সংক্টিষ্ট বৌদ্ধধর্ম বলে অভিহিত করেন । 

বাঙ্গলাদেশের বছুসংখ্যক ডোম, কাপালশ ও হাড়ী প্রভৃতি নিম্নশ্রেপীর 
মধ্যে যে ধর্মপুজা হয় বা গাজন চড়ক প্রভৃতি অনুষ্ঠান বৌদ্ধধর্ম থেকে উৎপন্ন 
না হয়ে আদিম জাতীয় ধর্ম যাঁকে ইংরাজীতে বলা হয় 'ট্রাইব্যাল রিলিজিয়ান, 
তা থেকে উদ্ভূত হতে পারে । বৌদ্ধের৷ আদিমজাতিগুলোর ধর্মানুষ্ঠান 
প্রভৃতি “লৌকিক-ধর্ম” বলে স্বীয় পদ্ধতির মধো জীর্ণীভূত করে নিয়েছে। 
মজার ব্যাপার এই যে তাদের দেখাদেখি ব্রাহ্মণেরাও লৌকিক ধর্সের প্রতি 
উদারতা দেখিয়েছে । এই ধর্মের পুরোহিতেরাও নিম্বশ্রেণীর১ কিন্তু এই 
ধর্ম আদিম অধিবাসীদের ধর্সের সঙ্গে মিশ্রণ বলে অনুমিত হয়। ডঃ 
শহীছুল্লার ন্যাঁয় কেহ কেহ ধর্মপূজাকে নিরাকার একেশ্বরবাদ বলে অভিহিত 
করেন । ধর্মমঙ্গল প্রস্তকের ভূমিকায় তিনি তার উল্লেখ করেছেন । 

এই সময় বাঙ্গলার পতিতের1 যেমন ণ্টটেম্বাদ” বা বৌদ্ধধর্সের বিভিন্ন 
শাখাতে আশ্রয় অবলম্বন করে থাকত, তেমনি নাথধর্ম নামে আর একট! 
ধর্মেরও তারা আশ্রয় গ্রহণ করতো । এই সকল ধর্মগুলো পতিত জাতিদের 
মধ্যেই প্রচলিত ছিল বলে এগুলি কিছুটা ডেমোক্রেটিক বা সাম্য 
ভাবাপন্ন ছিল। সেজন্যে আমর মীননাথ, হাঁড়িপ্লা, কানফা প্রভৃতি অতি 
নিম়শ্রেণীর লোকদেরও গুরুরূপে দেখতে পাই এবং সেই একই কারণে ডোম 
পণ্ডিতগণকেও ধগাকুরের পূজা করতে দেখতে পাওয়া যায়। 

এ'স্থলে বক্তব্য এই, আমরা যে যুগে প্রবেশ করেছি সেই যুগে শ্রেণাসংগ্রাম 
ধর্ম-সংগ্রামের রূপ ধারণ করেছে। এই ষুগে বাঙ্গলার পতিতেরা এবং গরীব 
সাধারণের] বৌদ্ধ ও নাথ ধর্মাবলম্বী ছিল বলে তাদের সঙ্গে অভিজাতশ্রেণীর 
ব্রা্মণ্যবাদীদের সংগ্রাম দশম শতাব্দীতে ধর্-সংগ্রামের আকার ধারণ করে । 
যেটুকু এতিহাসিক নষ্ট কোষ্ঠীর উদ্ধার হয়েছে, তা পর্যবেক্ষণ করে তার একটা 
মনস্তাত্বিক বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে এ ধর্মযুছের পিছনে ইতিহাসের 
অর্থনীতিক ব্যাখ্যানুযায়ী শ্রেণী বার্থ বিদ্যমান রয়েছে । এই মুগের ত্রাহ্মপ্য- 
বাদীদের ও বৌদ্ধদের কলহের পশ্চাতে ব্রান্গণ্যশ্রেণীর প্রাধান্ স্থাপন ও বৌদ্ধ 
ধর্মাবলম্বী, শুদ্র এবং পতিতদের স্থানচ্যুত করে তাদের অবনমিত করার একটা 
চেস্টা! আছে । একট! প্রাচীন জনশ্রুতি £ 


১। ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন ১ বঙ্গভাঁষ1 ও সাহিত্য, পৃঃ ৪৫। 


আর্য্যস্থগ ৩১ 


“আগডোম বাগডোম ছেোড়াডোম সাজে । 
ভাল ম্বদঙ্ষ ঘাগর বাজে ॥ 

বাজতে বাজতে পড়ল সাড়া । 

সাড়া! গেল বামন পাড়া ॥” 


ইহা এই যুগের শ্রেণী-সংগ্রষমের স্বরূপ নির্ধারণ করে দেয়। প্রাচীনকাল 
থেকে পূর্ব ভারতের ইতিহাস পধালোচন। করলে দেখা যায় যে বৈদিক ধর্ম 
মগধ ও বঙ্গে বিশেষভাবে স্থান পায়নি । এই অংশে জৈন তীর্থক্করেরা ও বৌদ্ধ 
প্রচারকেরা ধর্ম প্রচার করে তাদের ধর্মের কেন্দ্রস্থলরূপে গড়ে তুলেছিলেন । 
এই স্থানের অবৈদিক কৌমের লোকেরা নিজেদের নরতাত্বিক-ধর্স (/176010- 
ঢ০০1০98199]1 [২০1180)১ অর্থাৎ জাতির উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গে আদিম অবস্থা 
থেকে যে বিশ্বাস, সংস্কার ও রীতি বিবতিত হয়ে থাকে, তাকে ভিত্তি করে 
একট! লৌকিক ধর্ম ও আচার উদ্ভাবন করেছিল । তাদের এই নরতাত্বিক 
অর্থাৎ জাতিগত ধর্মে আদিম অবস্থাসুলভ অর্থাৎ জস্ত, গাছকে পূর্বপুকষ বলে 
বিশ্বাস, যাদব ও ডাইনীতে বিশ্বাস, গাছ বা সর্প পুজার ব্যবস্থা প্রভৃতি অনুষ্ঠান 
ও তদানুসঙ্গিক প্রতিষ্ঠানগুলির অভিব্যক্তি ঘটেছিল। বৌদ্ধপুস্তক “কুল্পনিদ্দেশ" 
যাহা! বুদ্ধের সমকাঁপীন বলে কথিত হয়, তাতে সর্প, গরু পৃ্জার রীতির উল্লেখ 
আছে। এই লৌকিক ধর্মক্ষেত্রে আর্য সভ্যত। কতখানি কার্ধকরী হয়েছিল 
তা নিশ্চিতরূপে নির্ধারণ কর! দ্বরূহ। স্বর্গীয় রাখালদান বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন £ 
“যে সময়ে এতরেয় ব্রান্মণে অথবা তাবণ্যকে আমরা বঙ্গ অথবা পুণু, জাতির 
উল্লেখ দেখিতে পাই, যে সময়ে অঙ্গে, বঙ্গে অথবা মগধে আরা জাতির বাস 
ছিল না." প্রাচীন সাহিত্যে আধ্যগণ কতৃক মগধ ও বঙ্গ অধিকারের কোন 
উল্লেখ দেখিতে পাওয়া] যায় না; সুতরাং কোন্‌ সময়ে আর্ধ্জাতি বঙ্গ ও মগধ 
অধিকার করিয়াছিলেন তাহ! নির্ণয় কর। দুঃসাধ্য ।”২ তিনি অনুমান করেন 
যে শ্রীষ্টপুব ষষ্ঠ শতাব্দীর পূর্বে মগধ ও বঙ্গে আধ্যসভ্যত প্রচারিত হয়েছিল । 
কিন্তু পুর্বে বল হয়েছে যে আমাদের অনুমান, এর অনেক আগেই তা 
সংশোধিত হয়েছে । 

বাঙ্গলার ভাষা আধ্যজাতীয় সংস্কত ভাষা! প্রসূত অর্থাং এ” সংস্কৃতের 
মাগধী প্রাকৃত প্রস্ৃত। এর জন্যে স্বীকার করতেই হবে যে এ, ভাষা আর্ম্য- 


১) 4১00119901981081 7২511810195 কাহ!কে বলে উহ্থার ব্যাখ্যা সম্বন্ধে ৮৪৮ 
৭0৩11৩-এর 01991 1.5০69155 দ্রব্য । পা 


২। রাঁখালদাস বন্দে পাধ্যণয় £ বান্নলার ইতি! স, ১ম ভাগ, পৃঃ ১৮-২৪। 
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ভাষী লোকদের দ্বারা বঙ্গে প্রচারিত হয়েছিল । কিন্তু বাঙ্ছলায় এসে 
ওপনিবেশিকেরা যে উদীচ্য বা পশ্চিমের সামাজিক পদ্ধতি সম্পূর্ণরূপে প্রতিষ্টিত 
করতে পেরেছিল বলে কোন চিহ্ন ব1 প্রমাণ নেই । বরং আমরা মৌধ্যমুগে 
অক্রান্মণ্যবাদী ব্রাত্যক্ষত্রিয় সামবঙ্গীয়দের সংবাদ পাই। মৌধ্যযুগের পর 
“মানবধর্ম শাস্ত্রে ব্রাত্যক্ষত্রিয় পৌগু,দের (১৯, ৪৩-9৪) উল্লেখ রয়েছে । এর 
দ্বারা এরূপ অনুমান কর! চলে যে বাঙ্গলাদেশে বৈদিকধর্ম অথবা ব্রান্মণ্য ধর্ম 
সার্বজনানভাবে স্থান পায়নি । তবে ব্যক্তিগতভাবে অনেক ব্রাঙ্গণই এই 
প্রদেশে উপানবেশ স্থাপন করেছেন । কারণ “গোৌড়-ব্রা্গণ' বলে এক শ্রেণীর 
ব্রান্গণ এখানে বরাবর ছিল । 


এ, ক্ষেত্রে মহাযান বৌদ্ধ এসে লৌকিক ধর্মের সঙ্গে একটা আপোধষরফা। করে 
দ়মুল হয়ে উঠে । যখন বাঙ্গলায় বৌদ্ধ ধর্ম আসে তখন এ প্রদেশের পতিতেরা 
এই সাম্যবাদী ধর্ম ব্যাপকভাবে গ্রহণ করেছিল ॥। মহাযান সম্প্রদায় বাঙ্গলায় 
বদ্ধমূল হয়ে নানা শাখা ও প্রশাখায় বিস্তারিত হয়। এই ধর্ম সম্প্রদায়ের 
মাঝে বাঙ্গলার ন'চু শ্রেণীর লোকেরা নিজেদের আত্মার স্ফৃত্তি সাধন করতে 
পারত, নিজেদের জীবনকে পুর্ণভাবে বিকশিত করতে পারত । এ” জদ্যেই 
আমর একজন বাখরগঞ্জ নিবাসা মৎস্যজীবা জাতির লোক মীননাথকে নাথ 
সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতারূপে দেখতে পাই । আবার হাড়িজাতীয় হাড়িপ্লাকে 
এই ধর্সের একজন বড় গুরুরূপে ময়ন।মতীর গানে বণিত হতে দেখি । লাম 
তারানাথের মতে শোরক্ষনাথের গুরু বিখ]াত মহাসিদ্ধ জলন্ধরী১ হাড়ীর 
ব্ূপে বাঙ্গলায় এসে চট্টগ্রাম সহরে রাস্তার ঝাড়ুওয়ালার কাজ করতেন । 
মায়ের কথায় রাজ। গোপটাদ তার সম্মান করেন । তিনি 'অলোৌকিক ক্ষমতা 
দেখিয়ে রাজাকে শিল্কা করেন 1২ যা হোক এই হাড়িপ্লাকে যখন রাণী ময়না- 
মতীর পুত্র গোপাটাদকেও গুরুরূপে বরণ করতে বলে, তখন রাজকুমারের 
হাড়ীকে গুরুপদে বরণ করতে ঘ্বণ। করায় ময়নামতী বলে-_ 


১। লাম! তার।নাথের মতে তানি কামরূপের লোক ছিলেপ। তাহার 109151681)17810৩ 
(ম.শণি:ক।র খনি) পৃঃ ১১৯। (77150518650 ৮5 0105 4৯90০ হ- 95115 
2155 091 12172, 2 29,118,1189 ) 1 

হ। 7155610০]292155 ০01 1.9.1739. 2 21717801198. 1. 69, 

»। গোপী্টাদ মালবের “বাজা ভর্ভৃহরির ভাখিনেয়--এ'কপ তিববতীয় পুস্তকসমূে 
লিপিবদ্ধ আছে। এ, পৃং ৬৯। 


আধ)যুগ ৩৩ 


“হাড়ি নহে হাড়ি নহে জ্ঞান পবিতর 
লেখায় ডাঙ্গর হাড়ি ষোলশত নফর 11৮১ 

এই হাভিপ্লার উপদেশগুলির ভেতর অনেকগুলি ম্বাধ্মিক সম্প্রদায়ের 
নীতিসূত্র ।২ ধেশ্নপুজণ' পদ্ধতিতে আমরা ভোম পণ্ডিতদের পৌরোহিতা করতে 
দেখতে পাই । বাঙ্গল। বৈদিকক্রিয়াকাণ্ড বা ত্রান্গণ্যবাদী বর্ণাশ্রম ধর্সকে 
গ্রহণ করে নি বলেই আমর! বাঙ্গলায় শুত্র, ব্রাত্য এবং আজকাল যাদের 
পতিত বলা হয় তাদের মধ্যে একটা প্রবল আন্দোলন দেখতে পাই। 
এই যুগে বাঙলার লোকসমুহের কাধের স্কল দিকেই জীবনের স্পন্দন 
অনুভব করা যাঁয়। এই সময় শৃদ্রেরা সম্রাট ও সামন্তরাজার পদাভিষিজ্ত 
হয়েছে । আঙ্রকালকাঁর অন্তযজদের পুর্বপুরুষেরা তখন সামস্ত রাজা,৩ 
সেনাপতি, সহব কোটাল, প্রভৃতি হয়েছে । বাঙ্গলার নাবিকেরা দেশ 
বিদেশে জাহাজে চড়ে গিয়েছে, বাঙ্গলার শ্রেষ্ঠীরা তখন সমুদ্র বয়ে বানিজ্য 
ক'রে “শুক্তার বদলে মুক্তা, জীরার বদণে হীর1” নিয়ে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন 
করেছে। এক্ষণে প্রশ্ন এই যে, সকল লোকই কি সমাজে পতিত ছিল ? কিন্তু 
তদের বংশধরেরা আজ হয় মুসলমান ধম গ্রহণ করেছে নয় তো হিন্দ্ব 
সমাজে পতিত হয়ে রয়েছে । এর প্রকৃত কারণ কিসে সম্পর্কে অনুসন্ধান 
প্রয়োজন। ইংরেজ গভর্সমেন্টের আদমসুমারীর তালিকায় দেখা যায় যে 
বাঙলার হিন্দ্র সমাজের প্রায় অধেক লোক উচ্চ জাতিগুলির কাছে পতিত 
রয়ে গিয়েছে । তাদের জল পর্যন্ত ৪স্পশ্য । সমাজের এই যে অর্ধাঙ্গ কুষ্ঠ 
ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে রয়েছে এর কারণ নির্ধারণ করা প্রয়োজন । এট কি গৌড় 
লোকদের খেয়।শ মাফিক হয়েছেঃ যারা বিশ্বাস করেন যে মনু প্রভৃতি 
স্মতিকারদের শ্লোক উদ্ধত করে বাঙ্গলার ব্রান্মণের। বর্ণাশ্রমধমের দোহাই 
দিয়ে সমাঁজেত অর্ধেক লোকদের পঙ্গু করে রেখেছে, তার ইতিহাসের যথার্থ 
অর্থ বোঝেন নি। আমরা ইতিহাসের তুলনামূলক পাঠের ফলে এই তথ/)ই 
পাই যে রাজশক্তি ব্যতীত কোন শ্রেণী উখ্িত বা পতিত হ'তে পারে না। 
একট] প্ুরোতিত শ্রেণীর হাতে এমন শক্তি নেই যে সমাজের অধে'ক লোক 


পপর পা ০। জা 





১। ড১ মলিনীকস্ত ভট্টশালী ; মীনচেতন | পৃঃ /০। 

২। দীনেশচন্দ সেন : বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, পৃঃ ৬১। 

৩। এরূপ জনশ্রুতি আছে থে, প্রাচীনকালে চ।কা জেলার ভাওয়াল পরগণায় একটি 
চণ্ড'ল বংশীয় র.জগোষ্ঠী ছিল। এই বিষয়ে “ঢাকার ইতিহাস" দ্রব্য । হাড়ি রাজার 
কথাও বাঙ্গলার জনশ্রুতিতে পাওয়! য'য়। নগেক্্রনাথ বসু 5 উত্তর র্বাঢ়ীয় কারসৃকাও 
- ১ম খণ্ড, পৃঃ 4৪1 


৩8 বাঙলার ইতিহাস 


তাদের হুকুম বা ফতোয়া অনুযায়ী নীচের স্তরে নেবে যাবে । আবার 
অক্রান্মণ্যবাদী দেশে ব্রাক্ণদের ফতোয়া মানবেই বা কে? এই অনুষ্ঠানের 
পশ্চাতে একটা ভীষণ শ্রেণী সংগ্রামের ইতিহাস লুক্কানো রয়েছে-_এ আমরা 
তত্কালের ইতিহাস পাঠ করলেই স্পঞ্ট উপলদ্ধি করতে পারি । এই সামাজিক 
দ্বন্ম কালে রাজন]তিক দ্বন্দ্বে পরিসমাপ্ত হয়! 

প্রাচীন সাহিত্যে এই ঘুগের অর্থনীতিক অবস্থা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করলে 
ই$1 উল্লিখিত হ'তে দেখা যায় যেরাজারা সোনার পালকঙ্কে বসিয়া রূপার খাটে 
প।রাখিত (মানিক টাদের গান)। সোনার থালায় পঞ্চাশ প্রকারের ব্যঞ্জন 
দ্বার। অন্নাহার (৪৬৭ শ্লোক) করতো । তখন ইক্দ্রকম্বল (৫৫৫ শ্লোক ), 
“দগুপাখা' (২৫5 শ্লোক ) ও পাটের সাড়ী (৫৮০ প্লোক)বিলাসের সামগ্রী ছিল। 
লোকে ইন্দ্রপিঠা (২২৫ শ্লোক) খেত । “বংশহরির* গুয়া (২৫৭ শ্লোক) 
দিয়ে মুখশুদ্ধি করতো । আর “এএকতন যে কতন কার খাইচত দ্য়ারত ঘোড়া 
(মাণিকাদের গান); অর্থাৎ যেমন তেমন করে খায় অথচ তার দ্বারেও 
ঘোড়া ধাধা থাকে । ঘোড়া বাধার কথাট। কবির অতিশয়োক্তি বোধহয়, 
কারণ বাঙ্গলা দেশে কখনও ঘোড়। উৎপাদন (99০1 7379918) হতো? না, 
কাজেই ঘোড়ার প্রাচুধ থাকা সম্ভব নয়। অন্যদিকে “ধনী লোকেরা “বাঙ্গল। 
ঘরে বাস করিত ও শিতলপাটি বিছাইত।” 

উপরোক্ত বচনগুলি থেকে ধনীদের ভোনণবিলাসের সন্ধান পাওয়! যায়। 
কিন্ত গরীব জনসাধারণের অবস্থা তখন কি প্রকারের ছিল? গরীবদের 
সংবাদ কে রাখে 2 খন! ও ডাঁকের বচনে দেখা যায় যে কৃষকেরা রোদ বৃষ্টিতে 
ভিজে ভিজে পুড়ে পুড়ে হাডভাঙ্গ। খুশিতে খষিবিজ্ঞানের কতকগুলি ৩থ্য 
আবিষ্কার করেছিল ; এর দ্বারা কৃষকগণ আজীবন দুঃখ দারিদ্র্যের মধ্য থেকে 
কঠোর শ্রমদ্ধারা গ্রাসাচ্ছাদন করতো! ।  অত্রাচার, শোষণ ও দারিদ্রের 
হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্যে তারা কি করতে"৫স সম্পর্কে ইতিহাসে 
কোন খবর পাওয়া যায় না। বৌদ্ধধর্ম, কষ ও প্রুনর্জন্ম মতবাদ দ্বারা তার 
ভক্তদের ঠাণ্ডা] করে রাখত । তারপর “টিকটিকির ভয়ে, হীচির ভয়ে, আকার 
ভয়ে, ধীকার ভয়ে, কুঁজোর ভয়ে আপন কুটাতে থাকিয়া জড়সড় হইয়া 
থাকিত । পা বাঁড়াইতে, হা করিতে বঙ্গীয় বীর পাঁজির দোহাই দিত ; তাঁহার? 
কাকমুখে জ্যোভিষের বাত! শুনিয়া কার্পের ফসাঁকল নিরূপণ করিত ॥১ 


১। বঙ্গভাষা ও সাহভা, পৃঃ ৮৫ 


আধ্যমুগ ৩৫ 


কষ্ট বাঙ্গালী পক্ষীচরিত্র ও ভবিষ্যং কথন বিশ্বাস ক'রে দৈবের উপর নিজের 
জীবন যাপনের জন্য সম্পূর্ণ নির্ভর করতো।। 


ইতিহাস পাঠে দেখা যায় যে বৌদ্ধ মত ধর্মে সাম্য আনলেও অর্থনীতি" 
ক্ষেত্রে ও সমাজে সাম্য আনতে পারেনি। এজন্যে বৌদ্ধদের মাঝেও 
সামাজিক বৈষম্য ছিল। পাল রাজাদের রাজত্বকালে সামস্ততন্ত্র বাঙগলায় 
ছিল! “বারভূ ইয়া বসে আছে বুকে দিয়ে ঢাল” ১ এই উক্তি দ্বারা ধর্মমঙ্গলে 
বাঁরভূ ইয়ার উল্লেখ আছে; পুনঃ পাল রাজবংশের অধীনে সামস্তগণের উল্লেখ 
ইতিহাসে আছে ।২ সন্ধণাকর নন্দীর ্রামচরিত" পুম্তকে রাজা রামপালের 
“সামন্ত চক্র” সম্বন্ধে উল্লেখ আছে । যখন রামপাল কৈব্বিদ্রোহ দমনের 
জন্যে বরেন্দ্রভৃমিতে অভিযান করেন, সে সময় তার সামন্তদের তালিকাও 
দেওয়া হয়েছে ।৩ 


পালবংশের তৃতীয় বিগ্রহপ1এলর জীবদ্দশায় অথবা তার স্ৃত্যুর ঠিক পরে 
কৈবর্তগণ উত্তর বক্ষে বিদ্রোহী হয় এন্ং স্বাধীন শাসন প্রতিষ্ভী করে। 
কথিত আছে যে, জেলে কৈবঠগণ মংস্যজীবী ছিল বলে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করতে 
পারত নাও কারণ বৌদ্ধধন্মশাজ্ে জীবহত্যাকারীদের ধর্মে স্থান প্রদান নিষিদ্ধ 
আছে। “বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস" রাজন্যকাণ্ডে লেখা আছে যে এই সময় 
আদি কর্সবিধি (ততাকর গুপ্ত রচিত) নামে একখানি বৌদ্ধগ্রনস্থ রচিত হয়। 
এই গ্রন্থে মংস্যঘাতী কৈবর্তগণ কখনও বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করতে পারবে না এই 
প্রকার ব্যবস্থা হয় (১৯৩ পৃঃ) এই আইন তদানীন্তন পালরাজা 
কৈবর্তদের উপর প্রয়োগ করে, ফলে উত্তর বঙ্গের কৈবতরা ক্ষেপে গিয়ে 
বিদ্রোহ করে। এই কারণটি পর্যাপ্ত হেতু বলে মনে হয় না, এর যথার্থ কারণ 
নিশ্চয়ই আরও ছিল যার ইতিহাসে উল্লেখ নাই । স্বর্গীয় রাখালদাস 
বন্দেোপাধ্যায় মহাশয় অনুমান করেন যে, “কৈবর্ত নায়ক দিব্বোক সম্ভবতঃ 
প্রথমে পালরাজাগণের ভূতা ছিলেন ।”৪ আজকালকার কোন কোন লেখক 
অনুমীন করেন যেন্ঞ? “কৈবর্তবিদ্রোহ” নয়- প্রজাসাধারণেরই বিদ্রোহ ! 
কিন্ত এখানে প্রশ্ন উঠে যে কেন বৌদ্ধ বা বৌদ্ধধর্মীবলম্বনে ইচ্ছুক প্রজাগণ 


১1 মাঁণিক গঙ্ুলি £ “ধর্মম্গল”" কাব্য । ঘনর'মে র ধর্মমঙ্গল কাব্যে আছে “গজপৃকে 
হুপতি খেনিত বারভূ*ঞা”। 

২। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় । বঙ্জলার ইতিহাস, ৯ম খও্ড, পৃঃ ২৫৪-২৫৫। 

৩। সন্ধ্যাকর নন্দীর ১ রামচরিত, ১৪৪, ২।৪৬। 

৪। বাজালার ইতিহাস, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৫৪। 


৩৬ বাঙ্গলার ইতিহাস 


বৌদ্ধ রাজার বিরুদ্ধে অন্ত্রধারণ ক'রে একটি স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করলো £ 
কৈবর্ত বিদ্রোহকালে অথবা তার পুর্বে পীতীপতি অর্থাৎ গয়ার জনৈক সামন্ত 
রামপালের বিরুদ্ধাচরণ করেছিলেন১। এই কারণের জন্যে অনুমান করা যায় 
যে, রাজশক্তি এমন কিছু অন্যায় বা অত্যাচার করছিল যার বিরুদ্ধে প্রজাগণ 
বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিল। বরেন্দ্র তথাকথিত কৈবর্তবিদ্রোহের অধিনায়ক 
দিবেবাক । “দিব্বোকের পরে বোধহয় তার ভ্রাতা রুদোক গৌড় রাজ্যের 
অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। করুদোকের পুত্র ভীম উত্তরাধিকারসুত্রে উত্তর 
বঙ্গের সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন” ।২ “অবশেষে রাষ্ট্রকুট সামন্ত 
মথনদেবের সহায়তায় রামপাল ভীমকে পরাজিত করে । পরাজিত কৈবর্তসেনা 
হরি নামক জনৈক নায়ক কর্তৃক একত্রিত হয়েছিল” ।৩ কিন্তু হরিও পরাজিত 
হয়। অথচ রামচছরতে উল্লিখিত আছে, রামপাল হরিকে স্থানীয় সহকারী 
রাজা বলে বরণ করে স্বদলে এনেছিলেন। রামপাল মুদ্ধান্তে ভীমের 
রাজধানী ডমর নগর ধ্বংস করেছিলেন৪ শ্রেণীবিদ্বেষ আর কত নৃশংস হবে। 
এরপর এই ধর্মভীরু বুদ্ধদেবের রাজশিষ্ঠ রামাবতী নামক একাট নৃতন নগর 
নিম্নাণ করে তার ভেতর জগদ্দল মহাবিহ'র স্থাপন করেছিলেন”? ।« 


বাঙ্গলার পীড়িতগণের স্বাধীনতার সশস্ত্র উত্থান এবং দই পুরুষ ধরে এক 
স্বাধীন রাজ্য স্থাপনের প্রচেষ্টাকে পালবংশের স্ততিগায়ক সন্ধ্যাকর নন্দী 
রাজার বিরুদ্ধে কৈবর্ত প্রজাগণের বিদ্রোহ বলেই ক্ষান্ত হয়েছেন । আজ- 
কালকার এতিহাসিকেরা এর চেয়ে বেশীদুর অগ্রসর হন না। জেলে বা 
চাধীর দল রাজাকে বিতাড়িত করে গৌড় এবং বরেন্দ্রভৃমি অধিকার 
করে বহুদিন অবধি রাজত্ব বললে! ;) তারপর দেশের সমস্ত অভিজাতশ্রেণী 
মগধস্থিত রাস্ট্রকৃটের সহায়তায় পতিগণের এই রাম্ট্র ভেঙ্গে তার রাজধানী 
পর্যন্ত ধ্বংস কর'র ব্যাপার সাধারণ “কৈবর্তবিদ্রেহ” নয় । এর পেছনে 
ইতিহাসের কি অর্থনীতিক বাখ্যা ছিল, তা আজ আর জানবার উপায় নেই । 
তবে এইটুকু বোঝা যায় ষে এই পতিত বিড্রোহীগণ'রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধে 
অভিজাতদের কাছে কোন প্রকার সাহায্য পাঁয়নি। অভিজাতশ্রেণী শ্রেণী- 


১। বাঙ্গালার ইতিহাস ; পৃঃ ২৫৮। 

২। বাঙ্গাল'র ইতিহাস? পৃঃ ২৫৩। 

৩।  161)101165 ০0 1179 4৯৯৫5 010 909০1605 01 9611891, ৬০1. [1],0, 14. 
৪! জঙ্ক্যাকর নন্দী £ রামচ.রত, ১২৭। 

«| 11600116501 105 £51901০ 9০0০1615 01 8611892.1, ৬০1. ]]1, 0. 14. 


আধ্যযুগ ৩৭ 


স্বার্থে পরিচালিত হয়ে অত্যাচারী রাজাকেই সাহায্য করেছিল । তাঁরা কি 
এই প্রজাবিদ্রোহকে এজন্যে ভয় করেছিল ঘে এই বিদ্রোহ পাছে সমগ্র বঙ্গ 
ও মগধব্যাপী হয়? তথাকথিত এই বিদ্রোহ বাঙ্গলার শ্রেণী-সংগ্রামের একটি 
প্রকৃষ্ট নজীর । আধুনিক মত এই যে বরেন্দ্রের “অনস্তসামস্তচত্র” দিব্বোকের 
অধিনায়কত্বে বিদ্রোহ করেছিল। রাঢভূমি এতে যোগদান করেনি। বরেক্কে 
ইহ! জনসাধারণেরই বিদ্রোহে পরিণত হয়েছিল। আজকাল জনসাধারণ 
(7১০919195) বলতে যা? বোঝায় তংকালে বাক্ষলায় এরূপ ছিল না। একজন 
মাতব্বর বা সর্দার, গ্রামকর্তা বাঁস্থানীয় সামস্তের অধীনে ভাবেদার লোক 
থাকিত!। এই মাতব্বরেরাই সকল কাজে অগ্রসর হ'ত। তারাই বরেন্ড্ের 
“অনস্তসামন্তচক্রের” লোক ছিল । (দিবেবাকের বিদ্রোহ সম্পর্কে দিব্বোক 
স্মৃতি উৎসবে অধ্জাপক যদ্বনাথ সরকারের অভিভ]ষণ )। 
এরপর বঙ্গে ব্রান্মণ্যবাদীয় প্রতিক্রিয়া আসে । খুষ্টিয় একাদশ শতাব্দীতে 
1ল শাসনে ভাঙ্গন ধরে। বাঙ্ষলায় বর্মবংশ ও চক্দ্রবংশের অধীনে আরও 
দ্ঃট রাজতু স্থাপিত হয়েছিল । বর্মবংশ সুদূর পঞ্জাব বা কলিঙ্গ থেকে এসে 
পূর্ববঙ্গে প্রতিষ্ঠিত হয় । এর আগে বিক্রমপুর চন্দ্রবংশীয়দের অধিকার ছিল । 
বোধহয় এর] পালবংশের অধীনে পুরবঙ্গের শাসনকর্তা ছিল। পরে পাল 
রাজত্বের শেষভাগে স্বাধীন শাসকরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই চন্দ্রবংশ পুর্বোক্ত 
রাজ! মানিকটাদ ও তংপুত্র গো'প।ঠাদের বংশের সঙ্গে বংশ এক কিনা তা, 
সন্দেহের বিষয় । এরা খশাটি বৌদ্ধ ছিলেন । কিন্তু বর্সবংশ যে খ”টি ব্রান্গণ্য- 
বাদী-বংশ তা" নিশ্চিতরূপে প্রমাণত 1১ এই বমবংশীয়েরা চন্দ্রবংশকে 
অপমারিত করে পুর্ববঙ্গে প্রতিষ্ঠা লাভ করে । 
এই ত্রান্মণ্যবাদী বংশ ছাড়াও পশ্চিমবঙ্গে আর একটি বংশ রাজত্ব করছিল, 
ইহা শুর বংশ। রাজেন্দ্র চোলের বাঙ্গজলা আক্রমণকাঁলে দক্ষিণ রাচ়ের 
অধিপতি “রণশুর”” নামীয় জনৈক নরপতির নাম পাওয়া যায়। এই শুর 
ংশের দে।হিত্র ছিলেন স্বয়ং বল্লাল সেন।২ এই শুরবংশের সঙ্গে জনস্রতির 
আদিশুরের বংশের কোন সম্পর্ক ছিল কিন! তার কোন প্রমাণ এতিহাসিকগণ 
এখনও পান নাই এবং আদিশুরেরও অন্তিত্বের কোন প্রমাণ এখনও আবিদ্কত 
হয় নাই। কেবল কুলশাস্ত্রেইে এর উল্লেখ জাছে। স্বর্গীয় রাখালদাস 
বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় লিখেছেন £ “কেহই আদিশৃরের অস্বথিত্ব অস্বীকার করেন 


১। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় £ বাঙ্গালার ইতিহাস, ৯ম গু, পৃঃ ১৩২। 
৯) বিজয়সেনের বারাকপুব লিপি, ৬-৭ ষ্লোক। 


৩৮ বাঙ্গলার ইতিহাস 


না, আদিশুর নামক কোন রাজার রাজত্বকালে বঙ্গে ব্রান্মণগণের আগমন 
ঘটনাটি ঘটিয়াছিল-_-এই প্রবাদের উপর নির্ভর করিয়1 কুলাচার্য্যগণ গ্রন্থ রচন! 
করিয়াছিলেন । এই প্রবাদের মুলে সত্য নিহিত আছে বলিয়াই মনে হয়।” 
এ প্রসঙ্গে উল্লেখ কর! যেতে পারে যে কাশ্যকুজ্জ থেকে পাঁচজন ব্রাক্মণের বঙ্গে 
আগমনের প্রবাদ আরও কতক প্রদেশেও আছে! এই বিষয়ে এতিহাসিক 
যছ্বনাথ সরকার মহাশয়ের বিবরণেও সংবাদ পাওয়া! যেতে পারে । লেখক পঞ্চ 
ব্রা্গণ ও কায়স্থের আগমনের জনশ্রুতি আঁসামেও পেয়েছেন । 


আদিশুরের অস্তিত্ব সম্পর্কে আলোচনা ও বিচার করার সময় স্বগণয় 
নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় লিখেছেন £ “মহারাজ যশোবর্মীর প্রেরণায় গৌড়মগ্ডলে 
যে সকল ব্রাহ্মণ, কায়স্থ বৈদিকধর্ম প্রচারে মনোযোগী হইয়াছিলেন আদিশুরের 
পিতা মাধবকে আমরা তাহাদের অন্যতম মনে করিঞ্চ। এই উক্জির 
এতিহাসিক সত্যত সম্বন্ধে বসুমহাশয় দায়ী। ইহা যদি এতিহাসিক সত্য 
হয় তা"হলে বুঝতে হবে পশ্চিমে ব্রান্মণ্যবাদ সুদৃঢ় হওয়ায় সেখানকার রাজার। 
পুর্বদিকে সেই ধর্ম প্রচার করার জন্যে লোক পাঠাতে আরম্ভ করেছিলেন ! 
এই অনুষ্ঠানটির রাজনীতির অর্থ অতি প্রাঞ্জল । কারণ বাঙ্গলায় ব্রান্মণ্যবাদের 
সংঘাতে বৌদ্ধধর্মের ভিত্তি শিথিল হয়ে বৌদ্ধ রাষ্ট্রকে ভাঙ্গার পক্ষে বিশেষ 
সুবিধা হবে । 


এখন দেখ! যাক কি ভাবে ব্রান্মণ্যবাদের দ্বার বৌদ্রাস্ট্র ধবংস হতে পারে 
ইতিপূর্বে বর্ম রাজবংশের কথা বলা হয়েছে । এর] পুর্ব বাঙ্গলায রাজত্ব 
করতো । পশ্চিমে রণশুরের রাজত্বের কথাও পুর্বে উল্লেখ কর! হয়েছে? 
এই শুরদের সম্পর্কে রজনীকান্ত চক্রবর্তী মহাঁশর গোৌডের ইতিহাস, প্রথম 
খণ্ড প্রস্তকে লিখেছেন ঃ “ঞ্বানন্দ মিশ্রের গ্রন্থে লিখিত আছে শুরবংশী স্গণ 
কাশ্মীরের নিকটবর্তী “দরদ? নামক দেশ হইতে গৌড় দেশে আগমন করেন £ 


আগমাং ভারতবর্ষং দরদ? সরবিপ্রভঃ ৷ 
জিত্বাচ বৌদ্ধ রাজানাং তথণ গোঁড়াধিপং বলান্‌ ॥» 


আদিশুর এই বংশের সর্পপ্রধান নরপতি। আদিশুর এঁতিহাসিক শ্বর- 
বংশীয় কিনা তার বিচার আগেই করা হয়েছে । যে পুর্বোক্ত দরদস্তানের 
অধিবাসীদিগকে মন “ব্রাতা” নামে অভিহিত করেছেন, বৈয়াকরপিকেরা 
“পৈশাচি” প্রাকৃত ভাষট বলেছেন এবং হিন্দুর সাধারণতঃ স্নেচ্ছ বলেছে এবং 
এখনও বলে থাকেন, সেই জাতীয় লোকেরা বাঙ্গলায় ব্রাজ্মণ্যধর্মীয় উচ্চবর্ণের 
হিন্দু হলে! । কহুলণের রাজতরঙ্গিপী নামক কাশ্মীরের ইতিহাস পাঠেও এই 


আর্ষ'যুগ ৩৯ 


ধারণা হয় যে দরদর] হিন্দু বলে সেখানেও গৃহীত হয়নি । এই দরদর! 
যে ভারতবর্ষীয় বলে গণ্য হতো না (এবং আজও হয় না) ফ্রবানন্দের কথার 
ভঙ্গীতেই তা, প্রকাঁশ পায় । অথচ এই বংশই ব্রাল্ণ্য ধর্মের রক্ষাকর্তা হয়ে 


দাড়াল ! 
এইভাবে নানাবিধ ব্রান্গণাবাদী রাস্ট্রসমূহ সংগঠিত হতে লাগল । তাদের 


তাবেদার ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য প্রভৃতি জাতির লোকেরা “ভূমি পেয়ে এই 
সমাজের অভিজাতশ্রেণীর সৃষ্টি করতে লাগল ! বাঙ্গলার ব্রান্গণ ও কায়স্থরা 
আদিশুর কতৃক বাঙ্গলায় আনীত হয়েছিল--এইরপ প্রবাদ প্রচলিত আছে। 
নানা কুলগ্রন্থে উল্লেখ আছে যে অনেক ব্রান্সণ ও কায়স্থ জাতীয় লোক পশ্চিম 
ভারত ব1 দাক্ষিণাত্য থেকে এদেশে উপনিবেশ স্থাপন করেছেন। বাঙ্গলার 
পাশ্চাতা বৈদিক ত্রাঙ্গণেরা বলেন, বমনবংশীয় ভোজবমার রাজত্বকালে তার? 
“শকুনসত্র" নামক যজ্ঞ করার জন্য বাঙ্গলাদেশে আনীত হয়। এই সকল 
বহির্দেশাগত ব্রাজ্মণাবাদী লোকের] হিন্দ্ব রাজাদের নিয়ে বৌদ্ধদেশে চারিদিকে 
উপনিবেশ স্থাপনের মাধামে ব্রান্মণ্যধন্ম ও তদনুযায়ী সমাজ সংস্থাপন করার 
চেষ্টা করছিল। এই «“লোটাকনম্বল” সম্বল গুঁপনিবেশিকের ক্রমে ক্রমে বাঙ্গলার 
রাজশক্তি কেড়ে নিয়ে বৌদ্ধদলনে প্রবৃত্ত হয় । এজন্যই আজও হিন্দ্র বাঙগলায় 
ধর্ম, সমাজ ও চর্চা পশ্চিম ভারতের দিকে মুখ চেয়ে আছে । এজন্যই আজ 
তথাকথিত উচ্চজাতীয় হিন্দ্রদের নিকট কান্কুর্জ এত মাহাক্স্ের স্থান এবং 
কাশীর নিকট তারা মাথ। নত করে থাকে । একটি প্রচলিত কথা আছে-_ 
ইতিহাস প্ুনরাবৃত্তি করে৷ মুসলম।* বিজয়ের পর বাঙলার ইতিহাসে ঠিক 
সেরূপ পুনরাবৃত্তি ঘটেছিল । যে কারণে হিন্দ্ব বাজল। কান্যকৃক্জ এবং কাশীর 
দিকে মুখ চেয়ে আছে-সেই কারণেই মুসলমান বাঙ্গপ। তার আরও পশ্চিম 
আরব ও পারস্যের দিকে চেয়ে আছে। 
বাঙ্গলার এই মুগ সন্ধিক্ষণে শ্রেণী-সংঘর্ষ বিশেষভাবে দানা বেঁধে উঠে। 
যেহেতু বাঙ্রলার নীচুশ্রেণীর লোকেরা বৌদ্ধ বা অন্প্রকার অব-ত্রান্গণ্যবাদীয় 
ধর্মাবলম্বী ছিল, সেজন্যে এই সংগ্রাম এঁতিহাসিকদের নিকট ধর্স কলহ বা 
সাম্প্রদায়িক সংগ্রাম বলে পরিচিত হচ্ছে, কিন্ত আসলে ইহ] শ্রেণপীসংগ্রাম যা 
মধ্যযুগের পারিপাশ্থিক অবস্থার মধ্যে ধর্ম কলহের রূপ নিতে বাধ্য হয়েছিল। যদি 
আগডোম, বাগডোম, ঘোড়াডোম বৌদ্ধ ছিল, অভিজাত ক্ষত্রিয় ক্রা্গণ ও 
কায়স্থের) ব্রাঁন্গণ্যবাদী ছিল। ইতিহাসের অর্থনীতিক ব্যাখ্যান্ুসারে একে ধর্ম 
গ্রাম বল! চলে না। কারণ বৌদ্ধ রাজার! ব্রান্মপ্যুধর্মের মন্দির তৈরীর জন্যে 
এবং ব্রাক্মপদের ভোগের জন্যে বিস্তর ভ্বমি দান করেছেন। পাল রাজাদের 


৪০ বাঙ্গলার ইতিহাস 


ব্রাহ্মণ মন্ত্রী ও কর্মচারী ছিল। বরং ইহা সত্য যে বাঙ্গলায় ব্রান্দণ্য ধর্মাবলম্বী 
বৈদেশিক ওপনিবেশিকদের সম্ভতিগণ ভূমি পেয়ে একটি অভিজা তশ্রেণীর সৃষ্টি 
করে। এই শ্রেণী নিজদিগকে এদেশে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য বৌদ্ধধর্াবলম্থী 
প্রজাদিগের শক্তি নষ্ট করার চেষ্টা করেছিল, অথব। তার পরিবর্তে তাদের 
ধর্ম পরিবর্তন করিয়ে স্ববশে আনার চেষ্টা মধ্যযুগীয় সভ্যতাতে পৃথিবীর সর্বত্রই 
এই অনুষ্ঠান সম্পাদিত হয়েছে । বাঙ্গলার মুসলমানযুগে এই অনুষ্ঠানের 
পুনরাবৃত্তি ঘটেছে মাত্র । 
যখন সুদূর দক্ষিণ ভারতের কর্ণাটক দেশ থেকে মেন বংশীয়েরা এসে 
বাঙ্গালী পালবংশকে তাড়িয়ে একচ্ছত্র রাজণ হলেন, তখন বৌদ্ধদলন প্রচেষ্টা 
সম্পূর্ণতা লাভ করলো । রাখাল বন্দোোপাধণায় মহাঁশয় বলেছেন ঃ সেনবংশীয় 
রাজাগণের পূর্বপুরুষ কোঁন সময়ে বাঙ্জলাদেশে এসেছিলেন তা” আজও নির্ণাত 
হয়নি ।.-*সমস্ত খোদিত লিপিতেই দেখতে পাওয়া যায় যে তার। চক্দ্রবংশীয় 
কর্ণাটক দেশবাসী ক্ষত্রিয় ছিলেন। কিন্তু মাধাই নগরে প্রাপ্ত ফলকে 
লক্ষণসেন নিজেকে ব্রঙ্গক্ষত্রিয় বলে অভিহিত করেছেন । বিজয় সেনই 
সেনরাজবংশের প্রথম স্বাধীন নরপতি । বোধ হয় দ্বাদশ শতাব্দীতে এই 
বংশ সমস্ত বাঙ্গলার রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হয়। বিজয়সেনের পুত্রই বল্লালসেন 
এবং লক্ষণসেন পৌত্র। বাঙ্গলার হিন্দুরা সেনবংশের রাজত্বকাল হইতেই 
নিজেদের ইতিহাসের আরম্ভ বলিয়! মনে করেন ।” বাঙ্ছলার হিন্দ্রসমাজের 
“কোৌলিন্ প্রথা” ও সংগঠন এই সময়েই হয়েছিল বলে জনশ্রুতি আছে । 
সেন রাজাদের উৎপত্তি নিয়ে বাঙ্গলায় এক সময়ে নানা তর্ক উঠেছিল ! 
আকবরনামীয় তাদের কায়স্থ বল! হয়েছে এবং লক্ষণ সেনের পৌত্র 
লছমনিয়ার নামও দেওয়া হয়েছে । এক সময়ে তাঁকে কায়স্থেরা স্থজাতীয় ও 
বৈদ্যের! তাদের ম্বজাতীয় বলে দাবী করতেন। আনন্দভট্টের বল্লাল চরিতে 
পালবংশ “নিকৃষ্ট ক্ষত্রিয়” ( ক্ষত্রিয়াধম ) এবং দেন রাজার! ত্রন্মক্ষত্রিয় বলে 
উল্লিখিত হয়েছে । (বল্লাল রচিত ১২শ ও ১৮শ অধায়)। বছপূর্বে স্বগ্য় 
ডাক্তার রাজেক্দ্রলাল মিত্র মহাঁশয় এক প্রস্তর লিপি থেকে পাঠোদ্ধার করে 
তাদেরকে ব্রল্গাক্ষত্রিয়' জাতি বলেস্থির করেন (109০-4১198175 দ্রষ্টব্য )। 
এতিহাসিকগণের মত এই যে, তার! কর্ণাটক থেকে আগত ব্রন্গক্ষত্রিয়ই বটে। 
বিজয় সেনের দেওপাড়া লিপিতে বিজয় সেনকে ব্রঙ্গক্ষত্রিয় কুলশিরোদামূ বল! 
হয়েছে। কিন্তু পূর্ব আবিষ্কৃত মাধাই নগরে প্রাপ্ত অনুশাসনে সামস্ত সেনকে 
পাঁটক ক্ষত্রিয়ানাম কুলশিহমাদাম্‌ বলা হয়েছে । রাখালবাবু প্রাচীন অনুশাসন 
এখনদ্ধারপ্রাপ্ত সংবাদদ্বার। এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন বলেই মনে হয় । 
নদ 


আধ্যমুগ ৪৯ 


কিন্ত ইদানীং আবিষ্কত খোদিত লিপিগুলিতে তাদের ত্রন্মক্ষত্রিয় বলে বর্ণন। করা 
হয়েছে! তর্পণা দিঘিতে আবিষ্কৃত লক্ষণ সেনের খোদিত লিপিতে “লক্ষণ সেন 
মহৎ ব্রন্মক্ষতিয়”, বলে বলা হয়েছে । আবার এই লিপিতেই উৎকীর্ণ আছে যে 
ভক্ষণ সেনের মাতা রাম দেবী চালুক্য রাজকুমারী ছিলেন । 

পাল রাজগণ রাস্ট্রকূটদের এবং চেদীর হৈহয়দের সঙ্গে বিবাহাদি করতো! । 
সেনবংশীয়েরী চালুক্যদের সঙ্গে বিবাহ সম্বন্ধাদি চালাত বলে শ্রীযুত বৈদ্যে 
তাদের রাজপুত জাতীয় বলেন। তিনি বাঙ্গলাকে "রাজপুত রাজচক্রের 
অন্তর্গত” বলেছেন ।১ এবং তিনি সেনদের মহারাষ্্রীয় বলে দাবী করেন। 
শ্রীমুত রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় মনে করেন যে সেনদের কর্ণাটক পিতৃডূমি 
পরিচয় দ্বারা ইহাই সুচিত হয় যে, তারা মহারাস্ট্রের অন্তর্গত ধারওয়ার জেলার 
লোক ছিল।২ এক সময় মহারাস্ট্রের দক্ষিণ অংশ কর্ণাটকের অন্তর্গত ছিল । 
কানাড়1 প্রদেশটি সেই নামই স্মবণ করিয়ে দচ্ছে। কিন্তু বৈদ্যে মহাশয় 
প্রাচীনক।লে রাজাদের মধ্যে বিবাহ বিষয়ে জাত্তির বিচার হ'ত মনে করে 
এবৎ তদ্বার পাল ও সেন রাজাদের জাতি নিদ্ধারণ করতে গিয়ে ভুল 
করেছেন। আমরা আগেই বলেছি যে হিন্দ্র রাজাদের কোন জাতি নেই। 
পাল বংশের পু যুগেও আমবাঁ দেখতে পাই যে দাক্ষণাতোর ব্রাক্গণবংশীয় 
রাজা প্ুলোমায়ীর ( সতকণী ) সঙ্গে গুজরাটের শক ক্ষত্রপের কন্তার বিবাহ 
হয়েছিল! আরও দেখা যায় যে গুপ্তদের সঙ্গে সুদূর দক্ষিণের কদন্ব রাজ- 
বংশের কন্যাদের বিবাহ হত। ভাগ্ডা-কার মহাশয় প্রস্তর লিপি হ'তে এই 
তথ্য আবিষ্কার করেছেন যে রাজপুত পাঁজারাও হুণদের সঙ্গে বিবাহ সম্বন্ধ 
স্থাপন করতো । কজেই দেখা! ফাঁয় যে বিবাহ সম্বন্ধ দ্বারা বর্তমান যুগের ন্যায় 
জাতি নির্ধারণ কর] নিতান্ত অযৌক্তিক ও ত্রান্তিপুর্ণ। 

সেন বংশের সম্বন্ধে বাক্ষলার জনশ্ররতিতে দেখা যায় যে “বল্লাল-চরিতে' 
তাদের ত্রহ্গক্ষত্রিয় জাতি বল! হয়েছে । আবার *সন্বন্ধ-নির্ণয়ে। বলা হয়েছে 
“আদিশুর ও বল্লাল সেনকে যিনি যে প্রমাণে ক্ষত্রিয় বা কায়স্থ বলুন 
না কেন, কিন্তু ক্ষত্রিয়তা নাই। বল্লাল নিজকৃত “দান-সাগরে” আপনাকে 
€ নিজেকে) ক্ষত্রিয় বলাইতে সাহসী হয়েন নাই, “ক্ষত্র চরিত্র চা” এইরূপ 
পাঠ প্রকটিত করিয়াছেন । 'চধ্যা, শবের অর্থ আচরণ, সুতরাং 'ক্ষত্র চরিত্র 
চর্ষ্যা, শবে ক্ষত্রিয় ধর্মানুসারে যজ্ঞাদির অনুষ্ঠানকারী ।-**বল্লাল নিজকৃত 
দান সাগরে আপনাকে ক্ষত্র চরিত্র চর্য্য] মর্ষযাদা রক্ষণ করিয়াছেন ।” 


১। হিন্ট্রি অব মেডিয়েভল হিন্দু ইত্তিয়!। 
২। প্রপিডিংস অনি সেকেওু ওরিয়েন্টাল কনফারেন্স 2 ১৯২৩। 
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আমরা এখন এই অনুমান করতে পারি যে সেনরাজারা ব্রান্গণ ছিল” 
কিন্তু ব্রাঙ্গণ হয়ে ক্ষত্রিয়ের আচরণ করতো । মংস্য প্রাণে ক্ষত্রোপেত 
দ্বিজাতীয় অনেক লোকের নামোলেখ আছে । ভবভূতির “মহাবীর চরিতে? 
বিশ্বামিত্রকে '্রজ্জক্ষত্রিয় বল। হয়েছে । ভাগারকর মহাশয় প্রাচীন ভারতে পাঁচটি 
'ব্র্গক্ষত্রিয়' রাজবংশের নাম আবিষ্কার করেছেন। এই প্রকারে জয়সয়াল 
কথিত ভাকাটাকা বংশ, দক্ষিণের পল্লববংশ ব্রান্মণ থেকে ক্ষত্রিয় বৃত্তি 
অবলম্বন করে । বল্লাল চরিতের একাদশ অধ্যায়ে কদন্ব ও পল্লবদের ক্ষত্রিয়ের 
ওরসে এবং ব্রা্মিণীর গর্ভে উৎপন্ন__অতএব 'ত্র্গক্ষত্রিয়' বল হয়েছে । গুজরাট 
এবং পশ্চিম ভারতের স্থানে স্থানে “ত্র ক্ষত্রিয়” নামে একটি জাতিও আছে। 
গুজরাটে তারা ব্রাক্মণের কাজ করে । সেনবংশ ব্রা্গণ বংশোত্তব ছিল বলেই 
তার] বাঙ্গলায় ব্রাক্মণদের এতট।, প্রাধান্য দিয়েছিল । বাঙ্গলায় তাদের দ্বারা 
ব্রান্মণ্য আধিপত্য সৃষ্টি হয়েছিল-_এইরূপ ব্যাখ্য! উপরোক্ত বিবরণ থেকে 
গ্রহণ করা অযৌক্তিক হবে না! 

বল্লাল সেনের সভাসদ অনস্ত ভট্ট রাজার অনুরোধে “বল্লাল চরিত' 
লিখতে আরম্ভ করেন। কিন্ত তিনি তাহণ শেষ করতে পারেন নি। বনুপরে 
তার এক বংশধর আনন্দ ভট্ট নবদ্বীপের জমিদার এবং শ্রীচৈতন্তদেবের 
পৃষ্টপোষক বুদ্ধিমন্ত খানের সময় বল্লালের সমসাময়িক অনন্ত ভট্ট ও সারণ 
দত্তের লিখিত সেই সময়ের হিন্দুসমীজের অবস্থার বিবরণ গ্রহণ করে এই 
পুস্তক সম্পূর্ণ করেন। ইহাতে বল্লালসেনের সময়ের হিন্দ্র সমাজ সম্বন্ধে 
নিষ্মোক্ত সংবাদ অনুবাদকের ভাষায় প্রদত্ত হলো । “সন্ন্যাসী ও তাদের 
অনুগামীরাই যেমন বৌদ্ধ সমীজের সেবাদণ্ড স্বরূপ । তেমনি ব্রান্গণ আর 
কায়স্থেরাই সমাজের মেরুদণ্ড স্বরূপ ছিল ! কিন্তু লোকসংখ্যা ছিল অগণিত, 
তাদের ভেতরে বিশ্বাসট। তেমন চার প্রকারের ছিল ন1। ব্রান্মণেরা শৃদ্রের 
বাইরে যেতে পারতো না। সে (বল্লাল) বেনিয়াদের অধমন্য করেছিল 
আর কৈবর্ভদের তুলেছিল উপরে) শৃদ্রের চেয়ে নীচু জাতদের বলতো 
অস্তাজ। অন্য সবজাতের মধ্যে বল্লাল যাদের তুলেছিলেন তাদের ভেতর 
মালাকার, কুস্তকার ও কর্মকার নাম সারণ উল্লেখ করেছেন। তাদের 
অন্ত্যজ বলে ধরা হতো না, সুতরাং তাদের পগ্রহণ' মানেই ক্রাঙ্মপত প্রতিষ্ঠা 
দেওয়।। বল্লালের সমসাময়িক সারণের কাছ থেকে এইরূপ সংবাদই পাওয়া 
যায়। অবশ্য আনন্দ ভট্ট নিজের ব্ঞ্জিত্বে পুস্তকের শেষে একটা “সংযুক্ত 
তালিকা দিয়েছেন ।” 

এ দ্বার! ব্রাঙ্গণ ও বৌদ্ধ ব্যতীত একটা বিশাল জনসজ্ঘের সংবাদ ইঙ্গিত 
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করণ হয়েছে-_-যাদের ধর্মের বালাই বড় একট ছিল না; এরা কি নিজেদের 
প্রাচীন কৌমগত ধর্ম ( ট্রাইব্যাল রিলিজিয়ন ) অনুসরণ করতে 1? তারপর 
চর্তুবর্ণের বাইরে “অন্তাজ” বলা হয়েছে । ব্রা্ষণদের কারবার শৃদ্র পর্যন্ত 
গণ্তীভূত ছিল, আর বৌদ্ধ পুরোহিতের সব জাতির সঙ্ষে সম্পর্ক বজায় 
রাখতো । তথাপি একট] বিশাল জনসংঘীরা ছিল যার] উপরোক্ত ছ্ব'ধর্মের 
ধার ধারতো। না। এজন্যই কি বাঙ্গল! এত শীঘ্র ধর্মাস্তর গ্রহণ করতে 
পেরেছিল এবং এই প্রদেশে মুসলমান আধিকোর কারণও কি এই ইঙ্গিতে 
নিহিত নেই ? 

শেষোক্ত আনন্দ ভট্টের তালিকাটি বল্লালের স্ৃত্যুর তিন শত বংসর পরে 
দেওয়া হয়। তখন কি এই জাতিগুলির মধাদ? পূর্বের ন্যায়ই ছিল ? সমাজ 
এক জায়গায় চিরকাল সনাতন অবস্থায় থাকে না। 

বল্লাল সম্বন্ধে আনন্দ ভটের শেষেজ ম্ন্তব/টি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য £ 
“তিনি নিঃসন্দেহে একজন জারজ, অনিষ্টকারী, ছুষ্টপ্রকৃতির রাজ? ছিলেন ।” 
এদেশে বল্লালের জন্ম বৃত্তীস্ত সম্বন্ধে একটা কুংসিত কথা প্রচলিত আছে। 
কেহ বলেন, তিনি সমুদ্রের বসে জন্মেন। একটি কবিতায় বল হয়েছে £ 


“আদিশুরের বংশধ্বংস সেনবংশ তাজ 
বিষস্কসেনের ক্ষেত্রজপু্র বল্লালসেন রাজা 1” 


( সম্বন্ধ নির্ণয় ; ২০৮ পৃঃ) 


আবার কেহ বলেন তিনি বনে জন্মেছিলেন বলে--“*বন-লাল?” থেকে 
বল্লাল নামটির উৎপত্তি হয়েছে । কিন্ত এই নামটি দাক্ষিণাত্যেও পাওয়া 
যায়। সেনবংশীয়ের] দক্ষিণ দেশীয় লোক বলে এই নামটিও সেখানকার 
হতে পারে । আনন্দভট্ট আরও বলেন £ সুবর্ণবশিকেরা নিজেদের সকল 
জাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে গর্ব করতো, উচ্চবংশীয় ব্রাহ্মণদের বলতে] দাসীপুত্র... 
আর ব্রহ্গক্ষত্রিয় জাত রাজার প্রতিও নিন্দনীয় ভাষা প্রয়োগ করত। এই 
বিবরণ সুবর্ণবণিকদের ভেতর বৌদ্ধ প্রভাবই অনুমিত হতে পারে । 

সেনবংশের সময়ে যে বাঙ্গলার সমাজ একটা নূতন সমীকরণের মাধ্যমে 
অভিবংক্ত হচ্ছিল তর প্রমাণও আনন্দভট্ে প্রদত্ত হয়েছে £ 
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ইহ] দ্বারা বাঙ্গলায় ক্ষত্রিয় বলে একটা জাতির সন্ধান বা উল্লেখ পাওয়া 
যায়। তাছাড়া এই পুস্তকে রাণক (রাণক একটি পদবী) ও রাজপুত্র নামক 
উচ্চ বংশসমূহের সংবাদও পাওয়া! যায়।, এই বল্লালের তিন শত বংসরেরও 
অধিক পরে বৈষ্ঞবগ্রস্থ জয়ানন্দের “চৈতন্য মঙ্গলে? পুর্ব বাঙ্গলায় 'ত্রন্গক্ষত্রী। 
জাতির উল্লেখ আছে । পুনঃ, “সখ শুভোদয়া, গ্রন্থে রাজপুত বলে এক 
জাতির উল্লেখ দেখা যায় । এই সব জাতিগুলি এখন গেল কোথায় ? 

এস্থলে ইহাঁও বক্তব্য যে, বল্লাল সেন “বংশতালিকা” দেখে “শুদ্ধি” করে 
ত্রান্গণত্ব ও ক্ষত্রিয়ত্ব প্রদান করত । ক্ষত্রিয় বৃত্তিধারী একটি বিশিষ্ট শ্রেণী যে 
বাঙ্গলায় পূর্বে ছিল তাহা এই সকল জাতিগত নান থেকেই স্পষ্ট প্রতীত 
হয়। অথচ আনন্দ ভট্টের “বল্লাল চরিত” লিখিবার যুগেই রঘুনন্দন পুরাতন 
কোন সংস্কত পুস্তক থেকে একটা কলিত শ্লোকের জোরে ধর্মমত জাহির 
করলেন যে, বাঙ্গলায় ব্রান্সাণ ও শুদ্র বতীত আর কোন বর্ণ নাই। 

এস্থলে অনুসন্ধানের আরও এক বিষয় হ'ল যে উপরোক্ত শ্রেণীর লোক- 
গুলির পেশা বংশগত ছিল কিনা? দেওপাড়া শিলালিপিতে লেখা আছে-_- 
“ইহা বারেন্দ্রক শিল্পীগো্তী চুড়ামণি বাণক শুলপাঁণি কতৃক উৎখীশর্ণ হয়েছিল 1” 
রাণক শকট কি পদবাচক? বল্লাল চরিতে উল্লেখ আছে যে কল্লাল্র পিতৃ" 
আদ্ধে রাণক ও রাজপ্ুত্রেরা সর্বাগ্রে আহারে বসেছিল, তারপরে সংশৃদ্রদের 
আহারের স্থান হয়। ইহাতে রাণকর্দের অভিজাত শ্রেণীর বলে অনুমান হয়। 
অথচ এই শিলালিপিতে এক রাণককে শিলী বলে উল্লেখ করতে দেখা যায় । 
তাহলে কি এই সুচিত হয় না যেবাঙ্গলায় তখনও লোকের পরিচয়জ্ঞাপক 
জাতি প্রতিষ্ঠানটি (75010011907) বংশ পরম্পরাগত না হয়ে কেবল পদসৃচক 
ছিল, অর্থাৎ তখনও পর্সস্ত আজকালকার ন্যায় জাঁতিরূপ প্রতিষ্ঠানাট “কা! 
(08506) না হয়ে ক্লাস বা শ্রেণী ছিল। এই জন্যই ব্রাঙ্গণবংশীয় সেনরাজাগণ 
ন্ষত্রিয় কৃত্তিধারী হয়ে ক্ষত্রচরিত্রচর্ধী” হয়েছিলেন । তাছাড়াও ঠাকুর নামে 
একটি উপাধির সংবাদ বল্লাল চরিতে পাওয়া যায় । এই উপাধি উচ্চবংশীয়- 
দের প্রদত্ত হতো । কিন্ত বল্লাল তার নাপিতকে এই উপাধিতে ভূষিত করায় 
অভিজাতদের অসন্তষ্টির কারণ হয়। 
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যা হউক এবার পুর্ব প্রসঙ্গে আসা যাক্‌। বাঙ্গলার দক্ষিণে সেনবংশের 
প্রতিষ্ঠা এবং বাঙ্গালীর নিজস্ব রাজবংশ ও তার সঙ্গে সঙ্গে অভিজাতবর্গের 
ধ্বংস সাধন এই সময় থেকে ভালভাবেই আরম্ভ হয়। এই সময় ত্রান্দণা 
ধর্সানৃযায়ী বর্ণাশ্রম পদ্ধতি পুনরায় সংগঠিত হওয়ায় পূর্বের অনেক জাতি উচ্চ 
শ্রেণীর স্তর থেকে নীচু শ্রেণীতে অবনমিত হয়। পূর্বে তার কিছু বিবরণ 
দেওয়। হয়েছে । জনশ্রুতি অনুসারে সুবর্ণবণিক ও ধোপা, চাষা জাতিগুলি 
বল্লালসেন দ্বার! তাদের পূর্ব সামাজিক পদ থেকে অবনমিত হয়ে যায়, কৈবর্তৃ 
দের একাংশ 'জলচল” হয়, ডোম, বাগদী, হাঁড়ি প্রভৃতি বৌদ্ধজাতিগুলি যাঁরা 
বৌদ্ধ যুগে উচু স্তরাঁভিষিক্ত ছিল তার! সমাজের অতি নিকৃষ্ট ও ঘ্বণিত স্তরে 
অবনমিত হয়ে “পতিত হয়। এবং নবসায়ক নামে কতকগুলি জাতি 
অপরদিকে উন্নীত হয়ে যায়। গয়লাদের একদল হল “জলচল” অপর একদল 
নীতু শ্রেণীরই রয়ে গেল কিন্তু আসলে এই জাতিগুলে! “শ্রেণী” (৪৪1৫9) ছিল । 
বল্লাল চরিত বাতীত “ব্রন্মবৈবর্ত পুরাণ' ও “কৃহত্ধর্মপুরাণে'ও নানা জাতির কথ! 
আছে। ব্র্মবৈবর্ত পুবাণে জালা" ও বাঙ্গলার নান। জাতির জাতের উল্লেখ 
আছে। তাতে মনে হয় এই পুর'ণটি মুনলমান আক্রমণের পরে রচিত। “রৃহৎ- 
ধর্সপ্ুরাণে" বলা হয়েছে, রাজা যেন সমাজে অসবর্ণ বিবাহ দিয়ে বর্ণ শঙ্কার সৃষ্টি 
করেছিলেন । ভ্রাক্ষণ বর্ণ ব্যতীত সবই বর্ণ শঙ্কর । এর মধ্যে বাঙ্গলার জাতি 
নিচয়ের একটি তালিকা আছে £ (১) উত্তম শঙ্কর, (২) মধ্যম শঙ্কর, (৩) অধম 
বা অন্ত্যজ শঙ্কর । (১) উত্তমের মা বঙমানের সৎ-শুদ্রেরা পড়ে । যেমন- 
করণ, অন্বষ্, ততস্তবায়, গন্ধবণিক, নাপিত, শোপ, কর্সকার কংসকার, 
শঙ্ঘকার, তমলিক, দাস (কৃষিজীবী ), বারজীবী, মোঁদক ও মালাকার । 
এদের প্রত্যেকের নির্দিষ্ট পেশা আছে । আর যার্দের কোন নির্দিষ্ট পেশা নেই 
তারা হচ্ছে--সুত, রাজপুত্র রোজপুত 2), জাম্বলি। মধ্যম শঙ্করদের মধ্যে 
আছে £ তক্ষণ (সুত্রধর) রজক, স্বর্ণকার, স্বর্ণবণিক (অন্য অধ্যায়ে ইহাদের 
কনক-বণিক বলা হয়েছে ), আভীর, তৈলকারক, ধীবর, শোত্ডতিক, নট-নাটা, 
সাক, শের জালিক। অধম শঙ্করদের মধ্যে মালগ্রাহী, কুড়ব, চণ্াল, বরুভ, 
তক্ষ, চম্নকাঁর, ঘাটজীবী, দেশলাবাহী, মল্ল অথব]। মাল । 

উক্ত তালিকা “বল্লাল চরিত, হতে কিছু পার্থক্য আছে । স্বর্ণবণিক শোঁ্িক, 
নট, রজক, ধঈবর, জালিক এরা সং শুত্র শ্রেণীর মধ্যে গণ্য হতেন। এই জাতি 
তাত্বিক উৎপত্তির কথা সম্পূর্ণ-অনৈতিহাসিক এবং অবৈজ্ঞানিক। এগুলি 
পুরোহিত তন্ত্রের মনগড়া রচনা । অতীত প্রাচীন জনশ্রুতি যে, রাজ] বেন 
ঠার বাজতে ব্রাক্গণ ব্যতীত সমাজের লোকের বর্ণ-সাঙ্কর্য ঘটালেন, ইহ! আজ-- 


৪৬ বাঙলার ইতিহ'স 


গুরি কথা। শ্রদ্ধেয় আচাধ শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় মহাশয় লেখককে বলেছিলেন 
যে, 'বৃহত্ধমপুরাণ, চতুর্দশ খৃষ্টাব্দে সপ্তগ্রাম অঞ্চলে লেখা হয়েছিল। এই সব 
জাতিতাত্তবিক সংবাদ যে মনগড়া এ বিষয়ে কোনই সন্দেহ থাকে না। কারণ, 
বল্লাল চরিতে বৈশ্বাদের অর্থাৎ সৃবর্ণ বণিকদের পাতিত্য দোষ ঘটাচ্ছেন 
বল্পালসেনের হস্তে । ইহ দ্বাদশ শতাব্দীর ঘটনা, কিন্তু 'বৃহত্ধর্ পুরণ” এই 
ঘটনারও পরে লেখা । যদি বর্তমানের “দুবর্ণবণিক” এই প্রুস্তকের উল্লিখিত 
সুবর্ণবণিক বা কনক-বণিক হয় তাহলে এইজাতি ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতাব্দীতে 
মধ্যম শ্রেণীর সৎশুদ্র বলে পরিচিত ছিল। পতঞ্জলির মহাঁভাঙ্কে রজক'কে 
সংশুদ্র মধ্যে গণ্য করা হয়েছে । 

“প্লাজপৃত্র' সংশ্শুদ্র বলে গণ্য হচ্ছে । বিল্লাল চরিতে” এবং “সেখ-শুভোদয়া। 
গ্রন্থে 'রাজপুত্রঃ জাতির উল্লেখ আছে । এসখ-শুভোদয়া'তে দেখা যায় লক্ষ্মণ - 
সেন তাদের সন্গে স্ব-জাতিয়ত্ব টেনেছেন। সংস্কৃত রাজপুত্র যদি বাঙ্গলায় 
“াজপুত' হয় তাহলে “জাতমরা রাজপুত” কবে উদ্ভূত হলো (নারায়ণদেবের 
পদ্ম পুরাণ দ্রষ্টব্য)। ষোড়শ শতাব্দীতে রচিত কবি কঙ্কণের চণ্ডীতে দেখা যায় 
রাজপুতকে কায়স্থের নিষ্ে স্থান দেওয়া হয়েছে । ব।ঙ্গলায় এই সব পরিস্থিতি 
কি প্রকারে, কি করে এবং কি হতে হলো তাহাই ভাববার বিষয় । 

এদিকে ব্রাক্মণ সব-বর্ণশ্রেষ্ঠ ও দেবতাদের প্রতিনিধি বলে গণ্য হতে লাগল । 
রাজসরকারের কায়স্থগণ ব্রান্মণের পরবর্তী নীচে অভিজ্াতশ্রেণী বলে পরি- 
গণিত হলো । এইরূপে দশম শতাব্দা থেকে যে শ্রেণী-সংগ্রাম সুরু হয়েছিল 
এবং তদ্বার! এক নুতন সামাজিক আবতন ও বিবর্তন ঘটছিল-_তা” সেন রাজ- 
গণের রাজত্বকালে নূতন পদ্ধতি প্রাপ্ত হয় এবং পরবতীয়ুগে পঞ্চদশ শতাব্দীতে 
বোধ হয় তাহা পুর্ণতা লাভ করে। এই আবর্তন ও নূতন পদ্ধতির ফলে বর্তমান 
বাঙ্গলার হিন্দু-সমাজ সৃষ্ট হয়েছে । এই সমাজ বৌদ্ধয়ুগের গৌরব ও কীন্তি 
কাহিনীর কথা জানে না। বোদ্ধ যুগের বাঙ্গালীর আন্তর্জাতিকতাভাব বা 
বাঙ্গলার সার্বভৌমিকত্বের কথাও জানে না! অবশ্য বৌদ্ধ ও পালমুগের 
কীতি-কাহিনীর কথা ক্রমেই প্রত্রতাত্বিকদের গবেষণার ফলে আবিষ্কৃত 
হয়েছে । কিন্তু ব্তমান বাঙ্গলার হিন্দ্রসমাজ অতীত জানার মধে) শুধু জানে 
_-বল্লালের কৌলিন্য প্রথা ও জাত মারামারির সংবাদ; লক্ষ্মণ সেনের খিড়কীর 
দরজ] দিয়ে পলায়নের সংবাদ এবং সাতশত বছরের ডু*ত্মার্গের দলাদলি ও 
দাসত্বের খবর । 

সেনবংশ লক্ষণসেনের স্বৃত্যুর পর বান্থলার উপর থেকে একাধিপত্য হারায় । 
কিন্ত মুনলমান এঁতিহাসিকদের মতে লক্ষ্মণসেন অথবা আইন আকবরী মতে 
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লছমনিয়! বৃদ্ধাবস্থায় মহম্মদ-ই-বক্তিয়ার খিলজি নামক তুফি সেনাপতি দ্বারা 
স্বীয় রাজধানী থেকে বিতাড়িত হন। কিন্তু জয়চন্দ্র নারাঁং তা'র “ইতিহাস প্রবেশ 
নামক হিন্দী পুস্তকে তাহা অস্বীকার করেছেন। তিনি বলেন যে, লক্ষণসেন মগধ 
জয়ের জন্য ক্রমাগত কাঁশীর রাজা জয়চন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন। উক্ত 
ঘটন তার ম্ৃত্বার পর ঘটে। স্বীয় রাখালদাস বন্্যোপাধ্যায়ও তাহা 
অস্বীকার করে বলেছেন যে ১১৭০ খুষ্টাবে লক্ষাণসেনের মৃত্যু হয় ॥ মুসলমান 
এতিহাঁসিকেরা বলেন, এই অশীতিপর বৃদ্ধ রাঁজাকে ত্রান্মণেরা এসে এই বলে 
ভয় দেখায় যে শাস্ত্রে এপ ভবিষ্তদ্বাণী আছে যে একজন আজীনুলন্থিত বাহু, 
শ্বেতবর্ণ বিশিষ্ট তুরঙ্ক গোৌঁড় অধিকার করবে । এই সময় উপরোক্ত তুর্ক সেনা- 
পতি মগধ বিজয় সমাপ্ত করে লুণ্ঠন করায় বাস্ত। সেসংবাদ নিশ্চয়ই গোড়ে 
শৌছেছিল। তারা আরও বলেন যে এতে সাহু গরভূতি ধনী নাগরিকের। 
ধনরতাদি সঙ্গে নিয়ে পূর্ববঙ্গে পালিয়ে যায়। কিন্ত বৃদ্ধ রাজা রাজধানী ত্যাগ 
করতে ইচ্ছা করেন না! । তিনি সেখানেই থেকে যান। এর মধ্যে একদিন 
খিলজি অশ্ববিক্রেতার ছদ্মবেশে রাজধানীতে প্রবেশ করে আঠারজন অশ্বারোহী 
সঙ্গাসহ রাজপ্রাসাদ আক্রমণ করে । রাজা আহারে ব্স্ত। গোলমাল আরম্ভ 
হতেই খিড়কীর দরজা দিয়ে বাইরে গিয়ে নৌকাযোগে পলায়ন করেন। 
মিন্হাজের ইতিহাসে এই ঘটনা রয়েছে । লাম তারানাথের রচিত “ভারতে 
বৌদ্ধধর্্ের ইতিহীসু” (শিফনার কর্তৃক জার্সাণ ভাষায় অনূদিত ) নামক গ্রন্তে 
উল্লেখ আছে যে মগধের একদল বৌ ভিক্ষু চরের বেশে মগধ, মিথিলা ও 
বাঙ্গলা প্রভৃতির লোকদের মধ্যে ষড়যন্ত্র করে খিলজির সঙ্গে সংযোগ স্থাপন 
করে দেয়। তারপর বক্তিয়ার ওদত্তপুরী ও বিক্রমশাল ধ্বংস করে। এই 
বক্তিয়ারকে তারানাথ তুরহ্ক *চন্দ্ররাজা" নাম দেয়। তিনি গঙ্গা ও যমুনার 
মধ্যস্থিত অন্তর্বেদতে থেকে এই ষড়যন্ত্রের জাল বুনেন। এর থেকেই বোবা 
যায় যে মগধ ও গৌড় কেন এত সহজে বিজিত হয়েছিল। কিন্তু মিন্হাজ 
একথা বলেন নি। তাতে স্প্টতই বোঝা যায় তিনি অনেক কথাই চেপে 
রেখে ছিলেন কিম্বা! অনেক কথাই জানতেন ন1। 

আজকাল এতিহাসিকগণ মিন্হাজের এই আখ্যান বিশ্বাস করতে রাজী 
নন। তার! সেন বংশের বিয়োগাস্ত পতনের নানা ব্যাখ্যা দিয়েছেন। সবগুলি 
এতিহাসিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। হিন্দ স্বদেশ প্রেম প্রণোদিত হয়ে 
অনেক ব্যাখ।ই খাড়া করা চলে বটে । কিন্ত একট! ক্লুথা কেহই লক্ষ্য করছেন 
না যে অপেক্ষাকৃত অল্লায়াসে মুসলমান কতৃুকি ভারত বিজয়ের পশ্চাতে 
বিশেষতঃ বাঙ্গলার সেন রাজত্বের বিয়োগান্ত পরিণামের পশ্চাতে আর একটি 


৪৮ বাঙ্গলার ইতিহাস 


বড় রকমের তথ্য থাকতে পারে । সেন রাজত্ব বিদেশাগত বংশীয়দের শাসন 
- ইহা অন্যান্য বিদেশাগত ব্রাক্গণ, কায়স্থ প্রভৃতি মুষ্টিমেয় কর্মচারীগণ যারা 
একটি বুরোক্রেসী গঠন করেছিল তাদের দ্বারাই রক্ষিত ছিল। দেশের 
অধিকাংশ লোকই ছিল তখন বৌদ্ধ বা নাথধম্ী অথব1 অপর কোন অব্রাক্সণ্য- 
বাদী সম্প্রদায়তক্ত অথব। লৌকিক কৌমগত ধর্মীবলম্বী। কাজেই এই শাসক 
ও শাসিতের মধ্যে অন্তরের প্রীতি ও সন্ভাবের অভাব থাকাই খুব স্বাভাবিক ও 
সম্ভব। রামাই পাগুতের শুন্য পুরাণের “নিরঞ্জনের রুক্মা” পাঠে অনুমিত হয় 
যে শাসিত সন্ধন্্ী (বৌদ্ধ) ও শাসক ত্রান্মপ্য বাকৃণের মধ্যে স্ভাব ছিল না । 
সেন বংশের পতন সেই অসভ্তাবের ফলেও হতে পারে । মুসলমান এঁতি- 
হাসিকেরা বলেছেন যে গৌড় বিজয়ের পর বৎসর বক্তিয়ার খিলজি যখন 
কামরূপ ব! উত্তর বঙ্গ বিজয় অভিয!নে বহিগগত হন তখন অনেক হিন্দ্ব রাজ। 
তার সঙ্গে গমন করেন! উক্ত বিবরণ থেকে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে 
বাঙ্গলার একদল লোক মুসলমানদের সঙ্গে জবুটেছিল। 

বক্তিয়ার খিলজি যে মুষ্টিমেয় কয়েকজন সৈন্য নিয়ে “নোদিয়া নগরে 
আসতেই লক্ষণসেন পলা ইয়া যান ও সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গল তুকিদের পদানত হয়; 
এই কথা! আর বিচারসহ নয় বলেই পণ্ডিতের অনুমান করেছেন । স্বগীয় 
রাখালদাস বন্দোপাধ্যায় বলেছেন £ ছগাঁড-জয়ের প্রকৃত ঘটনা এখনও 
অন্ধকারাচ্ছন্ন আছে'*লক্ক্পণসেন তখন জীবিত ছিলেন না। লক্মণসেনের 
পুত্রত্রয়ের মধ্যে তখন কে গোৌঁড়-রাঁজ্যের অধিকারী ছিলেন, তাহ অদ্যণপি 
নিণীত হয় নাই...এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে, মহম্মদ-ই-বখতিয়ারের 
নদীয়।-বিজয়-কাহিনী সম্ভবতঃ অলীক ।.**গৌড-রাজ্যবিজয়ের পরে লক্ষ্মণ 
সেনের বংশধরগণ যে বঙ্গদেতশ স্বাধীনত] অক্ষ রাখিয়াছিলেন, ইতিহাসবেত্তা 
মিন্হাজ.উস্-সিরাজ স্বয়ং সে কথা স্বীকার করিয়! গিয়্াছেন? 1১ 

বতমানে লক্ষণসেনের বংশ সন্বন্ধেযে সব সংবাদ আবিষ্কৃত হয়েছে তাহা 
এই-_তার তিন প্ুত্র-_মাধবসেন, কেশবসেন, বিশ্বরূপসেন । শেষোক্তদের 
সম্বন্ধে গরিমিশ্রের কারিকা” ও এএডুমিশ্রের কারিকা” নামক দুটি আবিষ্কৃত 
গুথিতে যে তথ্য পাওয়া যায় তা” থেকে তুকি দ্বারা বাঙ্গল1 আক্রমণের সম্বন্ধে 
নৃতন আলোকসম্পাত করে৷ হরিমিশ্রের কারিকাতে বর্ণনা আছে যে কেশব 
সৈন্য সংগ্রহ করে একবার মুসলমানদিগের বিরুদ্ধে অন্ত্রধারপ করেছিলেন, 
কিন্ত শত্রুর সম্মুখে তিটিতে সমর্থ হননি, অবশেষে মুসলমান ভয়ে গৌড় 


১। বাজালার ইতিহাস, ১ম খও, পৃঃ ৩২৩-৩২৬। 


আধ্যযুগ ৪৯ 


পরিত্যাগ করে পুর্ববঙ্গে পলাইয়! গেলেন ।১ বীরভূম এবং মুশিদাবাদ জেলায় 
জনশ্রুতি আছে যে, কেশবসেন এ স্থানে সৈন্য সংগ্রহার্থ গিয়েছিলেন ৷ পুনঃ, 
একটি কারিকায় বলা হয়েছে লক্ষণসেনের পরিবাদ তার জন্মগ্রহবৈগুণ্যে 
হয়েছিল । ইহা কি রাজার পলায়ন বিষয়ে ইঙ্গিত করেনা? এডুমিশ্রের 
কারিকায় উল্লেখ আছে যে, “বিশ্বরপ মুসলমান আক্রমণ হইতে পুববঙ্গ রক্ষা 
করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাহার সভায় কেশবসেন কুলীন ব্রান্মণগণসহ 
উপযুক্ত আশ্রয় লাভ করিয়াছিলেন ।”২ এই বিষয়ে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 
মহাশয়ও স্বীকার করেছেন যে “কেশবসেন ও বিশ্বরূপমেনের তাম্রশাসনদ্ধয় 
হইতে অবগত হওয়া যায় যে, তাহারা উভয়ে মুসলমানগণের ( গর্শষবন ) 
সহিত যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত হইয়াছিলেন।”৩ বিশ্বরূপসেন তৃকিদের পরাজিত 
করে “গর্গ যবনাগয় প্রলয়কাল রুদ্র” উপাধি গ্রহণ করেছিলেন ।৪ এইস্থলে 
বল বান্ুলা যে সংস্কতে “গোরা, শব্দকে 'গর্গঘধন* রূপ দান করা হয়েছে । 

লক্ষণসেনের প্রথম পুত্র মাধবসেন সঙ্ষে স্বীয় নগেন্দ্রনাথ বসু বলেছিলেন 
যে, “পরম সৌগত মধুসেন ১১৯৪ শকে বা ১২৭২ খুঃ বঙ্গে আধিপত্য করিতে- 
ছিলেন ।” রাঁখালবাবু বলেছেন যে, “ভনগেন্দ্রনাথ বসু বলিয়াছেন যে, 
কুমাঘুনে মাধবসেনের একখানি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে ।”৫ এই প্রসঙ্গে 
রাখালবাবু এও বলেছিলেন যে ৬নগেন্দ্রনাথ বসু এই গ্রন্থ উল্লেখ করিয়াছেন 
কিন্ত এটুকিসন্‌ রচিত উত্তর পশ্চিম জেলার গেজেটিয়ার (দ্বাদশ ভাগ) 
“ভিমালয় জেলা'র ৫১৬ পুষ্ঠায় তাম্রশী পনের উল্লেখ নাই ১) 

স্বদেশীমুগের প্রারস্তে যখন বাঙ্গ।পী নিজের পুর্ব ইতিহাস সম্পর্কে অনু- 
সন্ধান আরম্ভ করে সেই সময় বাঙ্গলা পত্রিকাঁতে এই সংবাদ প্রকাশিত হয় যে 
কুমামুনের শান স্থানের একটি মন্দিরের খিলানে মধুসেনের নামোলেখ আছে। 
এই বিষয়ে সঠিক সংবাদ সংগ্রহ করা আবশ্যক । সেই সময় এ সংবাদও 
প্রকাশিত হয় যে, পঞ্জাবের পুব দিকস্থ পাহাড়ের রাজপুত রাজ্যগুলি __-যথা, 


১। নগেন্্রনাথ বসু 2 বঙ্গেৰ জাতীয় ইতিহাস_ ব্রাঙ্গণাকাণ্ড, ৬ষ্ঠ অংশ পৃঃ ৫৪০৫৫ | 
সন্বন্ধ নির্ণয়; ৭১১ পৃঃ | 
২। নগেন্দ্রনাথ বসু বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস- ব্রাহ্মণ্যকাণ, ভ্ঠ অংশ পৃঃ ৫৪-৫৫। 


সম্বন্ধ নির্ণয়, ৭১৯ পৃঃ। 
৩। বাঙলার ইতিহাস, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ৩৬৭ । 
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&০ বাঙ্গলার ইতিহাস 


চন্বাঃ সুকেত, মণ্তডি, কেউন্থল প্রভৃতি রাজারা লক্ষণসেনের বংশধর বলে 
নিজেদের পরিচয় প্রদান করেন। তাদের উপাধি--“সেনদেব। এই সকল 
দানে বাঙ্গালী আচার ব্যবহার পদ্ধতি বিকৃতভাঁবে এখনও প্রচলিত আছে। 
লেখকের জনৈক বন্ধু এ সময়ে অনুসন্ধান করে তার সত্যতা নির্ধারণ করেন । 
কথিত আছে বাঙ্গলার সেনবংশীয় রুদ্রসেনদেব পুব পঞ্জাবে গিয়া! আধিপত্য 
স্থাপন করেন । তার নামানুসারে “রুদ্রসেনপুর” আজ রুপার (80091) 
নাম ধারণ করে । হাতরামের জমিদার কুমার মহেন্দ্রপ্রতাপ সিংহ লেখককে 
বলেন যে চাশ্বার বাজ তার নিকট লক্ষণসেনের বংশধর বলে পরিচয় দেন। 
যদি এই দাবী এতিহীসিক সত্য হয়, তা"হলে স্পষ্টই প্রতীত হয় যে, এই বংশ 
কর্ণাটকে ত্রাণ থেকে ক্ষত্রিয়রুত্তি গ্রহণ করে কক্ষত্রোপেতা ব্রান্মণ” হয়, তাহ? 
বাঙ্গলায় এসে তজ্জন্য “ত্রন্মক্ষত্রিয়” বলে গণ্য হয় । সেই বংশের একদল বংশধর 
পঞ্জাবে গিয়ে গ্াজপুত রূপে বিবতিত হয়। এতদ্বারা “ইবেট্সনের” মতটি 
প্রমাণিত হয় যে 0856 বা জাতি হচ্ছে একটি 98105 2098] বা জাতি একটি 
পদ বা মর্যাদাসম্পন্ন লোৌকসমক্টিমাত্র। ইহাই ছিল প্রাচীনকালের পদ্ধতি । 
ভোগেল ও ইবেটুসন মহোদয়গণের জাতিতাত্তিক তথ্য থেকে এই পাওয়। যায় 
যে, পঞ্জাব-পাহাড়ের রাজপ্ুতদের মধ্যে কেহ কেহ গৌড় দেশ থেকে আগত 
বলে দাবী করেন । কিস্তু ইহার এতিহাসিক প্রমাণের অভাব । এতদঞ্চলের 
একজন ডোগরা রাজপুত লেখককে বলেছিলেন যে তারা পূর্বদেশ থেকে 
এসেছেন । এই সকল বিষয়ে আরও অধিক অনুসন্ধান একান্ত প্রয়োজন । 

পুনরায়, একটি স্বাধীন হিন্দবরাজবংশের সংবাদ আমরা দন্ুজ মাধবে পাই। 
খোদিত লিপিতে আমরা দনুজ মাধবকে দেববংশ বলে উল্লিখিত হতে দেখি । 
এড়ু মিশ্র পরিচয় প্রদান প্রমঙ্গে বলেছেন £ 

“দনৃজ-মাধু যদা রাজা। 
মরূপ আদি কাশী পর্যস্ত যে প্রজ11+,১ 


কিন্ত ইহ! ভাটের অত্তযুক্তি বলেই বিবেচিত হবে । এ সম্বন্ধে মুসলমান 
এতিহাসিকণণ বলেছেন যে দিল্লীর বাদশাহ যখন বাঁঙ্গলার বিদ্রোহী গভর্ণর 
তোগ্রলবেগকে ( ১২৭৯ খঃ) শাসন করার জন্য পুর্ববঙ্গে আসেন তখন রায় 
দনূজ ( তাবাকতি আকবরীতে ভোজরায়, বাদাউনি বলেন, দানুজ) বাদশাহকে 
পত্র দ্বারা জানান যে তিনি ত্া'কে সম্মান দেখানোর জন্যে আসবেন আবার 
এই অনুরোধও জানান য়েতিনি আসলে বাদশাহ যেন দণ্ডায়মান হন। একজন 


১। সম্বন্ধ নিণয়ে উদ্ধাত, পৃঃ 


আধ্যমুগ ৫১ 


কাফেরকে মুসলমান বাদশাহ উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করতে অপারগ-_বাদশাহ 
এই ভাবনায় বিশেষ ভাবিত হয়ে পড়েন। একজন সভাঁসদ বাদশাহকে 
বললেন যে রায় আসবার পুর্বেই তিনি যেন একটি বাজপক্ষী হাতে নিয়ে 
সিংহাসনে উপবিষ্ট থাকেন ; রায় এসে বাদশাহকে সম্মান প্রদর্শন করলে 
বাদশাহ দণ্ডায়মান হবেন ও বাজপক্ষণটি ছেড়ে দেবেন । বাদশাহ ও রায়ের 
আগমনে সেরূপ করলেন । রায় তৌগ্রলকে ধরিয়ে দেবার জন্যে অঙ্গীকার 
করলেন ।১ বাঙ্গলার বর্তমান এতিহাসিকগণ এই নৌজ। বা দনুজকেই দনুজ 
মাধব বলে স্থির করেন। ইনি ত্রান্দণদের একবার সমীকরণ করেন এবং ভূমি 
দান করেন । তিনি যে তৎকালে স্বাধীন ছিলেন সে ঘটনা বাদশাকে “দণ্ডায়মান 
হয়ে অভ্যর্থনা করা” থেকেই স্পট বোঝা যায়। স্বাধীনতার মুল্যই এই ; 
বোধহয় তোগ্রল তা”ক বাতিবাস্ত করে তুলেছিল, তাই তিনি সআ্াটকে 
সাহাঁষ্য প্রদান করেন । 
জনশ্রতি থেকে এই বংশের সম্বন্ধে শেষ দংবাদ অবগত হওয়া যায় না; 

তারা যে কায়স্থ রাজাদের কন্যা দান করেছিলেন এই জনশ্রুতি থেকে কেবল 
তাই জানা যায়। চন্্রদ্বীপের কায়স্থ রাজাদের কাছে তারা কন্যা দান 
করেছিলেন । চন্দ্রদ্বীপের রাজবংশের স্বর্গীয় “বড় রাজা” লেখককে এই কথা 
বলেও ছিলেন। েনবংশের হিন্দ্রশামনের শেষভাগে যে বাঙ্গলায় ব্রান্মণা- 
ধিপত্য বিশেষভাবে প্রবল হয়ে উঠেছিল তার প্রমাণ কৃত্তিবাসের বর্ণনাতেই 
আছে £ 

“পূর্বেতে আছিল শ্রীদনুজ ( বেদানুজ ) মহারাজা 

তাঁর পাত্র আছিল নারসিংহ ওঝা! 

দেশ যে সমস্ত ব্রান্গণের অধিকার । 

বঙ্গ ভোগে তৃঞ্জে তিই সুখের সংসার 1 
এই সম্পর্কে নগেনবাবু বলেছিলেন_-“যতদিন পুর্ববঙ্গে ব্রাহ্মণ প্রাধান্য 
অপ্রতিহত ছিল ; প্রাচীন হিন্দ্র গ্রথানুসারে অধিকাংশ গ্রামেই ব্রাহ্মণ গ্রামপতি 
ছিলেন । তাহারাই একরকম দেশের সবময় কর্তা ছিলেন : দেশের বাজাও 
পর্যস্ত তাহাদের কথায় উঠিতেন বসিতেন।” প্রাচীন প্রথানুসারে এই ব্রাহ্মণ 
গ্রামাণীরা যে নিষ্নবর্ণ ও অত্রান্গপ্য ধর্ম সম্প্রদায়ের লোকের ওপর অত্যাচার 
করত ত।? নিঃসন্দেহ। হিন্দু ভারতের ইতিহাপই তার সাক্ষ্য প্রদান করে। 
চতুর্দশ শতার্দাতে বৈদেশিক পধটকদের উক্তি যে্বাঙ্গালীরা বু সংখ্যায় 
মুসলমান হচ্ছে_ ইহার কারণও উপরোক্ত বিবৃতিতে অস্তনিহিত আছে । 
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৫২ বাঙ্গলার ইতিহাস 


মহম্মদ-বিন-কাসেম কর্তৃক সিম্ধদেশ আক্রমণের বৃত্তাস্ত আরবদের লেখা 
“চাচনামা” নামক গ্রন্থে বণিত আছে ।১ সেখানে এইরূপ লেখা! আছে 
সিন্ধদেশের রাজ! দাহিরের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, ঠাকুরের? (ক্ষত্রিয়), ব্রাহ্মণের এবং 
বৌদ্ধ সাধারণ ও তাদের মোহান্তগণ আরবদের সঙ্গে যোগদান করেছিল । 
তাদের লেখায় “মহান্ত বলে বণিত বড় বড় ধরন্সালয়ের অধ্যক্ষের! ভিতর থেকে 
আরবদিগকে পথঘাট ও অন্যান্য বিষয়ের সকল সন্ধান দিত। এই মহান্তের। 
বৌদ্ধমঠের অধ্যক্ষ ছিল বলে অনুম!ন হয়। কাশেমের মুলতান বিজয়ের 
পতিত মেড ও জাঠের] ঘণ্টা বাজিয়ে ও নিশান উড়িয়ে তাদের অভ্যর্থন। 
করেছিল । তার! আরবদিগকে বলে যে সিদ্ধের শাসকশ্রেণী তাদের উপর 
অত্যাচার করতো! ।২ ণনিরঞ্জনের রুম্মায়' স্পষ্ট উল্লিখিত আছে যে সদ্ধমিদের 
উপর ব্রাজ্মণদের অত্যাচারের দরুণ ধম “্যবনরূপ” ধারণ করে উহার প্রতিশোধ 
নিতে আসলেন । আবার আবিষ্কৃত তাআ্লিপির দ্বার! প্রমাণিত হয়েছে যে, 
কনোৌজের রাজ] জয়চন্দ্র অন্তরে অন্তরে সদ্ধমী ছিলেন। (নারং “ইতিহাস 
প্রবেশ* নামক প্রৃস্তকে বলেছেন যে জয়চন্দ্র ও পুণ্বীরাজের কলহের ঘটনাটি 
মিথ্য!। সংযুক্ত নামে কোন রমণী ছিলনা । বতমানে টাদবরদাইয়ের 
কাব্যে লিখিত ঘটনাগুলিও অপ্রামাঁণিক বলে গৃহীত হয়েছে) । 

মুসলমান কর্তৃক ভারত বিজয়ের সঠিক ইতিহাঁস এখনও লেখা হয় নাই। 
আরব মুসলমানদের দ্বারা! অন্যান্য দেশ বিজয়ের ইতিহাস পাঠে আমর] এই 
তথ্য জানতে পারি যে প্যালেক্টাইন, ঈজিপ্ট প্রভৃতি দেশের খষ্টায় সম্প্রদায়" 
গুলি নিজেদের মধ্যে বিকল্প মতবাদের ফলে পরস্পর একটা ভাষণ বৈরীভাব”পন্ন 
হয়ে উঠেছিল । সে সময়ে আববেবা তখায আবকুমণকার হয়ে আসলে তাদের 
একদল আরবদের সঙ্গে মিলে যায় । শ্রীষ্টান সম্প্রদায়গুলির পরস্পর অন্তদ্বন্দ্ন 
ও বিরোধ আরব মুসলমানদের জয়ের পথ সহজ ও সুগম করে দেয়। 
পারষোও নামজাদা সেনাপতি ইসফান্দায়ার আরবদের দ্বার? পরাজিত হয়ে 
অবশেষে তাদের সঙ্গে মিশে যায় ও তাদের ব্জিয় অভিযানে সহায়তা করতে 
থাকে । জনসাধারণ পুরোহিততস্ত্রের প্রতি বীতশ্রদ্ধ থাকায় সৈন্যদল ও জন- 
সাধারণের অনেকে মুলমান সাম্যবাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে আরবদের সঙ্গে 
যোগদাঁন করে । এর ফলেই পারস্য এতে শীঘ্র ও সহজভাবে মুসলমান হয় যে, 
আরবেরা নিজেরাই তাতে আশ্চর্যান্বিত হয়েছিল । ভারতেও এই প্রকারের 
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আধ্যমুগ ৫৩ 


“ঘটনা ঘটেছিল কিন] সে সম্বন্ধে অনুসন্ধান প্রয়োজন ! “ডবলিউ আর্ণপ্' "এর 
“প্রিচিং অফ. ইসলাম” নামক প্রস্তকের ভারতে ইসঙ্গাম ধর্মের প্রচার পাঠ 
করলে অবশ্য উপরোক্ত সত্যের সন্ধান পাওয়া যায়। 

বাললায় সেনবংশ দ্বারা ব্রান্মণ্যবাদীয় সমাজ পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা এবং 
ব্রাক্ষণদের বৌদ্ধ বিদ্বেষ, যে এই দেশের বৌদ্ধ জনসাধারণ ও পতিতেরা পছন্দ 
করেছিল তার কোন প্রমাণ নেই। বাক্গলার পতিতেরা একবার সশস্ত্র বিদ্রোহ 
করেছিল-_-একথা পৃর্বেই বল? হয়েছে । ব্রান্দণ্যবাদীদের দ্বারা অত্যাচারিত ও 
শোষিত হয়ে এই দেশের পতিতেরা যে ব্রান্ণ্যধর্মীয় শাসন ও শাসক সম্প্রদায়ের 
প্রতি সন্তষ্ট ও প্রীতিভাবাপন্ন ছিল তাহ মানুষের মনন্তত্ব অনুযায়ী আদো 
সম্ভবপর নয়। হিন্দ্ররা! তাদের স্বদেশের ঘটনাবলীর সস্তিক বিবরণ লিখে 
রাখেনি বলেই আমরা এই সব সামাজিক ঘাত প্রতিঘাঁতের সম্থন্ধে সম্পূর্ণ সঠিক 
বিবরণ জানি না। ব্রান্দণ ও ব্রাল্গণ্য ধর্মাবলম্বী উচ্চশ্রেণীগুপির দ্বারা যে 
বৌদ্ধ দলন মুসলমান মুগেও চলেছিল সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। স্বর্গীয় 
নগেন্দ্রনাথ বনু নহাশয় বলেছেন_-“এই সময়ের রাঁঢ়ী ও বারেন্দ্রদিগের কুল- 
গ্রন্থ পাঠ করিলে মনে হইবে যে, তৎকালে অনেক সম্তরান্ত ব্রাহ্মণ ও মুসলমান 
দরবারে প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন (পদ্মপুরাণে এই জন্যই দুঃখ প্রকাশ 
কর] হইয়াছে)। সম্ভবতঃ এই সকল ব্রাল্সাণ ও মুসলমান রাজপুরুষগণের 
চেষ্টায় রাট় ও বরেত্ হইতে বৌদ্ধ শ্রমণেরা সম্যক বিতাড়িত বা উৎসাদিত 
হইয্স1াছলেন 1”১ কান্দি রাঁজবাটীব -!রিকায় লিখিত আছে £ 

বৈদিক আচারে রাজা মহাসুখী হৈল। 
বৌদ্ধাচারীগণ প্রতি নির্ধাতন কৈল ॥৮ 

এই ঘটন। বল্লালসেনের সময়ে ঘটেছিল । 

অধুনা রামাই পণ্ডিতের “শৃন্যপুরাঁণ” আবিষ্কৃত হওয়ায় একটি নৃতন তথ্য 
জান! যাচ্ছে। পণ্ডিতদের উপস্থিত মত যে শুন্যপুরাণের ধর্ম-ঠাকুরের পুজা, 
পরে ধে'« প্রভাবান্বিত হয়েছিল। এই পুস্তকে ব্রাহ্মণ বিদ্বেষ যথেষ্ট আছে । 
এছাড়াও ধর্নপুজ1 সম্বন্ধে আরও অনেক পুস্তক আছে । এখানের আলোচ্য 
“নৃন্যপুরাণ” যাহ! বৌদ্ধ তন্ত্রের পুরাণ ।২ অমরকোষে ধর্মরাজ বা ধর্ম ঠাকুরকে 
তথাগত বুদ্ধ বলা হয়েছে । এঁ ধর্নপুজ সম্বন্ধে গ্রন্থগুলি ব্রাহ্মণ্যবাদের রঙে 


১1 বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, রাজন্াকাণ্ড £ পৃঃ ৩৩০ । 


২। শুন্যুপুরাণ_ যোগেশচন্্র রার বিদ্কানিধি £ সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, ১৮ ভাগ, হয় 
সংখা ( ১৩৩৪ )। 


৫9 বাঙ্গলার ইতিহাস 


রঞ্জিত হয়ে আমাদের হাতে এসেছে । তথাপি এসব প্রস্তকগুলিতে ব্রাহ্মণ্য- 
বাদের প্রতি বিদ্বেষ প্রকাশ পেয়েছে । শুন্প্ুরাণে আছে ঃ “হিন্দ্রর ভূত নগরে 
সেন্ধায়”১ পুনঃ ধর্নপুজা বিধানে আছে £ হিন্দু পূজন্তি কাষ্ঠ পাষাণ। 

ব্রা্মণ্যধর্মী ও সদ্ধম্ণী কলহ যে কত তীব্র ছিল তাহা' স্বর্গীয় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 
মহাশয় সংস্কৃত সাহিত্য থেকে উদ্ধত করে দেখিয়েছেন । ব্রাঙ্গণেরা বৌদ্ধদের 
জল গ্রহণ করতেন না এবং সদ্ধমীর “বামুন দেখিলে কোপাইর' মারিতে ইচ্ছা- 
করার” মনোবৃত্তি বৌদ্ধশীল গ্রহণের উপমোগীতা প্রমাণিত হত। পারস্পরিক 
এই প্রকার মনোবৃত্তির উপর যখন রাজশক্তি ব্রাঙ্গণ্যবাদীদের হাতে আসলো, 
তখন বৌদ্ধ সমাজ, বিশেষতঃ গরীব বৌদ্ধ গণসমূহ যে কি ভীষণ অবস্থায় 
পড়বে তা” সহজেই অনুমান করা চলে । বৌদ্ধ গণসমূহকে নিশ্চয়ই সামাজিক 
অত্যাচার সহ্য করতে হতে1। ইহার ফল হিসেবেই যে ভার! প্রতিষ্ঠিত রাজ- 
শক্তি ও ব্রান্মণ্যবাদীগণের প্রতি বিমুখ হয়েছিল এবং বৌদ্ধ সম্প্রদায় পরোক্ষ 
ও অপরোক্ষভাবে মুসলমান আক্রমণের সময় নিশ্চ্উ ছিল--তার নিশ্চয়তা 
সম্পর্কে আর সন্দিহান হওয়া যায় না। রামাই পণ্ডিতের শৃশ্যপ্বরাণে 
“নিরঞজনের রক্মা পাঠে এ তথোর সম্বন্ধে কথঞ্চিং আভাষ পাওয়া যায়। 
সাহিত্যিকের বলেন-_-এই অধ্যায়টি পরবর্তীকালে সংযোজিত হয়েছে । 
কিন্তু এই অধ্যায়ের ভাবই এ স্থলে আমাদের আলোচ্য বিষয় 2 


জাজপুর প্রয়বাদি সোলসঅ ঘর বেদি 
বেদি লয় কন্নয় যুন। 
দখিন্যা মাগিতে জাঅ জার ঘরে নাতি পাঅ 


সাপ দিআ। পুড়ায় ভূবন । ১ 
চি খা নী নং 
মালদহে লাগে কর না চিনে আপন পর 
জালের নাঞ্ক দিসপাস। 


১। এই বচন ছুটিতে “হিন্ত'" শক ব্যবহৃত হয়েছে । ইহাতে অনুমিত হয় যে, এই পুস্তক 
মুসলমান আক্রমণের পবে রচিত হয়েছে ! এই উক্তির দ্বার! ধর্সের প্রতি বৌদ্ধদের 
মনোভাব প্রকাশ পার! “হিন্দ” শব্দটি কতদিনের পুরাতন তা এখনও সঠিকভাবে 
নির্ধারিত হয় নি। পৃথ্িরাজের চারণচাদ বরদাউয়ের পৃথ্থিরাজ রসাওতে “হিন্দুপুত" 
শব্দ বাবহৃত হয়েছে । কিন্ত আজকালকার মত যে, ইহা ১৬শ খুঃ লিখিত । বিখ্যাত 
কবি আমীর খক্রৌ “হিন্দু ও তাদের ভা “হিন্দি, এবং "হিন্দবী' এই শব্দগুলি ব্যবহার 
করেছেন । তীর খালেকবাবী এবং :211191 কতৃক ভাষাস্করিত তর রচনাসমুহ 
দ্র্টবা। ইনি পৃথিবাজের মৃত আশী বৎসর পর জঙ্মগ্রহ্ণ করেন। 


আধাযুগ ৫৫ 


বলিষ্ঠ হইল বড় দস্বিস হয়! জড় 
সদ্ধম্মিরে কারএ বিনাস ॥ ৩ 

মনেতে পাইআ মন্ম সভে বোলে রাখ ধম্ম 
তোমণ বিন! কে করে পরিত্বান | ৪ 

এইনূপে দ্বিজগন করি সৃষ্টি সংহারন 
ই বড় হোইল অবিচার । 

বৈকণ্ঠে ডাকিয়া ধন্ম মনেত পাইআ মম্ম 
মায়াতে হোইল অন্ধকার ॥ ৫ 

ধম্ম হেলা! জবনরূপি মাথাএত কাল টুপি 
তাঁতে সোভে ত্রিরূচ কামান । 

চাঁপিআ উত্তম হয় তিভববনে লাগে ভয় 
খোদাঁর বলিয়া এক নাম 11৬ 

ব সং ক 
জতেক দেবতাগণ সভে হয়্যা একমন 
আনন্দেত প্রিল ইজার।। ৭ 


মং নং ১০ ০ 
দেউল দেহারা ভাঙ্গে কাড়্যা ফিড়্যা খায় রঙে 
পাখড় প।খড় বোলে বোল । 
ধরিয়। ধন্ধের পায় রামাঞ্জি পণ্ডিত গায় 


ই বড বিসএ গণ্ডগোল 11১১ 


এই কবিতাটি কবে রচিত হয়েছে আমাদের তা আলোচ্য বিষয় নয়। 
আলোচ্য বিষয় হলো এর ভিতরে বণিত এতিহাসিক ঘটনা ও তাতে প্রকাশিত 
মনোভাবটি। এতে বলা হয়েছে যে ত্রান্মণেরা সদ্ধমিদের কাছ থেকে নানা 
রকমের কর আদীয় করতো । তাতে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে বৌদ্ধ সাধারণ 
ব্রাহ্গণ/বাদীদের দ্বার। নানাভাবে অত্যাচারিত ও শোধিত হতো! । তারা এর 
ফলে বিশেষভাবে উত্যক্ত হয়েছিল । যখন তুফ্িরা বাঙ্গল! আক্রমণ করে তখন 
তারা ভেবেছিল ত্রাঙ্গণ অত্যাচার থেকে এই নিরাকারবার্দী ও জাতিভেদ 
বিহীন সাম্যবাদীয় মুসলমানগণ তাদের রক্ষা করবে । এইজন্য কবিকল্পনায় 
তারা ভাবল তাদের দেবতার! “'ইজার' পরে মাথায় কাল টুপি দিয়ে অর্থাৎ 
মুসলমান রূপে সন্ধমিদের রক্ষা! করার জন্য আস্ছে। এর তাৎপর্য এই যে 
বাইরের শক্র দ্বারা গৃহশক্র দমন হবে । এই ভেবে তার! মুসলমানদের প্রতি 


৬ বাঙ্গলার ইতিহাস 


সহানুভূতি সম্পন্ন হয়েছিল । পুর্ব এশিয়ার খুষ্টান সম্প্রদায়গণের পরস্পরের 
দলাদলিতে যেমন মুসলমানের এসেছিল, বাঙ্গলায় যে সেরূপ হয় নাই তার 
প্রমাণ কি? বরং “নিরঞ্রনের রম্মাতে সেরূপ ভাবই প্রকাশ পায়। 

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে ত্রান্মণ্যবাদীদের দ্বারা বৌদ্ধদের প্রতি কি অত্যাচার 
করা হ'ত? ইতিহাস বলে যে ব্রান্গণ্যধমের পুনরুখানের সময় শঙ্করাচাধ্যের 
গুরু কুমারীল ভট্ট একজন ত্রান্মণ্যবাদী রাজাকে প্ররোচিত করে কয়েক সহ 
বৌদ্ধদের হত্যা করায় । রাজা সুধন্বা বৌদ্ধদের প্রতি অত্যাচার করেছিল । 
শঙ্কর বিজয়ে: বণিত আছে--“ঘষ্ট মতাবলম্বী বৌদ্ধ জৈনদের তর্কে পরাজিত 
করিয়া তাহাদের মস্তক ছেদন করতঃ টেকিতে কুটিয়ু! দুষ্টমত ধ্বংস করিবে ।৮১ 
যখন ব্রা্ষণ তাঁকিকদের দ্বার! এই প্রণালী অবলম্থিত হ'ত তখন যে সব রাজ! 
বৌদ্ধদের পরাজিত করে ব্রান্মণ্যবাদীয় রাষ্ট্র সংস্থাপিত করে একটি ব্রা্মণ্যবাদী 
অভিজাতশ্রেণী সৃষ্টি করেছিল, সেইসব রাস্ট্র যে এই সব অভিজাত বা 
অত্যাচারী ও শোষক ছিল না তার প্রমাণ কি? বরং এমতাবস্থায় অন্য 
দেশের ইতিহাসে যাহা ঘটেছে এই দেশেও তাহাই ঘটেছে বলে অনুমিত 
হয়। ব্রান্মণেরা যে অত্যন্ত অত্যাচারী হয়ে উঠেছিল এবং তাদের নিয়ে যে 
সেন রাজাদের অতিশয় বিব্রত হতে হয়েছে তাহ স্বর্গীয় রজনীকান্ত চক্রবতী 
মহাশয়ও স্বীকার করেন ।২ 

তুকিদের দ্বার বাঙ্গল। বিজিত হওয়ার পৃরে “খুষ্থীয় দ্বাদশ শতাব্দীর কোন 
সময়ে মহামাগুলিক উপাধিধারী কায়স্থ অথব। গোপ জাতীম্প সামন্ত রাজগণ 
স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়াছিলেন ।” কিস্তু এই সব বিদ্রোহ দ্বারা গণ- 
সাধারণের কোন প্রকার সুবিধা হয়নি । তুর্ষিদের আক্রমণের সময় তাদের 
পুরবোক্ত মনোভাব দেখেই তাদের অবস্থা বোবা যায় যে তারা অপ্রত্যাশিত 
ভাবে শোষিত হতে? ৷ 

বাঙ্গলার পশ্চিম1ংশে তুকি শাসন প্রতিষ্টিত এবং পুর্বাংশে সেন ও দেব 
বংশের তিরোধানে মুসলমান শাসনের প্রসার হওয়ার পর হিন্দ্র যুগের অবসান 
হলো বল চলে। কেবল ইতিমধ্যে আকস্মিকভখবে রাজা? গণেশ উদয় হন 
কিন্ত তার পুত্র যদ্ব মুনলমান হওয়ায় তাকে হটিয়ে চণ্ডীনারায়ণ দনুজমন্দনদেব 
এবং তৎপুত্র মহেন্দ্র স্বাধীনভাবে রাজত্ব করেন। যদ্র ওরফে জালালুদ্দিনকে 
পিতৃরাজ্য প্রুনরুদ্ধার করতে হয়। জালালুদ্দিনের পণ্ডিত ও কমচারী বৃহস্পতি 
বে রামানুজাচাধ হার] প্ররোচিত হ'য়ে কেরলবাজ কতৃক জৈনদলন হয়েছিল বলে 


শোনা যায়। 
২। গোড়ের ইতিহাস £ রক্গনীকান্ত চক্রবর্তী] । 


আধ্যযুগ &৭ 


রায় মুকুরের কথা৷ “স্মৃতি রত্ুহার” গ্রন্থে আছে ঃ “নিজভূলদ্রবনাজিতশ্রী” । এই 
প্রকারে মুসলমান অধিকৃত বাঙ্গলার বাইরে ছিল কমতাপুর রাজ্য এবং 
কৃচবিহার রাজ্য । প্রথমটি গোৌঁড়ের সুলতান হুসেন সাহের সময় বিজীত 
হয়, দ্বিতীয়টি সম্রাট আওরক্মজেবের সময় থেকে কিরদ” রাজ্যরূপে গণা হতে 
থাকে । বাকী থাকে ত্রিপুরা । ত্রিপুররাজ্য মোগলদের দ্বারা সম্পূর্ণভাবে 
অধিকৃত হয়নি। “বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন” পর্যস্তও ত্রিপুরার মহারাজার উপাধী 
ছিল । 1৬91)0198]9 0 11109101006) 1111] 7017618 (স্বাধীন পাবত্য 
ত্রিপুরার মহারাজ1)। তার অর্থ মোগলদের সঙ্গে যুদ্ধকীলে মহারাজ] পার্বত্য 
অঞ্চলে পালিয়ে নিজের স্বাধীনতা রক্ষা করে এসেছিলেন । কিন্তু বাঙ্গলার 
স্বদেশী আন্দোলনের প্রসার এবং বাঙ্গালীর জাতীয়ভাবে উচ্ছ্বাীসের তেজ 
দেখে বিদেশী শাসকবর্গ এ উপাধী রদ করে দেয়। স্বর্গীয় দেশনায়ক 
মনোমোহন ঘোষ মশাই বলেছিলেন স্বাধীন বাঙলার এতিহ্যের ধ্বংসাবশেষের 
উপস্থিত একমাত্র প্রতীক হলে। ত্রিপুরা-রাস্ট ! 


এক্ষণে দেখা যাক প্রাচীন বাঙ্গলার সামাজিক অবস্থা কি ছিল? সাহিত্যাদি 
মন্থন করে আমরা যা পেয়েছি তা আগেই বলেছি । মুসলমান যুগের সৃষ্ট 
সামাজিক শাসন পরিচালিত বাঙ্গলার হিন্দ্র-পসমাজ দেখে স্বাধীন বাঙ্কলার 
সমাজ বোধগম্য করণ অসম্ভব, এমন কি অবিশ্ব।স্য বলে প্রতীত হবে । তখন 
বাঙ্গলায় রাজার মহ]পীলুপতি ছিল. ঘ্নাঘন নামে মুদ্ধহস্তী ছিল, অশ্বাধ্যক্ষ 
ছিল, নাসির ( অগ্রগীমী ) অশ্ববাহ। সৈন্যদল ছিল, নৌবাহিনী ছিল, এবং 
তার যুদ্ধকালে “হী হী" রবে রণধ্বনীও করত ; ঘোড়ায় চড়ে লম্বা শ্বশ্ বিশিষ্ট 
রাজারা যুদ্ধ করত ( মানিকঠাদের গান )। স্ত্রীলোকের অশ্বারোহণে মুদ্ধ 
করত ( ধর্মমঙল )। পাহাড়প্ুরের পোড? ইটের মুত্তি থেকে দেখা যায় যে 
কৃষক ও দ্বারবানেরাও জাঙিয়া পরিধান করত । স্ত্রীলোকেরাও তদ্রপ পরিধান 
করত । এক হাতে ঢাল, আর এক হাতে তরবারীযুক্ত পোড়া মাটির মৃত্ভি 
আবিষ্কৃত হয়েছে । আবার বাঙ্গলাবাসীরা বাণিজ্য উপনিবেশ স্থাপন ও 
ধর্ম প্রচারার্থে সমুদ্র পাড়ি দিয়ে বিদেশে যেতে] । বিদেশ থেকে স্ত্রী নিযে 
ঘরে ফিরত। নারায়ণদেবের পদ্মাপুরাণ ও কবিকঙ্কণ-চণ্তীতে তার সাক্ষ্য 
মেলে । তাআজলিপ্ত ছিল অতি প্রাচীন বন্দর । কে. ওকাকুরার *আইডিয়েলস 
অব ্দি ইঙ্টঁ এ আছে যে তাত্রলিপ্ত থেকে উদ্যোগী বাঙ্গালী নাবিকের। 
প্রশান্ত মহাসাগরের ধারে ধারে সমুদ্র পাড়ি দিয়ে নিজেদের রক্ত ও কাথেব 
(চীন ) লোকের সংমিশ্রণ ঘটাতো। 


৫৮ বাঙ্গলার ইতিহাস 


বিজয়গুপ্তের পদ্মপুরাণে আছে- লোকের সাধারণ বেশভূৃষা ছিল পুরুষের 
পক্ষে ধুতী চাদর ও মাথায় পাগড়ী । জীমুতবাহন তার “দায়ভাগ? গ্রন্থে 
পৈতৃকধন বিভাগ মধ্যে “পংস্তি পরিচ্ছদ” উল্লেখ করেছেন । উচ্চশ্রেণীর মধ্যে 
এট] নিশ্চয়ই গুপ্তয়ুগের পোষাক, কারণ পূর্বে আমরা দেখেছি | অন্যদিকে 
স্্ীলোকের শাড়ী, বডিস, কাচুলী, ওড়নার ব্যবহার ছিল। প্রাচীন সাহিত্যে 
এ সবের উল্লেখ আছে । পরিচ্ছদ বিষয়ে বাঙ্গলা, মগধ, মিথিল ও পশ্চিম 
থেকে পুথক ছিল না। অধ্যাপক গুরিয়ে দুঃখ করে বলেছেন যে, একাদশ 
শতাব্দীতে যেমন হিন্দ্র আইন পুবের “দায়ভাগ* এবং দাক্ষিণাত্যের “মীতাক্ষরার, 
পৃথকীকরণ ঘটেছিল, সেরূপ পোষাকেও সে ঘুগে পার্থক্য দৃষ্ট হয়েছিল ।১ 

বোধহয় এককেন্দ্রীভূত শাসনের তিরোভাবে খণ্ড খণ্ড রাষ্ট্রের বিবঙন 
হওয়ায় প্রাদেশিক বৈচিত্র্যের আবির্ভাব ঘটতে থাকে । আবার সেন রাজারা 
দক্ষিণাপথ থেকে আগত বলে, বহু দ্রাবিড় এবং কর্ণাটক ব্রান্গণের বাঙ্গলায় 
বসবাস ইত্যাদির জন্যে দক্ষিণের আচার ব্যবহারের প্রভাব বাঙ্গলাকে 
অভিভূত করেছিল। খাস বাঙ্গালী চন্দ্রগোমিনের রচিত চান্দ্রব্যাকরণ সপ্তদশ 
শতাব্দীতে মহারাস্ট্রে অধীত হতো1২, তাহাও বাঙ্গলাদেশ থেকে বিলুপ্ত হয় 
কিংব। বৌদ্ধলিখিত পুস্তক বলে বিলুপ্ত করা হয়। তার পরিবতে প্রচলন 
কর] হয় “মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ” । এদেশের ত্রাজণের! দক্ষিণের হ্যায় মাথার 
থর কামিয়ে শিখাধারণ করতে লাগলেন । আবার পাল ও সেন রাজাদের 
বাজভূত্যদের (সৈনিক 2) মধ্যে চোড়, খস, মালব, হুণ, কর্ণাট ও গোঁড় প্রভৃতি 
নাম দেখে অনুমান হয় অন্য প্রদেশের লোকেরাও সৈন্য শ্রেণী বা অপর কাজে 
নিষুক্ত থাকতো।। আর তাদের কেত কেত যে এদেশ বাস করেন নি তাকে 
বলিল ? 

আবার তাম্রলিপি এবং কুলজীগ্রন্থসমূহ পাঠ করলে জান! যাঁয় যে 
ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে এসে ত্রান্মণাদি বিভিন্ন শ্রেণীর লোক এই 
বঙ্গদেশে বাস করেছেন। মুসলমান যুগেও এই গুপনিবেশিকের শ্রোত বন্ধ 
হয়নি । এরা সকলেই ধীরে ধীরে এই প্রদেশবাসী ও বাঙ্গলাভাষী হয়েছেন । 

হিন্দ্যুগের শেষ কথা হলো এই যে প্রাচীনকাল থেকে হিন্দ্ররাজত্বের 
অবসান মধ্যে বাঙ্গলার অধিবাসাদের একটা সামাজিক সমীকরণ হয়েছিল । 
লেখক একে প্রথম জাতীয় সমীকরণ (1756 99018] 11715819101) ) বলে 


১। 01/8156 : 8001910 (0500 770, 
২ 93. কি, 702119. : 17৮15501017 81655 01 18,102. 912 22,1198.. 


আর্ষ্যমুখ ৫৯ 
অভিহিত করেছেন। ততকালে বাক্রলার সমাজ ও একজাতিত্বের পার্থক্য 
ছিল না। সমাজ বিভিন্ন প্রদেশের বা! বিভিন্ন মুল জাতীয় বা বিভিন্ন ধর্মের 
লোকদের স্বীয় শরীর মধ্যে একীভূত করে নিয়েছিল। সেজন্যে আমবা। 
বিভিন্ন উৎপত্তির ব। প্রদেশের লোকদের ষধ্যে পার্থক্য দেখি না) আজ গৌড় 
ব্রান্মণ, কান্কুক্জ ব্রাঙ্গণ, দাক্ষিণাত্য ব্রাঙ্গণ, দ্রাবিড় ব্রাক্ণ, সারস্বত ব্রাহ্মণ, 
সরযুপারী ব্রাক্গণ, মৈথিলী ব্রাহ্মণ বলে বাঙ্গলায় কোন পৃথক বা পার্থক্যচিহিনত 
ব্রাহ্মণ সমাজ নাই, সকলেই “দায়ভাগ” আইন শাসিত *বাঙ্গালী ব্রাজ্মণ, | 

পূর্বে কোনও অতীত মগে বাঙ্গলার কৌম অবস্থা ছিল। কিন্ত পরে পাল 
এবং সেন যুগে “জনপদ” বিভাগের আবির্ভাব হ'তে দেখি । লোক তখন 
নিজেদের জনপদ বিভ1গ দ্বারা পরিচিত হত--যেমন রাট়ী, বারেন্দ্র ইত্যাদি । 
কিন্ত দায়ভাগে অপুত্রকের কন্যা বা ভগিনীর পুত্রের (০9879163) বিষয়াধিকার 
প্রদান ক'রে কোৌমাবস্থার (০197) 5088০) বাইরের অভিব্যক্তি অর্থাং 
একজাতীয়তার অভিব্যক্তি ঘোষণা করে । 
বর্তমান পাশ্চাত্যের আইনবিশেষজ্ঞের। বলেন, যখন কোমাবস্থা থাকে 
তখন বিষয়াধিকার স্ব-গোত্রে গণ্ডীভূত থাকে । কিন্ত যখন ভিন্ন গোত্রে এই 
অধিকার বর্তায় তখন বৃঝতে হবে স্বশগোত্র (480915) এবং আত্মীয় ভিন্ন 
গোত্রের লোকদের (০০৪180 ) সম্মিলন হয়েছে । তখন বিষয় কৌমের 
বাইরের লোকের হাতে যেতে আরম্ভ করেছে । এর অর্থ এই যে সেকালে 
কৌমাবস্থা ভেঙ্গে গিয়ে একজাতীয়ত1 (09801921994 ) অভিব্যক্ত হয়েছে । 
ইহাই আইন এবং সামাজিক অভি-/ক্তি বিষয়ে বাঙ্গলার বৈশিক্ট্য । এ বিষয়ে 
বাঙ্গল। অন্য প্রদেশ থেকে উচ্চন্তরের অভিব্যক্তিতে অবস্থিত ।১ 
স্থলে বলা দরকার যে আজকাল আমরা বৌদ্ধধর্মের প্রসার”, “বৌদ্ধকৃষ্টিৎ 
*বৌদ্ধসমাঁজ' প্রভৃতির কথ প্রতিনিয়ত শুনে আসছি। কিন্ত বৌদ্ধ পঞ্চশীল 
গ্রহণকারীর। সনাতনী অর্থাং তথাকথিত হিন্দ্ব সমাজেই বাস করতেন। তারা 
বর্ণাশ্রমী জৈন, শিখ, বৈষ্ঞবদের ন্যায় পৃথক সমাজ সৃষ্টি করেন নাই । বিদেশীর 
লেখ! প্ুস্তকগুলিই তার সাক্ষ্য দেয়। অপরদিকে যিনি “দশশীল, গ্রহণ 
করতেন, তিনি বর্ণাশ্রম পরিত্যাগ করে মঠে সাধু (ভিক্ষু) হ'তেন। তাদের 
সঙ্গে ব্রাক্গণ পণ্ডিতের ধর্ম ও দর্শন তত্বের কলহও হতো।। বৌদ্ধদের জন্য 
কোন পৃথক সামাজিক স্মৃতি ব্যবস্থা বা আইন প্রুস্তক ছিল নাঁ। সর্বধর্মের 
লোকেরাই এক ভারতীয় আর্যসমাজ পদ্ধতির অন্তর্গত ছিল। কাদহ্বরী 
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পুঁস্তকেও সেই সাক্ষ্য দেয়। পশ্চিম বাঙ্গলায় 'সরাক বলে একটি কৃষিজীবি 
জাতি আছে। কবিকঙ্কণ তার ণণ্তী' কাব্যে এদের কথা উল্লেখ করেছেন । 
তার] বীকুড়া, বীরভূম এবং মানভূম জেলাসমূহে বাস করেন। ধর্মে তারা 
জৈন, কর্মে কৃষিজীবি, জাতিতে দায়ভাগ শাসিত বাঙ্গালী হিন্দ্ব ; রাটীয় ত্রাক্ষাণ 
এদের পৌরোহিত্য করেন। কবিকঙ্কন এদের বলেছেন, “্র্ববিষয়ে কারা 
নিরামিষ”-_-তাহ! আজও সত্য । সরাক শব্ধ শ্রাবক' থেকে উংপত্তি। এপ্রা 
জৈনগৃহস্থ। কিন্ত ভারতের সর্ধত্র জৈন ধরনের য। অবস্থা, এদের পক্ষেও তাই 
ঘটেছে । পারিপাশ্রিক ব্রাঙ্সাণ্যবাদীয় সমাজের ভাব ও আচার ব্যবহার দ্বার 
এর! অভিভূত হয়েছেন । সেজন্যে এদের পুরোহিত আজ ব্রান্গণ এবং তার। 
শিব পুজাও করে থাকেন। 

অষ্টম নবম শতাব্দীর অপভ্রংশ ভাষায় লেখা “পান্ুড় &েৌহা” নামক 
পুস্তকে দেখা যায়, এককালে জৈনরাও বেদান্তের অদ্বৈতবাদ এবং শিবপুজ' 
দ্বার প্রভাবিত ও অভিভূত হয়েছিল । তার চিহ্ব বাঙ্গালী জৈনরা আজও বহন 
করছেন। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, রা জনপদে 'আয-কৃষ্টি ও ধর্ম, জৈনমত- 
রূপে প্রথম প্রবেশ করে । বাকুড়াতে বৌদ্ধ ও জৈন প্রস্তরমৃতি ও ভাঙ্কযের 
বনু ভগ্নাংবশেষ সবত্র পাওয়া যায়। এ সরাকেরাও সেরূপ সামাজিক 
ভগ্নাবশেষ । কবিকঙ্কণের কালে এরা ছিল তস্তবায়, এখন ধবেছে কৃষিবৃত্তি ॥ 

কবিকম্কন মুঘলযুগের প্রারস্ভের পশ্চিম বাঙ্গলার হিন্দ্ব ও মুলমান সমাজের 
একটি নিত চিত্র তার কাব্যে দিয়েছেন। সেখানে তিন্দ্র জাতিদের বর্ণনা- 
কালে সরাকদের উল্লেখ করেছেন । তার ফলে বোঝা যায় যে বল্লালসেন এবং 
চৈতন্য ও রঘুনন্দনের সময়ের মধ্যে বাঙ্গালী হিন্দুসমাজের দ্বিতীয সমীকরণ 
(5৪০০0174 99০19] 11165700101) ) হয়; তাতে সরাক জাতি স্থান পায়। 
সেরূপ বাঙ্গলার আর একটি প্রাচীন জাতি, 'আগুরি? বা “আগরি” জাতি যাদের 
ব্রক্মবৈবর্তপ্ররাণ ও কবিকন্কনে উল্লেখ আছে, তারাও এই দ্বিতীয় সমীকরণের 
অন্তর্গত । 

কবিকন্কন জাতিসমূহের বর্ণনাকালে বলেছেন £ “বর্ণ বিপ্র হয় মঠস্বামী”? 
এর অর্থ-_তথাকধিত অনাচরণীয়দের প্ররোহিত আদিতে বৌদ্ধ মঠের মোহস্ত 
ছিল। ইহা সর্বদা সত্য বলে বোধ হয়না। ব্তমানের অনাচরপীয়দের 
প্ররোহিতের! রাটী ব্রাক্মণের পদবীধারী লোক ॥। বৈষ্ণব প্রস্তক “প্রেমবিলাস" 
গ্রন্থে £বলা হয়েছে £ কষ্টশ্রোত্রীয়, গ্রহবিপ্র প্রভৃতি অভাবগ্রস্থ ব্রাক্মণের" 
'বর্ণবিপ্র+ হয়েছিলেন । ৮হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেন £ শীতলাদেবীর পুজকেরা! 
“ধর্মঘোরীয়া ান্সণ বলে পরিচয় দেন। কিন্তু এরা আসলে বৌদ্ধ পুরোহিত 
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ছিলেন। হয়ত হতে পারে এই যে, বৌদ্ধ 'হাঁরীতি দেবী যখন শীতলামায়ী 
হলেন, তখন তার ভিক্ষু পুজক ব্রান্মণ সাজিলেন। কিন্ত এর! ব্রান্দণসমাজে 
আজও গ্রাহ্য নন। 

অপরদিকে দোখ নাগাজ্জ্বনের “একজট] দেবী”, “তারাদেবী” যখন ক্রাল্মণ্য- 
বাদীয় 'কালামায়ী”, “ম। তারা” হ'লেন তখন তাদের পুরোহিত হ'লেন শ্রোত্রীয় 
ব্রান্মণ! এর কারণ পাল ও হিন্দ্যুগে মহাযান প্রসৃত তান্ত্রিক ধর্ম উচ্চশ্রেণীর 
হিন্দুদের দ্বারা সেবিত হতো] ৷ হলায়ুধের 'ব্রান্সণসবস্ব” গ্রন্থে রাঢ়ী এবং বারেন্রর 
ব্রান্ণদের বেদবিহীন তান্ত্রিক বল! হয়েছে । কিন্ত আগমবাগীশের দল যখন 
তন্ত্রকে ব্রাহ্মণ্যবাদীয় ধর্মে পরিণত করলেন তখন উচ্চশ্রেণীরাই তাতে অনুরজ্ঞ 
হ'লেন। সেজন্যে শ্রোত্রায় ব্রাঙ্মণেই তান্ত্রিক দেবীদের পুজকরূপে রয়ে গেলেন। 
এখানে আমরা শ্রেণা ক্ষণ নিরাক্ষণ করি । 

শেষের কথা, মুশলমান যুগে যেসব হিন্দ্ব বাইরে থেকে এসে বাঙ্গলায় 
বসবাস করতে থাকেন, তারা দ্বিতীয় সামাজিক সমীকরণের বাইরে রইলেন । 
তার ভাষায় ও বাহক আচার বাবহারে বাঙ্গালীভাবাপন্ন হলেও বাঙ্গালী 
হিন্দু সমাজভূক্ত মাও হন নই । বাঙ্গালা স্বজাতির সঙ্গে তাদের বৈবাহিক 
আদান প্রদান নাই। তারা অনেক স্থলেই পু বাঁসভৃমের প্রাচীন সমাজের 
সঙ্গে বিবাহাদি সম্পূরক করে নিজেদের অধাঙ্গালীত্ব এবং জাতীয় কৌলিন্য রক্ষা 
করেন । আজও বেশার ভাগ তারা মীতাক্ষরা আইনাধীন। তাদের স্মৃতি 
এবং পুরোহিতও পৃথপ। উপস্থিত সকলেরই এ+ আইন হয়েছে । 

এদের মধ্যে খেসব রাজপুত বাকুড়াতে বাস করেন তারা বিষু্পুর রাজন 
বংশের চাকুর!র অধান থাকায় সব বিষয়ে বাঙ্গালী হয়েছেন । এর! দ্বিতীয় 
সমীকরণের মধ্যস্থিত । পিন্ত কীন্তকুক্জ ত্রান্মণাদি ধারা মুসলমান মুগ বা! তার 
পরে বাঙ্গলাঞ বসবাস ররেছেন তাদের অনেকেই এতদিন মীতাক্ষরার অধীন 
ছিলেন। তার। সামাজিকভাবে বাঙ্গাপী হিন্দ্রপমাজের বাইরে আছেন। 
অবশ্য এদের মধ্যে দু'একটি বদ্ধিষুজ বংশ ব্যবধান ভেঙ্গে বাঙ্গালী স্বজাতীয় 
সমাজভুক্ত হয়েছেন, যেমন লেখকের একজন মালদহবাসী আগরওয়ালা 
জাতীয় বন্ধু তাকে বলেছেন-_-“আমি বাঙ্গালী, আমরা দায়ভাগ আইন স্বীয় 
বংশে গ্রহণ করিয়াছি। আগরওয়াল! আমার আসল নাম নয়।” এই 
প্রকারের দৃষ্টান্ত দ্বারা বোঝা যায় যে, অনেক কান্যকুজ ব্রান্মণ, লালা কায়স্থ 
প্রভৃতি দ্বিতীয় সমীকরণতুক্ত বাঙ্গালী হিন্দ্র সমাজে প্রবেশ করতে চান, কিন্ত 
নানা কারণে তা সম্ভব হয়ে উঠছে না। ইহা লেখকের কাছে এই সব জাতীয়, 
কেহ কেহ স্বীকার করেছেন। 


৬২ বাঙ্গলার ইতিহাস 


এই সব কারণের ফলে এই নৃতন ওপনিবেশিকদের বিবাহাদি ব্যাপারে 
বিশেষ অসুবিধা রয়েছে । আশ্চর্যের কথা এই সব ওপনিবেশিকদের মধ্যে 
যারা পুরাতন অধিবাসী, তাদের সঙ্গে নৃতনদের বিবাহ চলে না। সেজন্যে 
তার! কৌম বা জনপদগত বিভাগে বিভক্ত ন? হয়ে খণ্ড খণ্ড ভাঁবে মিল বা 
গণ্তী দ্বারা বিভক্ত । ইহারা সব তৃতীয় সমীকরণের অপেক্ষায় আছেন । 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ 
॥ মুসলমান যুগ ॥ 
“সিয়াহ গোয়ন্দ হিন্দ্র হামটু নি অস্ত। 


সোয়াদ ই আজাদ-ই আলম হামী অস্ত ॥ 
( আমীর খস্রো ) 


দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে তুকি মুসলমানদের দ্বার! বাঙ্গলা দেশ আক্রান্ত হয় 
এবং সে সময় থেকেই বৌদ্ধদের 'নাম আর ইতিহাসে পাওয়া যায় না। 
বাঙ্গলা সাহিত্যে বৌদ্ধদের সম্পর্কে শেষ উল্লেখ মাঝে মাঝে পাওয়া যায় 
কেবল চৈতন্য চরিতাষত আর বৈষ্ণব সাহিত্যে; কিন্তু সে উল্লেখও কেবল 
করা হয়েছে বাইরের বৌদ্ধদের সম্পর্কে । তা হলে প্রশ্ন ওঠে এই বৌদ্ধেরা 
গেলেন কোথায় ? 

এ প্রশ্নের উত্তর প্রসঙ্গে একটি মত হচ্ছে এই যে-__মুসলমানেরা ভারতীয়দের 
“বুদপরস্ত (মৃত্তি উপাসক ) হিন্দ্র” এই সাধারণ নামে আখ্যায়িত করত, এবং 
এজন্যে মুসলমান মুগের ইতিহাসে আর তাদের কোন আলাদ। অন্তিত্বের সন্ধান 
মেলে না।১ ভারতীয়র৷ হিন্দ্র; তাদের “হিন্দী” বা “হিন্দী” নামে একটা 
স্বতন্ত্র ভাষা আছে--এটা দিল্লী দরবারের ফাসী কবি আমীর খস্রোৌর 
অভিমত ।২ সুতরাং রাজনীতিক্ষেত্রে বৌদ্ধদের যখন আর কোন পৃথক 
অস্তিত্ব রইল না তখন বৌদ্ধ গণসম্ত আর ভারতের পতিত জনসাধারণের 
অদ্ৃষ্টে এ'ষুগে কি ভাগ্য ছিল-_সে পম্পর্কে অনুসন্ধান প্রয়োজন । 

ভারতের নিম়্শ্রেণীর লোকের। সব বিষয়েই পতিত হওয়ায় ধমমাস্তরিত হয়ে 
ভাগ্য পরিবর্তনের জন্যে সব সময়েই বাগ্র থাকত। এজন্যে তাদের 
বৌদ্ধধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করতে দেখ! যায়। কিন্তু আগর জানি যে 
কালক্রমে বৌদ্ধ সমাজেও একট] বৈষম্য সৃষ্টি পূর্বক অভিজাতশ্রেণী এবং 


পিপিপি শিএ আদ আলপা 


১ 197, 51201071500 01 0856 10 10012”, গজনীর মামুদের দরবাবী 
এঁতিহাসিক অল্-বেরুনী বলেন-_-হিনি ভারতীয় শৌঁদ্ধদেব সন্বদ্ধে অনেক অনুসন্ধান 
করেছিলেন। তিনি শুনেছিলেন যে তাদের সঙ্গে ব্রাহ্মণদের বিশেষ কলহ-বিবাদ 
আছে; কিন্ত তাদের (বৌদ্ধদের ) দর্শন তিনি পাননি । বোঁধ হয় তাদের পৃথক 
সত্বাতনি ধরতে পারেন নি। অথবা তখন উহা ছিল ন1 (]৮:015801716778 (০9 
20012, 

২।1211109 : 17150097% 01 [1001%. খস্রৌর “খালেক বারিতে, উপধেক্ত দু'টি 
নামই উল্লিখিত আছে। 


৬৪ বাঙ্গলার ইতিহণস 


জনসাধারণের মাঝে একটা দুন্তর ব্যবধানের বিবর্তন দেখা দিয়েছিল এবং 
বৌদ্ধ রাজ! ও অভিজাতশ্রেণীর বিরুদ্ধেও গণসাধারণের উত্থান লক্ষ্য করা 
গিয়েছিল । বৌদ্ধধর্ম কখনও অর্থনীতিক সাম্যবাদের উপর স্বীয় পদ্ধতি স্থাপন 
করে নাই । এ ধর্ম শুধু ধ্ক্ষেত্রে সাম্যবাদ চেয়েছিল এবং সে বিষয়ে কৃতকার্যও 
হয়েছিল । যেমন এই বাঙ্লায় বৌদ্ধদের ধর্মক্ষেত্রে একদিকে দেখা গেছে যে 
ব্রান্মণ শ্রেণীয় বা উচ্চকুল সম্ভৃত লোকেরা নালন্দার মঠাধ্যক্ষ হয়েছে, বৌদ্ধ 
সহজযান বাদের ব্রাক্ণবংশীয় সররুহপাদ গ্রন্থকার হয়েছে, আবার অপর 
দিকে হাড়ি, ডোম, জেলে প্রভৃতি জাতীয় লোকেরাও ধম্াচাষের স্থান গ্রহণ 
করেছে । কিন্তু তা বলে সমাজে সাম্যবাদ গ্রতিষ্টিত হয়েছে বল! চলে না ; 
একত্রে অ'হার করা আর “স্ত্রী রত্ুৎ ধন্ুলাদপি*৮ মন্ত্রণাণুষায়ী সব জায়গ। থেকে 
জ্রীলোঁক যোগাড় করে বিবাহ করলেই সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বলা চলে না। 
এট মানবজাতির ইতিহাসের অভিজ্ঞতা । এজন্যেই বলা হয় বৌদ্ধদের মধ্যে 
সাম্যবাদ ছিল না এবং বর্তমানকালের মুসলমানদের মাঝেও তা” নেই । তবে 
বৌদ্ধদের মাঝে সাম্যবাদ যেটুকু প্রচলিত ছিল, ব্রাল্মণ্যবাদীদের মধ্যে তাও 
ছিল না। ঠিক এজন্যেই পতিতেরা' বৌদ্ধধম্ের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল । 

আজ পর্যন্ত যতটুকু তথ্য সংগৃগীত হয়েছে তাতে স্পষ্ট বোঝা যায় যে 
বৌদ্ধধর্মের সংঘারাম মধ্যে ধর্মমূলক বাঁ অধ্যাতম সামাবাদ১ প্রতিষ্ঠিত ছিল । 
সংঘারামগুলোতে যার যতটুকু প্রয়োজন সে ঠিক ততটুকুই পেত এবং প্রত্যেকে 
যথাসাধ্য সংঘের সেবা করত; অবশ্য এ ব্যবস্থা ধর্মের ভিত্তিতেই প্রতিঠিত 
ছিল। ইতিহাসে দেখা ধায় খে ইউরোপের মধ্যযুগের খৃহীয় সমাজেও 
ধর্মমূলক বা অধ্যাত্ম সাম্যবাদকে ভিত্তি করে একটা আন্দোলনের প্রবর্তন 
হয়েছিল । এমনকি এতিহাসিকেরা' বলেন যে খুষ্ট প্রবতিত ধর্মমগুলীও 
প্রথমে এই অধ্যাত সাম্যবাদের উপরই প্রতিষ্ঠিত ছিল । 

রুদ্ধ তার মগুলীর মধ্যে যে গঠন-পদ্ধতির প্রবর্তন করেন তা, উনবিংশ 
শতাব্দীর নৈ-রাস্ট্রবাদ মতের প্রবর্তক বাকুনিনের 4%7081010150 0501070- 
01512)” গঠন প্রণালীর সঙ্গে সাদৃশ্য আছে। বাকৃুনিনের সমাজ পরিকল্পনায় 
কেন্দ্রীভূত শাসন পরিষদ নেই £ মানুষের প্রত্যেক বাসস্থলই তার মতে সর্ব 
বিষয়ে স্বাধীন থাকবে এবং প্রত্যেকেই সাম্যবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত হক্সে 
পরস্পরের স্বার্থের বন্ধনে আবদ্ধ বা সংঘবদ্ধ হ'য়ে বাস করবে । বুদ্ধদেব কতৃক 
প্রতিষ্ঠিত সংঘসমূহও অনেকটা এই প্রণালী অনুসারেই গুতিষ্টিত ছিল 


১ 1010. [. 0০,715 217705]1 5 009:0091585 1716 00. 40.01626 10019. 


মুসলমান যুগ ৬ঠ্ে 


ংঘগুলির প্রত্যেকটি অপরটি থেকে পৃথক ও স্বাধীন ; এবং প্রতোকের মধ্যে 
সাম্যবাদ প্রচলিত ছিল। কিন্তু একত্রে সংঘবদ্ধ করে চালানোর জন্যে কোন 
কেন্দ্রীভূত শাসন পরিষদ ছিল ন1। এ পদটি বুদ্ধদেব তার জীবদাশা নিজেই 
গ্রহণ করেছিলেন এবং বিভিন্ন সংঘের মধ্যে বিবাদ বিসম্বাদ উপস্থিত হ'লে 
তিনিই তণঃ মিটিয়ে দিতেন । এমনও প্রমাণ আছে যে, তিনি এ প্রচেষ্টায় 
একবার অকৃতকার্য হয়েছিলেন ৷ বুছ্ধদেবের চক্ষে তার স্বজাতীয় গণতন্ত্রগুলিই 
আদর্শ ছিল! মহাভারতের শান্তিপর্বে গণতন্ত্রের অকর্সণ্যতা বিষয়ে নিন্দা 
আছে । বৌদ্ধধর্ম মণ্ডলীর যে গঠনপদ্ধতি ছিল, তংকালে ভারতে অন্যান্য 
ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যেও সে পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। বর্তমানে হিন্দ্ব সন্গ্যাসী 
সম্প্রদায়ের মধোও এ পদ্ধতি প্রচলিত আছে । আবার রোমান ক্যাথলিক 
খৃষটীয় সন্প্রদায়ের কেন্দ্রীভূত শাসনক্ষমতা যেমন পোপ ও তার 0০1158৩ 
০01 081011191-দের হাতে ন্যস্ত ছিল এবং এখনও আছে, বৌদ্ধধর্সম্প্রদায়ের 
সেই কেন্দ্রীভূত শাসন ক্ষমতার অভাব ছিল! বোধ হয় বৌদ্ধ ধর্মমগ্ডশ 
ব্রাঙ্মণ্যবাদীদের ন্যায় এ' অভাব রাজশক্তির দ্বারা পুরণ করে নিয়েছিল । 
সম্রাট অশোক ও ধর্নপালের সংঘের প্রতি অনুজ্ঞাই তার সাক্ষ্য দেয়। 
অবশ্য এ” প্রকারের ব্যবস্থা! অন্যান্য ধর্মের প্রথমাবস্থায়ও ছিল । রোমান 
সাম্াজোর কনষ্টার্টিনোপলস্থিত সিজার (সমতা ) সেই সাম্াজ্যসীমার 
মধ্যস্থিত খুধীয় ধর্সের কোন বিচারের শেষ হৃকুমদাতা ছিলেন। আবার 
খেলাফং সাআজ্যে বাগদাদস্থিত খাই সর্বোচ্চ ধর্মগুরু ছিলেন । বৌদ্ধধর্ম ও 
বোধহয় সেজন্যে রাজশক্তির মুখাপেক্ষী হয়ে থাকত, তবে বিভিন্ন ধর্মসন্প্রদায়ে 
বিবাদ উপাস্থত হলে মাঝে মাঝে একটা সঙ্গতি /0০8011) ডেকে তার 
মীমাংসা কর] হত এবং সে সঙ্গীতি অনুষ্ঠানে রাজশক্তির সহযোগিতা আহ্বান 
কর] ভত। ঠিক সেই জন্যই বৌদ্ধ বা ব্রান্মণ্যবাদ*দের প্রত্যেক সম্প্রদায়ই এক- 
জন রাজ] বা সম্্াটকে স্বদলে আনবার বা আনাবার চেষ্টা করত এবং রাজাকে 
ধর্মের পরিচালক হিসেবে খাড়! করত। 
ইউরোপে একটা প্রবাদ আছে যে, “চ২91121091] 00110750175 109৮ 
অর্থাৎ ধর্ম রাজশক্তির অনুসরণ করে । এর তাংপ্য হ'ল এই যে রা'জশক্তির 
সাহায্যেই ধর্মের উত্থান আর এর অভাবেই ধর্মের পতন ঘটে । ব্রান্গণ্যবাদীয় 
ধর্মের পুনরদ্ধান কালে বৌদ্ধধর্্রের প্রসার ও বিস্তার ক্রমশঃ কমতে আরস্ভ 
করল এবং বুর্জোয়। শ্রেণীর অনেকেই বৌদ্ধ রাজশক্তের অভাবে আপন স্বার্থ- 
হানির সম্ভাঝনায় ক্রমশঃ ব্রাঙ্গণ্যবাদীয় সমাজের দিকে ঝু'কতে আরগ্ত করল 
এবং ত্রাঙ্গণ্যবাদী রাজদরবারে যাতায়াভ করতে লাগল । বাজজণয় আক্প্য- 
& 
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বাদীয় শাসন প্রবর্তনের ফলে যেমন সেই ধর্মাবলম্বীয় একটা অভিজাত শ্রেণীর 
সৃষ্টি হ'ল, ঠিক তেমনি বুর্জোয়! অর্থাৎ ধনীশ্রেণীগুলোও ধীরে ধীরে ব্রান্গপ্য- 
বাদীয় সমাজের দিকে ভিড়তে আরস্ভ করল। স্বর্গীয় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 
মহাশয়ের মতে বাঙ্গলার কায়স্থ্েরা ত্রান্মণ্যবাদীম্ম সমাজে প্রবেশ করেন সবার 
শেষে ।৯ কারো কারো মতে কায়স্থেরা হলো শাসনতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত রাজ- 
কার্ষোপজীবিশ্রেণী ; বৃহত্ধন্ম পুরাণে “কায়স্থ* ও “বৈদ্য” বলে কোন জাতির 
উল্লেখ নাই । এর পরিবর্তে আছে “করণ” ও “অন্বষ্ঠ”২ 5 এর পরবর্তীকালে 
একটা জাতিতে পরিণত হয়ে যায় এবং ব্রান্মণ্যবাদীয় রাজশাসনের প্রবর্তন হলে 
পর তার। ব্রাক্ষণ্যধমীয় সমাজে প্রবেশ করে। এ সময়ে তারা একটা বিশিষ্ট 
সম্পদশালী ব1 ভূ-স্বামী শ্রেণীর জাতিতে উন্নত হয়েছিল। তারপর দেশে 
তুঁফি শাসন প্রবত্তিত হলে তাদের অনেকেই তুফি শাসনের রাজকমচারী শ্রেণী- 
ভুক্ত হয় এবং এভাবে তারা নিজেদের প্রভাব প্রতিপত্তি ভারতীয় সমাজে 
অক্ষ রাখতে সমর্থ হয়। 

এখন প্রশ্ন উঠে-_তুফি শাসনের সময়ে উচ্চ শ্রেণীর লোকেরা যখন আপন 
শ্রেণী ব। ব্যক্তিগত স্বার্থ প্রণোদিত হ'য়ে নিজেদের কাজ করে যাচ্ছিল, তখন 
গণশ্রেণী বা পতিতের1 কি করছিল? সদ্ধমির1 (বৌদ্ধ) যে তুফি-মুসলমান 
আক্রমণকে তাদের প্রতি ত্রা্ষণদের অত্যাচারের প্রতিশোধ হিসেবে দেখছিল 
এ কথার প্রমাণ আমরা পূর্বেই পেয়েছি । কিন্তু সেটা যথেষ্ট নয়। তাদের 
ভাগ্যচক্তের কি বিবর্তন হয়েছিল সেটাই আমাদের অনুসন্ধানের বিষয়বস্ত ॥ 

উত্তর ভারতে ও বাঙ্গলাদেশে তুকি-মুসলমানদের শাসন প্রতিষ্ঠিত হলে 
ভারতীয় সমাজের শ্রেণী-সংগ্রাম অন্য আকার ধারণ করে । ভারতীয়ের! সে 
সময় থেকে “হিন্দ্রা নামে অভিহিত হ'তে থাকেন ; আমীর খস্র ভারতীয়দের 
“হিন্দ বলেছেন। তখনকার হিন্দ্ররা আত্মরক্ষার জন্যে সর্বদাই ব্যগ্র এবং সে 
সময় ভারতীয় যাহা কিছু সবই তারা আকড়ে ধরে একটা স্বজাতীয্ত? ব। 
স্বাদেশিকতার গণ্ডী কাটতে চেষ্টা করতে আবস্ড করল । আর বিদেশাগত 
মুসলমানেরা আন্তর্জাতিক মনোভাবাপন্ন ; তার ফলে তাদের ভেতরে মুল- 
জাতীয় বা স্বজাতীয় বলে কোন ভাবছিল না। যে কোন দেশের, বর্ণের ব৷ 
জাতির লোক মুসলমান হলেই সে ইসলামীয় সমাজের মধ্যে স্বচ্ছন্দে স্থান 
পেয়ে থাকে ! ইসলামের এই সাম্যবাদ বিজিত জাতিগুলির হৃদয় জয় করে 


১। হুরপ্রসাদ শাস্ত্রী; সাহিত্য পরিষদের ১৩৬৬ সালের বার্ষিক অধিবেশনে প্রদত 
স্ভতা । 
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এবং এর ফলে আরবদের দ্বারা বিজিত জাতের লোকের! অনেক স্থলে প্রায়শই 
সম্পূর্ণভাবে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করে নিত। এইচ. জি. ওয়েলস্‌ মহাশয় বলেন 
যে, ইসলামের অত্ত্যানের যুগে তদপেক্ষা উদার সমাজ পদ্ধতি অন্য কোন 
সম্প্রদায় মানবজাতিকে উপহার দিতে পারেনি 9১ 

ইসলামীয় সাম্যবাদ ভারতে খুব কার্ধকরী হয়েছে সেজন্যে ভারতে মুসল- 
মানের সংখ্যা পৃথিবীর অন্যান্য দেশ অপেক্ষ। সর্বাধিক । কেবল বাঙ্জলা 
দেশেই মুসলমানের সংখ্যা যত, একমাত্র যবদ্বীপ ভিন্ন সে সংখ্যক মুসলমান 
পৃথিবীর অন্য কোন দেশে নেই। ভারত বিজয়ী মুসলমানদের আন্তর্জাতিশ্র 
কতার ফলে হিন্দ্ধর্ ত্যাগকারীরাও তাদের ভেতর স্থান পেল। রাজপুত, 
জাঠ প্রভাতি জাতিদের প্রায় অধিকাংশই মুসলমান হয়ে গেছে, এক সময়ে 
তারা পারস্যের কারমান প্রদেশে ও উত্তরে আফগানিস্থান পযন্ত সকল স্থানে 
বাস করত এ কথা পণ্ডিতেরা অন্বমান করে থাকেন। তৎপর গুজার ও 
অপরাপর জাতের লোকেরা অগুন্তি সংখ্যায় মুসলমান ধর্স গ্রহণ করে নেয়। 
বাঙ্গলা দেশের বেলায়ও সেই অনুমান করে বলা হয় যে পতিত জাতির ভেতর 
থেকেই বেশী সংখ্যায় লোক মুসলমান হয়ে পড়ে । চতুর্দশ শতাব্দীতে বার্বোস। 
নামে কোন এক ইউরোপীয় পর্যটক এ বিষয়ে মন্তব্য করেছিলেন যে, "বাঙ্গালীর! 
সুড় হুড় করে মুসলমান হচ্ছিল 1; ! 

ভারতবর্ষে সাতশ" বছরের হিন্দ্ব মুসলমানের সংগ্রাম, হিন্দ আর মুসলমান 
অভিজাতবর্গের ভারতে আধিপত্য প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টাতেই পর্যবসিত হয়েছিল । 
এটা প্রথমদিকে ছিল মুল জাতীয় ([২3০121) সংগ্রাম । কিন্তু পরে যখন হিন্দ 
অভিজাতবর্গের এবং হিন্দ্র উচ্চবর্ণের অনেকে মুসলমান ধর্স গ্রহণ করতে লাগল, 
তখন এট! আর দ্বটে ভিন্ন জাতির পারস্পরিক সংগ্রাম হিসেবে অপরিবতিত 
রইল না; আর এ সময় ভারতীয় পতিতদের অনেকেই ধর্মাস্তর গ্রহণ করে 
হিন্দুসমা'জের বৈষমা-নিষ্পেষণ থেকে পরিত্রাণ পেল এবং এদের অনেকে উচ্চ- 
পদও লাভ করেছিল, যেমন খিলজি সম্রাট বংশের, মালিক কাফুর আর খসরু 
নামীয় সেনাপতি ছ্'জন প্রথমে ছিল হিন্দ্র। উভয়েই ছিল পতিত সমাজের 
লোক। এই খসরুকে বিধ্বংস করে যিনি দিল্লীতে একটা বাদশাহী বংশের 
€তৃথুলক) পত্তন করলেন, তার ম1 ছিলেন জাঠজাতীয়া রমর্ী। এইভাবেই 
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শুদ্ধ ভারতের ইতিহাসের পুনরাবৃতি করল। চন্দ্রগুপ্তের মাধ্যমে শুদ্র জাতি 
যেমন একবার ভারতে আপন শক্তি প্রতিষ্ঠিত করেছিল, এই ধর্মাস্তরিত সেনা- 
পতিদের আর শুদ্ররক্ত সঞ্জাত সম্রাটদের মাধ্যমে ভারতে পতিতগণ আবার 
নিজেদের প্রকট করে তুলল । 


এ*ভাবেই হিন্দ্র-সমীজের বৈষম্যমূলক ব্যবস্থার হাত থেকে নিস্তার লাভের 
আশায় ভারতের পতিতের। দলে দলে সাম্যবাদী নবধশ্্ গ্রহণ করতে লাগল । 
ভারতের জাতীয় রাঞশক্তি ও তৎপ্রতিষ্ঠিত সমাজ তাদের প্রতি কোনদিন ন্যায় 
বিচার করেনি সেজন্যে এরা একবার আশ্রয় গ্রহণ করে বৌদ্ধধর্মে, আবার 
মুসলমান রাজশক্তি একট! সাম্যবাদীয় সমাজ-পদ্ধতির সুবিধা দেখানোর পর 
ছুটে চলে সেই দিকে! সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হলো। এই, যেসব স্থান- 
গুলোকে ব্রান্মণের ব্রাত্যদের দেশ আর বৌদ্ধ প্রধান দেশ বলে 'ব্রা্ষণ বঞ্জিত” 
স্থান হিসেবে ঘৃণ! করত,» সেই সব স্থান আজ হয়ে দাড়িয়েছে মুসলমান প্রধান । 
মহাভারতের কর্ণপর্বে গান্ধার (পশ্চিম পঞ্জাব ও পূর্ব আফগানিস্থান), পঞ্চনদ, 
মদ্রকঃ সিন্ধু সৌবির (সিন্ধ) প্রভৃতি দেশসমুহকে ব্রাঙ্মণদের বাসের অযোগ্য বল। 
হয়েছে । মনুতে উত্তর পশ্চিম সীমান্তবতী অধিবাসীদের “দরদ” ও 'ব্রাত্য বল! 
হয়েছে । আবার এদিকে বাঙ্গলাকেও বল। হয়েছে ত্রা্মণ বজিত দেশ। কিপ্ত 
এ সকল দেশই আজ মুসলমান প্রধান। অথচ মুসলমান আক্রমণকালে এসব 
দেশেই ব্রাক্মণধম্মীয় রাজশক্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। সুতরাং এর দ্বারা কি এটাই 
প্রমাণিত হয় নাতে, এই সব দেশের বৌদ্ধ জনসাধারণ মুসলমান সামাবাদ 
গ্রহণ করেছে ? 


হিন্দুর এই ভাগ্য বিপধষয়েপ্ন সময়ে অভিজাত হিন্দুরা কি করেছিল-__-এট? 
স্বভাবতই মনে উদয় হয়ে থাকে । ভারতীয় সাহিত)পাঠে বোঝা যায় যে 
৮০০ খুষ্টান্দে যখন ব্রান্মণ্যবাদের প্রুনরভ্াখান ঘটে, তখন থেকেই শঙ্করাচার্ষ 
প্রবন্তিত বেদাস্তবাদ প্রতিষ্ভঠালাভ করেছিল ৷ এ সময়ে বৌদ্ধ ও ব্রা্গাণ্যবাদীদের 
মধ্যে ঘাত প্রতিঘাঁতের ফলে উভয় ধর্সের নানা প্রকারের সমন্বয় সাধন চলছিল ॥ 
শহ্কর যখন ভার বৈদান্তিক মত প্রচার করতে লাগলেন তখন তাকে ব্রা্গণেরা? 
প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ” হিসেবে বলতে আরম্ভ করল। এর আগেই তান্ত্রিক মতবাদ 
ভারতে প্রচারিত হয়েছিল এবং অনেকের মতে এটা গৌড়া বো ধর্সের 
প্রতিক্রিয়ার ফল এবং পরে ক্রান্গণবাদীদের দ্বার! ক্ধপাস্তরিত হয়েছিল । 
অনেকে আবার তান্ত্রিকদের শক্তিদে বীকে মহাযান বৌদ্ধ “একজটা» “বজ্জতাব্রা” 
ইত্যাদি দেবী অনুমান করে থাকেন, এবং বুদ্ধকে পৈতে পরিষে ব্রান্মণ্যবাদীক 
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শৈবদের শিব সাজানো! হয়েছে বলেও আবার কেহ কেহ অনুমান করেন ৯ 
আবার কেহ কেহ এ'টাকে বিদেশাশত ধর্স হিসেবে ধরে থাকেন 1২ 

ব্রান্মপ্যধন্সের প্রতিক্রিয়া! কাল থেকে শঙ্করের বেদান্ত মত প্রচার কাল 
'আবধি দেখা যায় যে, রাজারাই এই পুনরুখানে সাহায্য করেছিলেন । অভি- 
'জাতীয়েরা কেন বেদাস্তমত সঙ্জাত শৈব ও শক্তি পুজায়ৎ আকৃষ্ট হয়েছিলেন 
তার অর্থনীতিক কারণ সাহিত্যে আজও অজ্ঞাত। হয়ত বা ইতিহাসের অর্থ- 
নীতিক ব্যাখ্যানুসারেই এটা! ঘটেছিল--কারণ বৈদান্তিক মত গ্রহণ করলে 
ব্রান্মপ্যধর্মীয় শান্ত্রগুলোর দোহাই দিয়ে বৌদ্ধ অথব। অন্য প্রকারের সাম্প্র- 
দায়িক ধর্মমতকে নিজিত করা চলত আর সঙ্গে সঙ্গে নিম্বশ্রেণীর লোকদের ও 
পতিতদের শোষণ করার সুবিধে হতো । 

এই কারণেই হয়ত বেদান্তের মতটি অভিজাতীয়ের গ্রহণ করেছিলেন । 
“শঙ্কর দিশ্বিজয়ে” ৭১০ আছে-_-বৌদ্ধ গুরু বধের প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ যখন 
কুমারিল ভট্ট তুধানলে প্রবেশ করেন, সে-সময়ে শঙ্কর তার নিকট উপস্থিত 
হ'লে কুমারিল বলেছিলেন--“তথাগত'ক্রান্তভুদশেষং স বৈদিকে] ইধ্ব! বিরলী 
বভ়ৃব” অর্থাৎ «“বৌদ্ধের? সমস্ত দেশ অধিকার করে নিয়েছে, বৈদিক মার্গও 
লুপ্তপ্রায় অবস্থা ৷ বৌদ্ধ সাম্যবাদ জনসাধারণের মধ্যে প্রচারিত হওয়ায় 
ব্রাক্মণ ও তৎসঙ্গীদের বুনিয়াদী স্বার্থে যে বিশেষ আঘাত পড়েছিল এবং তা 
দূর করার জন্যে প্লুরোহিতবর্গ আর উচ্চস্তরের লোকেরা যে কি করছিলো তা? 
পুর্বেই বলা হয়েছে । তারা 'নবক্ষত্রিয়” শ্রেণী সৃষ্টি করে তাদের সাহায্যে 
সাম্যবাদীদের উপর নির্যাতন সুরু করে দিল। কুমারিল নিজেই মহারাসট্র 
দেশের এক রাজাকে প্ররোচিত করে বনু সহস্র বৌছ্ের প্রাণনাশের কারণ 
হয়েছিলেন । এখন শঙ্কারও সেই মত গ্রহণ করে দিখ্রবিজয়ে বেরিয়ে পড়েন । 
যে বেদাত্ত মত প্রচার কল্পে শঙ্কর দেশ ভ্রমণে বেরিয়েছিলেন সেটা যে কদর 
অভিজাতদের স্বার্থের অনুকূলে চালিত হয়েছিল তাহ] শঞ্করের কার্ষেই প্রকাশ 
পায়। তিনি ভিন্ন মতাবলম্বীদের তর্কে পরাম্ত করার জন্য “বেদে একমাত্র 
অভ্রাস্ত প্রামাণ্য” বলে গ্রহণ করলেন এবং খুঙ্টীয় নাইট টেমপলারপগের 
মত একদল সণ্ডা গুণ্ডা পালোয়ান চেলা তার সঙ্গে সব সময়ই থাকত ; উদ্দেশ্য 
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৭0 বাঙ্গলার ইতিহাস 


_প্রহারপূর্বক স্বীয় মত প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা । বেদের বিরুদ্ধে কোন মতই তিনি 
গ্রাহ্া করেন নি। অন্যত্র “শঙ্কর দিগ্রিবিজয়”। গ্রন্থে উল্লিখিত আছে যে, বৌদ্ধ ও 
জৈনদের তর্কে পরাস্ত করে তাদের মাথ1] কেটে নিয়ে ঢেকিতে কুটবার 
ব্যবস্থার কথা আছে । তাবেদার নব-ক্ষত্রিয়েরা এদের হুকুম তামিল করবার 
জন্যে মোতায়েন থাকত । এই প্রচার অমোঘ অস্ত্র নিয়েই নব-বৈদিকের দল 
অর্থাং বৈদাস্তিকের! দিখ্বিজয়ে বার হ,তেন। সঙ্গে সঙ্গে শঙ্কর বৌদ্ধ ও জৈনদের 
“পুনর্জম্মবাদ”, “কর্সফলবাদ” রূপ মতবাদের অন্ত্রকে নিজস্ব করে তাদের 
বিরুদ্ধে অভিযান করেন । «তোর শিল, তোর নোড়া, তোর ভাঙ্গব দাতের 
গোড়ী”_যেন এই ভাব আর প্রণালী তিনি গ্রহণ করেছিলেন। বৈদান্তিকের 
মতের উৎস সম্পর্কে পরলোকগত ৬দ্বিজদাস দত্ত বলেছেন যে, “বৈদাস্তিক মত 
বলতে কুমারিল এতরেয়াদি শতপথাদি ব্রান্গণগ্রস্থ্োপদিষ্ট কর্মমার্গকেই লক্ষ) 
করিতেছেন । কুমারিলের লক্ষ্য মতেই দেখ! যায়-শঙ্করের সময়ে এতরেয়াদি 
ব্রাহ্মণগ্রস্থ লুপ্ত প্রায় । মুল ত্রয়ী" বা খণ্বেদাদি যে শঙ্করের সময় ততোধিক 
লুপ্ত প্রায় এবং অতি দুষ্প্রাপ্য ছিল তাহ] বল। বাহুল্য । বোধ হয় শঙ্করাচার্য 
স্বয়ংই মূল খথ্েদ দেখিতে পান নাই । তাহা না হইলে তিনি খণ্বেদকে 
বর্ণাশ্রমাদি প্রবিভাগ হেতু বলিয়া বর্ণনা! করিতেন না। অনুসন্ধানের ফলে 
ইহ] দেখা যায় যে খণ্থেদ বর্ণাশ্রম বিভাগের উৎস নয়; এবং এতরেয় ব্রাঙ্গণেই 
ব্রাজ্ণ প্রাধান্যের প্রথম বিবরণ (সংবাদ) পাওয়া! যায়।”১ কিন্ত বর্ণাশ্রম 
ধর্ম বেদের বিধান--এই বলে বৈদান্তিক দল দিখ্বিজয়ে বেরিয়ে পড়লো! । এ 
থেকে আমর] স্পষ্টই বুঝতে পারি এই নুতন মতটি কতটুকু শ্রেণীস্বার্থ দুষ্ট। 
এ জন্যই স্বামী বিবেকানন্দ হিন্দ্রদের প্রান দর্শনশান্ত্রগুলোকে লক্ষ্য করে 
বলেছেন যে, এগুলে] “শ্রেণীগত দর্শনশান্ত্র” (0155 70119501185 ) মাত্র । 
আবার তিনি এও বলেছেন যে, “কুমারিল, শঙ্কর, রামানুজ, মাধব প্রভৃতি 
আচার্যগণ ব্রান্দণশ্রেণীর প্রাধান্য স্থাপনে চেষ্টিত ছিলেন।” আশ্চর্যের কথা 
এতরেয় অর্থাৎ ইতরারপুত্র মহিদাস শৃদ্রাণীর গর্ভজাত বলে ব্রাহ্মণ পিতার 
দ্বার! শিক্ষাকার্ষে উপেক্ষিত হতেন । তিনি পাতালে গিয়ে শিক্ষালাভ করেন ॥ 
অথচ তিনি ত্রান্গণ প্রাধান্যের বড়াই করেছেন ! 

ব্রাহ্মণ্যধন্মের পুনরুখানের সময় যে সব ধর্ম উশ্থিত হয়েছিল এবং সেগুলো 
যে অভিজাতীয়েরাই গ্রহণ করেছিলেন-_এ তথ্য আমর তদানীন্তন সাহিত) 
পাঠেই জানতে পারি।, সূর্য উপাসনা যা” ইবরাণী মাগীদের (14981) 


১। ছিজদাস দত : খকবেদ। 
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মাধ্যমে ভারতে প্রচলিত হয় তার সম্পর্কে কিংবদস্তি ভবিস্যপ্ুরাশে এই যে, 
শ্রীকফের পুত্র শান্ব দ্বারাবতী থেকে বহলীকদেশের সূর্য মন্দিরে কুষ্ঠ ব্যাধি 
আরোগ্য করার জন্য গিয়ে এই পুজা পদ্ধতি আর সূর্যের প্ুরোহিভদের ভারতে 
নিয়ে আসেন । এই পুরোহিতেরাই মগ বা শকদ্বীপ ব্রাক্গণ নামে পরিচিত 
হয়।১ সূর্য পুজা! যদি একজন রাজপুত্র দ্বারা ভারতে প্রচলিত হয়ে থাকে, 
শৈব ও শাক্ত ধর্শও সেরূপ অভিজাতদের দ্বারাই প্রথম গৃহীত হয়েছিল । 
বাঙ্গলার প্রাচীন সাহিত্যে ব্রান্মণ্যবাদের এই সকল নূতন ধম কাদের দ্বারা 
গৃহীত হয়েছিল তার সংবাদ জানা যায়। সেই সময়ে বৌদ্ধধর্মের পতনের পর 
ভারতের আদিম জাতিসমূহের সংস্কার এবং বিশ্বাস নূতন আকারে প্রকট হতে 
থাকে । নৈসগিক উপাসক আদিম জাতিসমূহ প্রথমে গাছ, পাথর, সাপ, 
নৈসগিক ও মহামারী'র উৎপাত প্রভৃতিকে দেবতারূপে পুজা করত। পরে 
বোধ হয় হুণ মহাঁযানীদের পাল্লায় পড়ে সেইসব “ক্ষেত্রপাল', হারিতীদেবী, 
বটগাছ, অশ্বথ (ন্যগ্রোধ বৃক্ষ )২ প্রভৃতি পৃজার রূপ নেয়। ব্রাক্গণাধর্মের 
পুনরুখানকালে এগুলোকে আমরা লৌকিক ধর্মের মধ্যে স্থান পেতে দেখি । 
ক্রমে, ক্ষেত্রপাল--উৈরব ও হরিতীদেবী-_ শীতল দেবী দ্ূপে বিবর্তন হ'ল । 
আর বট, অশ্বথথও হিন্দুদের কাছে পুজা পেতে আরম্ভ করল । 

এই লোঁকিক বিশ্বাস ক্রমশঃই ব্রাহ্মণদের দ্বারা প্রভাবান্বিত হ'তে থাকে । 
সেজন্য পরবতীকালে মঙ্গলকাবাগুলোতে বৌদ্ধধর্মের ক্রমবিলয় এবং চণ্তীর 
মাহাত্ম/৩ কীর্তন দেখতে পাই । তেমন সংস্কৃত চণ্তীতে মৌর্ধদের বলা হয়েছে 
“দৈত্য । হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলেন যে, বৌদ্ধধর্মের নিদর্শনগুলো 
ব্রা্গণের! নাম পালটে তাদের নিজস্ব সম্পদ করেনেন। আর এ ভাবেই 
ক্ষেত্রপাল-_ভৈর্রব, হারিতীদেবী--শীতলামাতা এবং বৌদ্ধ জ্রিরতু--জগন্নাথ, 
বলরাম ও সুভদ্রা রূপ পেলেন। অশ্ব গাছ হয়ে উঠলো হিন্দ্ব দেবতার 
আবাপস্থল। এমন কি “যজ্ঞ নিন্দা করেন" যে ধর্মঠাকুর তিনিও পাঁঠাবলি 
ভোগ সহযোগে ব্রাহ্মণদের দ্বারা পৃজ। পেতে লাগলেন । শেষে এই দ্বই ধর্ম 
এমন ভাবে মিশে গেল যে এই মিশ্রণের মাঝখান থেকেই বাঙ্গলার বর্তমান 


১। নগেন্দ্রনাথ বসু £ বঙ্গের জ।তীয় ইতিহাস, ব্রাহ্মপ্যকাণ্ড। 

২। ন্যগ্পোধ বৃক্ষ (1170122 ?8 (৩৩) মহ্ন্-জো"দাড়োতে আবিষ্কৃত ড্রবোের মধ্যে 
একটি পৃজিত বৃক্ষ । এই বৃক্ষকেই ব্র।হ্ষণদের রচিত সাহিত্যে সম্মানিত কর! হয়েছে 
এবং আজও পর্যন্ত হিন্ছ্র! তাই করছে। 

| দীনেশ সেন £ বঙ্গভাষ! ও সাহিত্য ; পৃঃ ৪৮। 


৭২ বাঙ্গলার ইতিহাস 


হিন্দৃধর্মের সৃষ্টি হলে? শাস্ত্রী মহাশয় আরও বলেন, “যখন একজন ব্রান্মণপুজক 
শিবপুজার সময় “ধেয়ঃসদা” ইত্যাদি মন্ত্র উচ্চারণ করেন তখন তিনি হিন্দু 
যখন “আত্মানং বিস্লুস্বর্ূপাৎ বিভাজ;” মন্ত্র উচ্চারণ করেন, তখন তিনি বৌদ্ধ।৯ 
এ ভাবে ব্রান্মণেরা বৌদ্ধ ধর্মের চিহ পর্যন্ত বাঙ্গলাঁদেশ থেকে মুছে নির্মূল করে 
দেয় । বৌদ্ধ চন্দ্র গোমীন দ্বার] প্রণীত চাক্দ্র ব্যাকরণ বাঙ্ষলায় অভ্ঞাত। 
পুণা থেকে তাহা ছাপা হয়েছে । এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই যে বৌদ্ধ ধর্মের লোক- 
গুলো তাহলে গেল কোথায়? ব্রান্মণ্যধমের পুনরুথানে কোন্‌ কোন্‌ শ্রেণী 
কোন্‌ কোন্‌ সন্প্রদায়তৃক্ত হলেন সে সম্বন্ধে জ্ঞাত হওয়। প্রয়োজন । 

ব্রাহ্মণদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বৈষ্ণব ধর্মের প্রুনরুখানের পুর্বে এ 
কথা আমরা জেনেছি । কিন্ত প্রাজ্গণ্যবাদ নান সম্প্রদায়রূপ ধারণ করে সে 
সময়ে বঙ্গে প্রবেশ করে । সৃধোপাসনার বিষয় পুর্বে বলা হয়েছে ; বাঙ্গলায় 
সৌর উপাসক নেই । কিন্ত রামজীবন বিদ্যাভূষণ (১৬৮৯ খৃঃ) “আদিত্য 
চরিত” বা “সূর্যের পাঁচালী” নামে যে প্ৃস্তক রচনা করেন তাতে দেখা যায় 
«এই পাঁচালীতে হাড়ি জাতির প্রতিযে নিগ্রহের বিবরণ বণিত হইয়াছে, 
তদ্বারা সৌর উপাসক ও বৌদ্ধগণের সঙ্গে সংঘর্ষ অনেকে কল্পনা করিয়া 
থাকেন ।”২ 

অতঃপর শৈবধশ্ন রাজ মহারাজ ব1 বিত্তবান সওদাগরদের দ্বারাই গৃহীত 
হতে দেখা যায়। শিবোপাসক ধনপতি সওদাগর লৌকিক দেবতার প্রতি 
'অবজ্ঞ1 দেখিয়ে বলছেন £ 

“যা করেন শিবশুল এবার পাইলে কূল 
মনসারে বধিব পরাণে ।”৩ 

আবার শিবোপাসক চন্দ্রকেতু রাজাও যে লৌকিক ধর্মের প্রতি অবজ্ঞা 

দেখিয়েছেন তার প্রমাণ হ'লো দেবকীনন্দনকৃত মনসামঙ্গলের এই উদ্ধতিটি। 
“রাজা বলে শীতলা করেছে যদি বাদ 
কদাচিৎ আমি তার না! লব প্রসাদ 1৮8 

শক্তিপুজ্জাও কিন্ত প্রথম প্রচারিত হয় অভিজাত আর ধনিক শ্রেণীর 

মাঝেই । এখুল্লনার বিপদে (শ্রীমন্তের খেদে ) লাউসেনের দুঃখে চণ্তীর হৃদয় 


১। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী £ সাহিত্য পরিষদ পত্রিক1--অভিভাষণ বক্তৃতা । 

হ। লীনেশচল্ত্র সেন £ বঙ্গভাষ! ও সাহিত), পৃঃ ১৮৯। 

ও) কেতকাদাস ১ মশসামশ্লল। 

৪ | দেবকীননদন £ শীতল মঙ্গল, দাছিত্য পারিষদ পত্তিক1, ১৩০ সাল, ১ম সংখ1 ৩৯ 


পৃ । 


মুসলমান স্ব ৭৩ 


বিদীর্ণ হইতেছিল, সুন্দর দেবীর প্রসাদে কাব্য অপেক্ষা চৌর্যেও কম কৃতিত্ব 
লাভ করেন নাই।”১ অন্যদিকে ঘনরামের “ধর্মমঙ্গল কাবে)” ধমরাক্দ সকল 
দেবদেবীর উপর অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ বলে বণিত হয়েছেন এবং অন্য সব দেবদেবী 
ধমঠাকুরের ভ্কুম তামিল করেছেন বলে তাঁর বইতে বর্ণনা করা হয়েছে । এই 
বই প্রায় আড়াইশ বছর আগেকার রচনা । এভাবে বাঙ্গলা সাহিত্য থেকে 
নজীর সংগ্রহ করলে দেখা যাবে যে ব্রান্গণ্যবাদের পুনরুথানের সময়ে এই 
ব্রাহ্মণ্যবাদ কেবল অভিজাত বা সমাজের উচ্চ শ্রেণীর লোকেরাই গ্রহণ 
করেছিলেন এবং “মঙ্গল সাহিতে)” অভিজাত ব্রাক্ষণ। ধর্মীয় পুজা আর 
লৌকিক ধর্মের মধ্যে একটা সংঘর্ষের অবস্থা নিরীক্ষণ করতে পারি ! সমাজের 
নিম্স্তরের লোকেরা হীনযান বৌদ্ধ ধর্মের জাবর কেটে সহজযান বা সহজিয়া, 
নেড়াচার্ষের নেড়া-নেড়ীরদল ধর্মপুজা, গাজন, চড়ক, শীতল ও মনসার পুজায় 
ব)াপৃত ছিল । (রঘুনন্দনের তিথিতত্তে কালা, চড়ক, গাজন, শীতল? প্রভৃতির 
পুজার বাবস্থা নাই)। ইতিমধে) মুসলমান ধর্মের বান-ডাক দিল বাঙ্গলার 
সমাজে । মুসলমান গাজীরা চারদিকে তরখারীর সাহায্যে জোর করে বাঙ্গলার 
লোকদের মধ্যে সাম্যবাদীয় ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতে লাগলো । একদিকে 
অস্ত্রের সাহায্যে লোক জয়, অপরদিকে ধর্ম প্রতিষ্ঠা । পতিতের। সেই ডাক 
শুনলো! । সাম্যবাদের আকর্ষণের সঙ্গে সঙ্গে যখন রাজনীতিক সুবিধাও 
ইসলামীয় সমাজ দিতে আরম্ভ করলো তখন এ* দ্য়ের আকর্ষণের তরক্ষ আর 
রুখে কে? 

পূর্ববঙ্গে পতিতের সংখ্যাধিক্য ছিল বলে অনুমিত হয়। ইহার অর্থ 
স্থানীয় লে'কের। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বাইরে ছিল এবং হয়ত নামমাত বৌদ্ধ ধমাক্রাস্ত 
ছিল কিহ্বা বৌদ্ধ ধর্মের দ্বারা অভিভূত ন। হয়েও নাথধর্স বা কোন প্রকারের 
লোৌিক ধর্মাবলম্বী ছিল।+ এদের মধে; গাজা, ফকির ও মোলভীর। গিয়ে 
ইসলাম ধশ্ন প্রচার করে তাদের ধম্াস্তরিত করতে থাকে এবং নিজেদের ধর্মের 
শ্রেষ্ঠ প্রতিপাদনের আশায় নানা অলৌকিক গল্প কাহিনীর “লেকচার, দিয়ে 
অজ্ঞ মুখ জনসাধারণকে মুগ্ধ করতে আরস্তভ করে। এই প্রসঙ্গে ইবন বটুটার 
বর্ণনা এবং ডাঃ এনাম্বল হকের “কবি শেখচান্দ” প্রবন্ধ অনুসন্ধিৎস্যু পাঠক 
দেখতে পারেন । (সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, ৪৩ ভাগ, ৩য় সংখ্য। )। “চগুাল” 
বলে পুরাদ্কন নামে পরিচিত এবং বর্তমানের নমঃশৃদ্র পূর্ববঙ্গের আদিম 
অধিবাসী । অপরদিকে উত্তরবঙ্গ কোচ প্রধান স্থান। পুঁড়ো বলেও একটি 


১। দীনেশচন্দ্র সেন £ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, পৃঃ ৯৯। 


৭8 বাঙ্গলার ইতিহাস 


জাতি আছে। কোচ ও মেচ জাতির প্রাচীনকালে কোন এক সময়ে পার্বত্য 
প্রদেশ থেকে নীচে নেমে উত্তরবঙ্গে উপনিবেশ স্থাপন করে। এই কোচদের 
পালরাজাদের সময়ের “কান্থোজ' জাতি বলেও অনেকে সনাক্ত করতে চাঁন ।১ 
এতিহাসিক যুগেই এর “হিন্দ্রধ্ম” গ্রহণ করে “রাজবংশী” নাম গ্রহণ করে। 
প্রবাদ আছে রাজা যখন হিন্দ্র হয়ে রাজবংশী নাম নিয়ে “শিবের সন্তান” বলে 
পরিচয় দিতে লাগলেন, তখন সাধারণ প্রজার] বিরক্ত হয়ে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ 
করতে থাকে । নরতত্ববিদের মতে বাঙ্গলার হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে 
নরতাত্বিক কোন প্রভেদ নেই। এই ভাবে যখন পতিত হিন্দ্বর! ক্রমাগত 
মুসলমান হ'তে আরম্ভ করলো তখন হিন্দ্ম অভিজাতদের মধ্যে একটা সমস্যা 
উপস্থিত হয় কি প্রকারে এই ধর্মান্তরিতকরণের তরঙ্গ রোধ করা যায়? 
এতিহাসিকের। বলেন, হিন্দ্রদের মুঘলমানকরণ, মুঘল রাজত্বের অপর ভাগেই 
অর্থাং তুক্ি ও পাঠান শাসনকালেই বিশেষভাবে হয়েছিল ; এই সময় কেবল 
পতিতেরা নয়, উচ্চবর্ণের হিন্রাও নৃতন শাসনের সুবিধা পাবার আশায় দলে 
দলে স্বধর্ম ত্যাগ করতে লাগলো ।২ মুসলমান প্রথানুযায়ী “জন্মিদের” (করদ 
অমুসলমান প্রজা) আইন ও সামাজিক চাপ দিয়ে নৃতন ধর্ম গ্রহণ করান 
হোত । যে ভাবে হিন্দ্ররা মুসলমান হ'তে আরম্ভ করেছিল-__সে সম্বন্ধে বলতে 
গিয়ে পরলোকগত এতিহাসিক রমেশচন্দ্র দত্ত বলেছেন যে এট] একট? 5৪৫ 
16160010102. 13171001197)” অর্থাৎ হিন্দ্র ধর্মের একট কালিম]। 

মুসলমান প্রচারকেরা যখন বাঙ্কালীদের ইসলামের দিকে টানতে লাগলো, 
তখন হিন্দ্র রাজশক্তির অভাবে ব্রাক্মণ পণ্ডিতেরাই বাঙ্গীলীদের মুসলমান 
করণের হাত থেকে বাচাবার ঢেঘ্টা করেন ॥। একদিকে আগমবাগীশ প্রভৃতি 
তান্ত্রিক ব্রাঙ্মণের দল এগিয়ে এলেন ; আর অন্যদিকে অদ্বৈতাচার্ষ, নিত্যানন্দ, 
চৈতম্যদেব কর্মক্ষেত্রে উদয় হলেন । বাঙ্গালীরা এই দুই টানায় পড়ে দ্র'ভাগে 
বিভক্ত বয়ে গেল-_মুসলমান আর হিন্্বণ। 

পূর্বে বলা হয়েছে, শান্ত প্রভৃতি ধর্ম উচ্চ বর্গ ও সমাজের উচ্চন্তরের দ্বারা 
গৃহীত হয়েছিল । উচ্চস্তর গেল, বাকী রইল নিম্স্তর । তাহলে প্রশ্ন উঠে_ 
এই নিম্নস্তবরের লোকের কি অবস্থায় রইল? শ্রেণী বিভাগ এখানেও স্বীয় 
প্রতাপ প্রকাশ করেছে । বাঙলার হিন্দ্র সমাজে অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে 


১। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় £ বালালার ইতিহাস, ১ম ভাগ, পৃঃ ২০৫ । 
২। বাবোসার ভ্রমণ বৃতাস্ত। 
৩। হুরপ্রসাদ শাঞ্সী £ বর্ধমান সাহিত্য সম্মেলনের অভিভাষখ। 


মুসলমান মুগ ৭ 


যে সাধারণভাবে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ এবং বৈদ্যের! শান্ত ধর্মীবলম্বী,১ আর অন্য 
জাতিগুলে। গোঁড়ীয় অর্থাৎ চৈতন্য প্রবন্তিত বৈষ্ণব ধর্জাবলম্বী । আবার 
তথাকথিত অস্পৃশ্য জাতিগুলে ধর্মপুজা করেন বা ক্রমশঃ চৈতন্য ধর্মের দিকে 
এগিয়ে যাচ্ছেন ও চৈতন্য ধর্ম গ্রহণ করছেন । এই বিভাগ কি ভাবে হলো? 
অনুমান করা হয় যে, বৌদ্ধ রাষ্ট্রের পতনের সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গলায় ষে শ্রেণী" 
বিভাগের আবির্ভাব ঘটে, তারই খেই ধরে ধর্মেও এ বিভাগের সৃষ্টি হয় । 
আমর] জানি ত্রান্সণ্য ধর্ম অভিজাতীা'য়দের মধ্যে আবদ্ধ ছিল। সেই 
ব্রান্মণ্যধপ্ই শৈব, শক্ত প্রভৃতি সম্প্রদায়জপে বাঙজগলায় দেখা দেয়। আবার এই 
সব সন্প্রদায় ধনী ও উচ্চবর্ণের মধ্যেই গণ্ভীবদ্ধ ছিল বলে, তান্ত্রিক আগমবাগী শ- 
দের কথা কেবলমাত্র উচ্চ বর্ণীয়েরাই শোনে । স্বর্গীয় ভূদেব মুখোপাধ্যায় 
( ১৯৪০ খুঃ আনন্দবাজার পত্রিকায় উদ্ধত প্রবন্ধ ), চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 
(কবি কঙ্কনচণ্ডী--২য় ভাগ) ৯২৯-৯৩০ পৃঃ) এবং অন্যান্য অনেকের মতে 
মুসলমান কালেই শাক্তপুজ। বাঙ্গলায় প্রাধান্য লাভ করে। সে সময়ে 
শক্তিপুজার মাধ্যমে ক্ষাত্রশক্তি অর্জন করার জন্যে অভিজাত শ্রেণীর মধ্যে এই 
ধর্ম প্রসার লাভ করেছিল । মার্কগ্ডেয় পুরাণ থেকে সুরথ রাজার ছুর্গোৎসব 
কাহিনীটি বিচ্ছিন্ন করে “চণ্ডী” অথবা! “দেবী-মাহাত্ম)” নাম দিয়াই শক্তিপুজার 
ধর্মগ্রন্থ প্রচার হয়। সুরথ রাজার রাজধানী “কোলবিধ্বংসীরা (€কালবি- 
ধ্বংসীনস্তদ পাঠাস্তর €কালবিধ্বংসীনম্তথা+ ) বিনষ্ট করে দেয়, পরে জনৈক 
খাষির পরামর্শে অরণ্যে অকাল-বোধন ছারা শক্তিপুজা করায় তিনি হৃত রাজ্য 
ফিরে পান। পুজা করার ফলে বিনষ্ট রাজ্য ও ষঁড়শর্ষ পাওয়া যায় এই তথ্য 
বিজিত হিন্দ্র অভিজাতদের নিশ্চয়ই আকৃষ্ট করার কথা৷ 

অনেকের মতে এই পুজা তুর্ক-মুসলমানদের শক্তি প্রতিরোধ করার জন্যেই 
প্রচারিত হয়েছিল । তারা “কোল” অর্থে মুদলমান মনে করে থাকেন । কিন্ত 
সংস্কৃতে চণ্ডীর যে সব টীকণ আছে, সেগুলোর কোনটাতেই “মুসলমান' অর্থ হয় 
না। সংস্কৃত 'কোল' অর্থ শুকর । কোন টাকাকার এই অর্থে “কোল” জাতিকে 
বুঝেছেন । কেহ ক্ষত্রিয় জাতি, কেহ বা আবার উত্তরপশ্চিমের “যবন* জাতি 
রুঝেছেন। কিন্ত মুসলমানেরা শুকর বিধ্বংসী নন; সেজন্যে কোলবিধ্বংসী 
অর্থ মুসলমান হতে পারে ন1। 

তান্ত্রিক ধর্ম তুকি আক্রমণের আগেই ভারতে প্রচলিত ছিল। পূর্বেই বঙ্গা 
হয়েছে যে, বাঙ্গলার অভিজীতের] মহাযানী বৌদ্ধ ব1 মন্ত্রযানী ( তান্রিক ) 


১। শিশিরকৃমার ঘোষ $ অমিয় নিমাই রচিত, ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ২৬৯। 


৬ বাঙলার ইতিহাস 


ছিল। তারা মুসলমান মবগেও তান্ত্রিক ছিল। তবে শক্তিপূজার বিশেষ 
প্রচার হয়ত তুফি শাসনকালেই হয়েছিল । কারণ, “তখন তাহাদের আবশ্যক 
হইল প্রচণ্ড শক্তি মাতৃদেবতার, যিনি পীড়িত ও ভীত ভক্তদের অঙ্কে স্থান দিয়া 
শত্রু শাসন করিতে পারিবেন......তখন চণ্ীর মাহাত্ম্য আশার সংবাদ লইয়। 
প্রচারিত হইল ।”১ 

আগমবাগীশেরা তান্ত্রিক মতকে মধ্যমুগীয় বাঙ্গলায় দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত 
করেন এবং এটাকে একট? পূর্ণতর বর্ণাশ্রমীয় সনাতনী রূপও তার! দিয়েছিলেন । 
বাঙ্গলার জনসাধারণকে স্বদলে টানবার চেষ্টাও তার] করেছিলেন, কিন্ত 
কৃতকার্য হতে পারেন নি। কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ পূর্ব প্রচলিত ব্যবস্থা 
পদ্ধতির কিছু সংস্কার করে একটু নৃতন পদ্ধতির প্রচলন করেন ; যেমন কালী 
পুজার প্রকারভেদ । এর “কালী জাগতি গোপাল” “কালী জাগন্তি কালিকে' 
ইত্যাদি শ্লোক দ্বারা বিষু্মন্ত্র উপাসনা আর তন্ত্রের উপাসনার মাঝে সামঞ্জস্য 
রাখার প্রচেষ্ট। করেন এবং এক উপায়ে জাতিভেদের গণ্ডীও ডিক্ষাবার চেষ্টা 
করেন । যেমন, তান্ত্রিক ব্রান্মণের। ভৈরবী চক্রে জাতিভেদ মানতেন না, কিন্ত 
অন্য সময়ে জাতিভেদ মানতেন। সেজন্যেই নবশায়কাদি জাতিগুলে! তন্ত্রে 
বিশেষভাবে আকৃ্$ হয়নি । এ সব কারণের জন্যেই আগমবাগীশেরা আড়ম্বরে 
পুজা-পদ্ধতত প্রচলন করা সত্ত্বেও এই ধর্ম গণসমৃহের (0,85569) ধর্ম হিসেবে 
গুড়ে উঠেনি । 

কৃষ্তানন্দ আগমবাগীশ, চৈতন্য ও রঘুনন্দনের সহাধাশয়ী ছিলেন । কৃষ্ণা- 
নন্দের পরে শাক্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে ভাঙ্গন ধরে এবং মহাপ্রভুর একশত বছর 
পরে বৈষ্ব ধমের প্রবাহ প্রবলরূপ ধারণ করে । বৈষ্ঞবদেব সহজ "শ্লোগান, 
বা প্রচারকথা গণসাধারণকে বেশী আকৃষ্ট করেছিল এবং সেকালে তথাকথিত 
উচ্চ জাতীয় শ্রেণী বলতে বোধ হয় ব্রা্গণ, কায়স্থ ও বৈদ্যবংশীয় লোকদের 
বোঝাত। কারণ পাল বংশের আমল থেকে সাধারণভাবে এই কয়েকটি 
জাতির লোকেরাই “আমলাতন্ত্র গঠন করেছিল বা! করতো ( খোদিত লিপি- 
সমূহ প্রধটব্য)। এরাই রাজকার্ষের প্রভাবে ভূমি, খেতাব আর সম্মান পেয়ে 
সমাজের শীর্ষস্থানে আরোহণ করতো । এর বাইরে ছিল বণিক জাতির 
লোকেরা । তারা ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে ধনী হোত। (মঙ্গলকাবো 
কেহ কেহ শৈব ছিল বলে বর্ণনা আছে )। হয়ত তারা সবাই ছিল বৌদ্ধ । 
অন্ততঃ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মশায়ের এই মত । কিন্তু “বল্লালচরিত” পাঠে উক্ত 
মতের সমর্থনে কোন সংবাদ পাওয়া যায় না। দুব্র্ণ বাণিকদের দলপতি বৌদ্ধ 

১। চারুচন্্র বঙ্গযোপাধ্যায় ঃ কবিকন্কণ চণ্ডী, পৃঃ ৯২৯-৯৩০। 
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রাজাকে কন্তাদান করেছিল । কিন্তু তা» থেকে “সবাই বৌদ্ধ ছিল, এটা 
প্রমাণিত হয় না। আর তা”্হলে বল্লালের ভোজন গৃহে স্পৃশ্যাস্পৃশ্যের ঝগড়াই 
বা তোল হবে কেন? অন্যদিকে বৌদ্ধ গৃহস্থ যে বর্ণাশ্রমের বাইরে ছিল 
তারই ব' প্রমাণ কোথায় ঃই খোদ পালরাজারা বাস্ট্রকুটবংশে বিবাহ করত। 
আবার নবশায়কের] পরাশর সংহিত মতে পরশুরাম কর্তৃক এই নাম প্রাপ্ত 
হয়। এই জাতি ভারতের অন্যান্য স্থানেও আছে । কিন্তু তার “নবশাখ 
নয়। যা হোক সুবর্ণবণিকদের সম্পর্কে প্রবাদ এই যে তার] রাজরোষে পড়ায় 
এবং বৌদ্ধ সম্পর্ক থাকাস্ন বল্লাল সেন তাদের জাতিচ্টাত করে পতিতদের দলে 
পাঠিয়ে দিয়েছিলেন । কিপ্তু বৃহংধর্মপুরাণে ( ১৩-১৪ শত খৃষ্টাব্দে ) সুবর্ণ- 
বণিকের নাম নেই ; বরং মধ্যম বর্ণ-সঙ্কর কনক বণিকের উল্লেখ আছে। সে 
সময়ের পারিপাশ্বিক অবস্থা বিশ্লেষণ করলে দেখ যায়, বাঙ্গলায় সৌরোপাসনা 
প্রভৃতি প্রবল আকার ধারণ করতে পারে নি এবং তখনকার দিনে যার 
অভিজীত-বংশীয় ছিল তার! সাধারণতঃ ব্রান্গণ্য ধর্মের শৈব অথবা শান্ত 
সম্প্রদায়ভুত্ত হয়েছিল। এর বাইরের লোকেরাও ক্রমশঃ ব্রাঙ্গণ্যধর্ম গ্রহণ 
করতে লাগলো; অ'বর তারা বৈষ্ণব সম্প্রদায়ভুক্তও হতে লাগলো । লাম। 
তারানীথের মতে, বাঞ্গল!য় তুকি আক্রমণের পরে, তৎকালীন গোরক্ষনাথের 
দলভূক্ত নাথধমীর লোকের ছিল, তাহারা ত'থিকদের (ব্রান্ষণ্যবাদী ) সঙ্গে 
মিশিতে থাকেন । এরা পরে “জগী” নামে পরিচিত হতে থাকেন । এক্ষণে 
তারা বৈষ্ণবধর্মীবলগ্বী এবং ব্রান্মণাধাদীয় । তাঁরা, কাপালিক ধর্মীয়ের। এবং 
পরের জাত-বৈষ্বেরা “ধমগত জা।ত” (7২611819085 ০25৩ ) রূপে বিবতিত 
ইন। তাঁরানাথ বলেছেন, কেবল নটেশ্বরের ক্ষুদ্র দলটি বুদ্ধে অনুরক্ত রইজে]। 
কিন্ত আজ তারাও অন্তর্ধান করেছেন । এক কথায় বৌদ্ধ ধর্মীবলম্বীর! হিন্্ব 
ও মুসলমান সমাজের অভ্যন্তরে লুক্কায়িত হন। এই প্রকারে জৈনর1ও “সরাক" 
নামে বাঙ্গালী হিন্দ বলে পরিচিত হয়েছেন। আশ্চর্যের কথা, এই যোগী বা 
নাথ সন্প্রদায়ই পূর্ববঙ্গের চন্দ্রবংশীয় রাজা গোপী্টাদের সন্গযাসের কথা, 
বুদ্ধের সন্নযাসের ন্যায় সঙ্গীতের ম'ধ।মে ,ভারতের সর্বত্র প্রচার করেছেন। 
আজ গোপীটাদ সর্ব ভারতীয় সাধু । তারানাথ তার কথ। বিস্তারিতভাবে 
লিখেছেন । এই গীতে আমরা পাই, গোপাঁটাদের ১০০ রাণী ছিল। কেবল 
অদ্বনা ও প্রদ্বন! তার সঙ্গে ভিক্ষুণী সেজে দেশ পর্যটন করেন। এই ঘটন! 
প'লযুগের পরে । বাকী রাণীর। দেবরদের বিবাহ, করেন । স্বামী পরিব্রাজক 
হ»লে স্থতির মতানুযাম্মী স্ত্রী পুনর্বার বিবাহ করতে পারত । বাঙ্গলায় তখন 
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সেই প্রথা! ও এই সঙ্গে দেবর বিবাহ প্রথা বোধহয় দশম শতাবীতেও প্রচলিত 
ছিল। 

চতুর্দশ শতকের শেষভাগে নবদ্বীপে এক অপ্রত্যাশিত রাজনীতিক ঘটন। 
ঘটে। হোসেনশাহ তখন গৌড়ের বাদশাহ ।১ নবদ্বীপের ব্রান্মণেরা তার 
সিংহাসন কেডে নিয়ে হিন্দুরাজত্ব প্রতিষ্ঠিত করবে এই মরে বাদশাহের নিকট 
এক সংবাদ পৌছে । এতে বাদশাহ নবদ্বীপের ত্রাক্মণদের উচ্ছেদ করবার 
জন্যে হুকুম দেন। অবশ্য শেষে নবদ্বীপের ব্রা্গণদের প্রতি সুপ্রসন্ন হয়েছিলেন । 
জয়ানন্দের “চৈতন্যমক্ষলে' এই অত্যাচারের কাহিনীর বর্ণনা দেওয়া! আছে £ 


আচম্বিতে নবদ্বীপে হৈল রাজভয় । 
ত্রা্দণে ধরিঞ1 বাজ। জাতি প্রাণ লয় ॥ 


গোৌড়েশ্বর বিদ্যমানে দিল মিথ্যাবাদ । 
নবদ্বীপের বিপ্র তোর করিব প্রমাদ ॥ 


নবদ্বীপের ত্রাঙ্গণ অবশ্য হব রাজ1। 
গন্ধর্বে লিখন আছে ধনুর্য় প্রজা ॥ 

এই মিথ্য] কথা রাজার মনেতে লাগিল। 
নদীয়া! উচ্ছন্ন কর রাজ। আজ্ঞ1 দিল ॥২ 


এ ঘটনার পশ্চাতে কোন এতিহাসিকত) আছে কিনা ত) জানার কোন উপায় 
নেই। এই সংবাদ প্রতিধ্বনিত করছে, যশোরের কথকদের কথায় ।৩ কিন্ত 
সে সময় থেকে নবদ্বীপে যে লোক সমাবেশ হতে আরম্ভ করলে! তার দ্বার! 
বাক্ষলার সামাজিক ইতিহাস পরিবতিত হয়ে পড়লে । নবদ্বীপ ছল তখনকার 
সবশ্রেষ্ঠ বিদ্যাপাঠ । এর সন্নিকটে শান্তিপুরে অদ্বৈত গৌসাই বাস করতেন। 
তিনি “নরসিংহ নাঁডয়াল বলে খ্যাত, যাহার মন্ত্রণায় শ্রীগণেশরাজ।” তার 
বংশধর ।৪ রাজনীতিজ্ঞান যেতঙার ছিল নাবা সমাজের বিষয় চিস্ত! তিনি 
করতেন ন1 তা বলা যায় না। অদ্বৈত গৌসাই ছাড়াও নবদ্বীপে আরও 
কয়েকজন বিষু্ভক্ত অর্থাং বৈষ্ণব পণ্ডিত ছিলেন। এরা প্রচলিত ধর্সানুষ্ঠানে 
বা ব্রাঙ্গণ/ভিমানী শ্রেণীর প্রতি শ্রদ্ধাবান ছিলেন না। 


১। রজনীকান্ত চক্রবতাঁ মহ 'শয়েব মতে সে সময়ে হাবশীরণ রাজা ছিল। 
২। জয়ানন্দের চৈতন্য-মঙ্গল ; নদীয়াখণ্ড, পৃঃ ১১। 

৩। যশোহর ও খুলনার ইতিহাস ; ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩২৩! 

৪1 জমান নাগর £ অহ্ৈত প্রকাশ। 
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এ সব লোকের মাথায় কোন রাজনীতিক কল্পন1 ছিল কি ন। জানার কোন 
উপায় নেই। তবেপ্রম্ন হতে পারে যে, হোসেনশাহের ক্রোধের বিবরণ কি 
একেবারেই ভিত্তিহীন? গোড়ের ইতিহাস প্রণেতা রজনীকান্ত চক্রবর্তী বলেন 
যে, সে সময়ে গৌড়ের শাসনকর্তারা সমগ্র নবদ্বাপ জেলাকে বলপুর্বক মুসলমান 
করার ইচ্ছ' প্রকাশ করেছিল এবং নবদ্বীপ সহরে অত্যাচার চালিয়েছিলেন । 
এই সব লোকের পরবত্তী কালের কাধ দ্বারাই প্রকাশ পায় যে এদের সময়ে 
কোন একট। বিপ্লবের ছবি বাঁ পরিকল্পন। মনে জেগেছিল। তাছাড়া চৈতন্য 
ভাগবতে উক্ত হয়েছে নবদ্বীপে ব্রাক্গণ রাজ? হবার ভবিষ্যৎ বাণী ছিল। 

এ রাজনীতিক ঘটনার অব্যবহিত পরেই নিমাই পণ্ডিত (শ্রীকৃঞ্ণ চৈতন্য 
ভারতী ) ১৪৮৬ খুষ্টাবে নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন । সমসাময্িককালে স্মার্ত 
রঘুনন্দনেরও সেস্থানের এক ব্রান্গণ বংশে জন্ম হয়। এ সময়ে যে কয়জন 
বিশিষ্ট ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটে, ভারা প্রত্যেকে ভালভাবেই হউক ব' 
মন্দভাবেই হউক বাঙ্গালী জীবনে নিজেদের কাজের ছাপ রেখে গেছেন । 

নিমাই পণ্ডিতের অধ্যাপনাকালে ব্রান্মণবংশীয় সাধু নিত্যানন্দ অবধুতও 
এসে তার সঙ্গে যোগদান করেন । পরে নিমাই সন্ন্যাস গ্রহণ করে বৈষ্ণব ধর্ম 
প্রচার করতে আরম্ভ করেন। এই নিমাই পরে “চৈতন্যদেব” নামে খ্যাতি 
লাভ করেন এবং অদ্বৈত ও মুরারী গুপ্ত প্রভৃতি বয়স্ক বৈষ্বের। ইহাকে সমাজ 
বিপ্লবের শানিত অস্ত্ররূপে পরিণত করেন । এই বৈষ্ণব সমাবেশ হেতু বাঙ্গলায় 
একট! বৈষ্ণব মত ও বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ঘটে । ইহাদের মুলকথা 
ছিল-_'আচগুশলে প্রেমদান' এবং সনজাতীয় লোকেদের এক বন্ধনে বাধা। 
এই ধর্মের প্রভাবে সপ্তগ্রামবাসী সম্ভ্রান্ত কায়স্থ কালীদণস হাড়ির উচ্ছিষ্ট খেয়ে- 
ছিলেন-__মহা প্রভু তাতে পরমণ্রীত হয়েছিলেন । চৈতন্যভাগবতে আছে-_ 
জাতিভেদের অসারতা! প্রতিপন্ন করার জন্য তিনি শুদ্র রামরায়কে দিয়ে শাস্ত্র 
ব্যাখ্যা করিয়েছিলেন ; আর তার ত্রাণ অনুচর ভক্তেরা নিজেদের ক্রান্মণ্য 
অভিমান লুপ্ত করে শুধু “পাস” বলে আত্মপরিচয় প্রকাশ করেছেন। ঈশান 
নামীয় এক ব্রাঙ্গণ উপবীত ছিড়ে তাদের সেবার অধিকারী হয়েছিলেন । 
“আমার ও আমার সেবকদের কোন জাতি নাই”--এ বাক্য চৈতন্যদেব অটল 
নিভকতার সঙ্গেই প্রচার করেছেন । এই কথা চৈতন্য ভাগবতে দৃঢ়ভাবে 
উল্লিখিত আছে ।* 

চৈতন্যদেব ও তার সহকর্মীর! যখন হিন্দ্রদের মধ্যে জাতিভেদের সক্কীর্ণতা 
ভেঙ্গে দিগ্বে ভ্রাতৃত্ব স্থাপনে ব্রতী হয়েছিলেন, তখন মুসলমান এবং ম্বসলমান 

১। দীনেশচন্দ্র সেন £ বঙ্গভাষ1 ও সাহিত্য, পৃঃ ২৬৬। 
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ভাবাপন্ন কয়েকজন তার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন । চৈতন্য চরিতাস্বতে উল্লি'খত 
রয়েছে--“তবে নিজ ভক্ত কৈল যত ম্েচ্ছ আদি ।” এদের একজনের নাম 
ব্রক্ম হরিদাস অপর দ্বই জনের উপাধি সাকর মল্লিক ও দবীর দাস। শেষোক্ত 
দু'জন চৈতন্তদেব প্রদত্ত সনাতন গোস্বামী ও রূপ গোস্বামী নামে খাত । 
পণ্ডিত প্রমথনাথ তর্কভৃষণ মহাশয় বলেন, ইহারা মুসলমান বংশোভ্তব.ছিলেন । 
আজকালকার পণ্ডিতদের মত যে, তারা কর্ণাটকাগত ব্রাঙ্গণ বংশীম্ম ; কিন্ত 
সমাজে “ঠেকো” ছিলেন । তারা নিজেদের ণনচ” জাতীয় বলে পরিচয় 
দিয়েছেন।১ আজকাল গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মকে ব্রাঙ্গপ্যবাদ গ্রহণ করায় এবং 
ছু'তমার্গ পূর্ণমাত্রায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে উপরোক্ত তিনজনকে ব্রান্মণ্যবংশীয় 
বলে প্রচার করা হচ্ছে। এরা ছাড়াও অনেক মুসলমান বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ 
করেছিলেন । তাদের নামও বৈষ্ণব সাহিত্) পাওয়া যায় । 

গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের এই সমাজ বিপ্লবের পশ্চাতে কিসের অনুষ্ঠান দেখতে 
পাওয়া যায়? পুর্বেই বলা হয়েছে যে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলেন, 
ব্রান্মণদের মধ্যে যার বাঙ্গালীকে স্বদলে টানার চেষ্টা করেছিল তাদের মধ্যে 
আঁগমবাগীশ প্রভৃতি তান্ত্রিকদের দল অন্যতম । উচ্চবর্ণ ও অভিজাতদের 
মধোই এই ধর্মমত প্রতিষ্ঠা লাভ করে । আর ব্রাহ্মণের অন্য যে দলটি বাঙ্গালী- 
দের স্থমতে আনার জন্যে চেষ্টা করল তার? এই অদ্বৈত পণ্ডিত, চৈতন্, ও 
নিত্যানন্দের দল । এরা কিন্ত নবশায়ক (নবশাক) এবং তৎনিম্ন জাতিগুলোর 
মধ্যে প্রতিষ্ঠী পেলেন ৷ ব্যক্তিগতভাবে দ্ব* একজন উচ্চবর্ণ ও উচ্চন্তরের লেঃক 
ব্যতীত গণসমুহ্র মধ্যে ধরা কাজ করতে লাগলেন । পতিত জাতের লোকেরা 
&দের ভ্রাতৃত্বের মাহ্বানে সাড়া! দেয় । এজন্যই নিতা!নন্দ, চৈতন্য আজ পর্যস্ত 
“পতিতপাবন” আখ্যায় ভূষিত আছেন। চৈতন্য ধর্ম প্রথম দিকে উচ্চবর্ণ ও 
অভিজাতদের মধ্যে প্রবেশ করেছিল পরে গণসমূহের মধ্যে বিস্তার ও ব্যাপকতা 
লাভ করে। নবদ্বীপের স্মাত ও গোস্বামী ব্রাঙ্গণ পপ্ডিতদের সঙ্গে আলাদ। 
আলোচন! করে বাঙ্ষলায় শ্রীচেতন্য প্রবতিত বৈষ্ঞব-ধর্সের প্রসার সম্পর্কে 
লেখক যে সব তথ্য সংগ্রহ করেছেন তার কিঞ্চিত নীচে দেওয়] গেল ঃ 

(১) খেতুড়ীর মহোংসবের পর বাঙ্গলায় গোঁড়ীয়-বৈষ্ণব মত সবত্র 
প্রচারিত হতে লাগলো । 

(২) নবশায়কেরা এবং অ-সৎ শৃদ্রের। ব্রাঙ্গণদের দ্বার। নিপীড়িত হতে] । 
সেজন্য তাদের অধিকাংশ (লাক গোস্বামীদের শিল্ক হন। অনেক ব।বসায়ী 


সপ পা শশিশিশ 


১। প্রমথনাথ তর্কভূষণ £ বাঙ্গলাব বৈষণবশ্ধর্ষ, পৃঃ ৬৮। 


শপ 


মুসলমান যুগ ৮১, 


জাতির ব্রাঙ্গণ পুরোহিত ছিল না, গোস্বামীর তাদের পৌরোহিত্য করতে 
থাকেন । 

(৩) কায়স্থ ও টবদ্যদের ত্রাল্গণ, নাপিত, ধোপা ছিল, তাদের কোন সামাশ- 
জিক অসুবিধা ছিল না। 

(9) শুদ্র যাজক ব্রাঙ্গণদের সঙ্গে অণুদ্র-প্রতিগ্রাহী ব্রাহ্মণ কন্যাদান, পংক্তি- 
ভোজন প্রভৃতি আদান-প্রদান করতেন না। স্থান বিশেষে এখনো তা করেন 
না। নবদ্বীপেই ব্রাহ্মণদের মধ্যে এমন অনেক ত্রান্গণ আজও আছেন । 

(৫) নবশায়কদের বাড়ীতে ব্রান্গণেরা নারায়ণ (শ।লগ্রামশীলা) সঙ্গে 
যাতায়াত করতেন ন।। 

(৬) মধ্যযুগে ব্রাহ্মণদের মধ্যে প্রবল ছু'তমার্গও ছিল 

(৭) নবশায়্ক ও অসৎ-শৃদ্রের গোত্রপ্রবর ছিল না। 

কবিকঙ্কণ থেকে বোঝা যায় যে» মধ্যযুগে ধনী হলেই সামাজিক পদমর্যাদ। 
পাঁওয়৷ যেত না এবং তার প্রমাণ হেল সুবর্ণ বণিক, সাউ প্রভৃতি জাতি। 

এই প্রকার অসংখ্য ধম ও সামাঞ্জিক অসুবিধার জন্যে অধিকাংশ হিন্দ 
চৈতন্য প্রবতিত ধম গ্রহণ করেন এর ফলে তারা ব্রান্সণ, গুর১, প্রুরোহত 
পেতে লাগলেন । “হরিভক্তিবিলাস” নামক বৈষ্ণব-স্থৃতি গ্রন্থ শুদ্রের নারায়ণ 
(শালগ্রামশীল।) পুজা করার অধিকার দেয়। দেখা গেল যাঁদের কোন গোত্র- 
প্রবর ছিল ন! তারা পুরোহিতদের গোত্রপ্রবর গ্রহণ করতে লাগল । যে সব 
ব্রা্গণ নবশায়কদের গুরুগিরি ব্যবসা করছিলেন, তারা এখন হতে লাগলেন 
“গোম্বামা” । পতিত ও অন্তযজের,. বৈষ্ণব ধনের ছায়ায় এসে আশ্রয় গ্রহণ 
করে হিন্দ্র সমাজের অন্তভূ-ক্ত হতে লাগলে এবং তার ব্রাক্মণও পেতে 
লাগলেন । আর এই ব্রান্মণের। “বর্ণ-ব্রাঙ্গণ” বলে প্রতিষ্ঠিত হলে] । 

অনেক মুসলমানও বৈষুব হয়েছেন এবং এদের অনেকে জাতবোষ্টম সমাজে 
মিশে গেছেন বলে এক্ষণে অনুমান করা হয়) হয়ত বা অনেক নবশায়কাদি 
মুসলমান সমাজে স্বীয় পদানুযাম্মী উপস্ক্ত মর্যাদা না পাওয়ায় পরে বৈষ্ণব ধর্ম 
গ্রহণ করে সেই সমাজে মিশে যান। পাতিত বা তথাকথিত যে কোন নাচ 
জাতীর লোক গোস্বামীদের কাছ থেকে মন্ত্র গ্রহণ করলে সেই সব গোম্বামারণ 
শিষ্কদের হাতের জল গ্রহণ ও তাদের বাড়ীতে স্বপাকে অন্ন গ্রহণ করেন । 
অনেকে ইহাদের বাড়ী পাকা খান? (পুরা, লুচি মিষ্টামাদি) খান । বীরভদ্র 
গোস্বামী বর্ণাশ্রমী গৃহস্থের মধ্যে মালাচন্দন দ্বারা অসবর্ঁণ [ববাহের ব্যবস্থা 
করেন । “জাতির বিচার নাই বৈষ্ণব বর্ণনে” ( দেবকীনন্দন-__বৈষ্ঞব-বন্দন। )। 
“ব্রা্গণে যবনে মিলি করিতেছে কোলাকুলি” (দীন কৃষ্দাসের পদ ) প্রভৃতি 

৬ 


৮২ বাঙলার ইতিহাস 


প্রথম যুগের বৈষ্বভক্ঞগণের বৈপ্লবিক মনোভাব, হরিনাম জপলেই মুক্তি; 
ধর্মের এই সব সহজ ধ্বনিগুলো! ছুঁতমাী, ক্রিয়াকাণ্ডে আড়ম্বরপুর্ণ ব্রান্মপ্যধর্স 
প্রপাড়িত হিন্দুর! নৃতন বৈষ্ণব ধর্মে আকৃষ্ট হয়ে যাণ্। আবার এই বৈষ্ণবধন্ের 
দ্বারা হিন্দ্র সমাজে থেকে হিন্দ্বত্ব বজায় রাখাঁও সম্ভব হয়। এদিকে নিত্যানন্দও 
আবার একট সমাজ বিপ্রবাত্মক আন্দোলন আরম্ভ করেন । তিনি পাবত্য 
গারো, হাজং প্রভৃতি অসভ্য ও অনাধ্যভাষী জাতিদেরও মন্ত্র দীক্ষিত করে 
পরম বৈষ্ণব হিসেবে গড়ে তোলেন (জানকীনাথ পালের--প্দয়াঁল নিতাই* 
দ্রষ্টব্য )। ব্রা্গণেরা যাদের কাছে যেত নী সেইসব হিন্দ্র ধর্ম বহির্ভূত 
লোকদের ও জাতিদের বৈষ্ণব করে বৈষ্বেরা কিন্দ জাতির পরিসর আরও 
বাড়িয়ে তোলেন । 

এসময়ে যে সব সহজযানী বৌদ্ধ ছিল তারাও বৈষ্ণব সহজিয়াদের মধ্যে 
মিশে যেতে লাগলো । চশ্তীদাস প্রভৃতি কবিরা আগে থেকেই “সহভি য়া ধর 
প্রচার করে বৈষ্ণব ধনের রাস্তা আরও সহজ সরল করে তোলেন । তারপর 
নিতানন্দ যখন বলতে আরম্ভ করলেন-_-“ওর যুবতার কোপ, মাগুর মাছের 
ঝোল, বোল হরিবোল”__তখন সহজযানীদের তিন্দ্র সহজিয়াদের সঙ্গে মিশতে 
'আর তেমন আপত্তি রইল না।১ "গুরুই একমাত্র মতা” __যখন একথা উঠল 
তখন সহজযান পন্থীরা যারা প্রথমে ওই বুলী তুলেছিল তাদেরও আর এদের 
সঙ্গে মিশতে আপত্তি রইল না। কেবল বুদ্ধের বা নিজের গুরু নামের পরিবর্তে 
হিন্দ্র হরি, ও নৃতন গুরু নাম সংযোজিত হতে লাগলো । এক্ষণে অনুমান 
কর। হয় যে বর্তমান কালের বৈষ্ণব কর্তাভজ্ার' বৌদ্ধ সহজযানপন্তীদের 
নামাস্তর । সহজযানপন্থীর। বুদ্ধকেও মানতে মা-কেবল মানতো! একমাত্র 
গুরুকে । কিন্ত এর বহু পৃধেই বুদ্ধদেবকে প্রাচান বৈষবেরা বিধুঃর অবতার 
বলে গ্রহণ করেছিল । গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের স্থৃতি হরিভক্তিবিলাস্*এ নারায়ণের 
অবতার বুদ্ধদেবের পুজার ব্যবস্থা দেওয়।! আছে । “মহাচীনাচার” নামীয় 
তাগ্রিক গ্রন্থেও বুদ্ধদেব যে বিধুগর অবতার ত।। স্বীকৃত হয়েছে । 

যা? হোক সে সময়ে যে নব বৌদ্ধ ধর্ম সম্প্রদায় রাজনীতিক বিপ্লব জনিত 
মুসলমান শাসনের প্রবর্তন ও তার সঙ্গে সঙ্গে ধ্রাহ্মণবাদের কঠোর নির্যাতনের 
জন্যে সমাজের কোথাও সাহাযা বা আশ্রয় পেল না, তখন তারাই দলে দলে 
বৈষ্ণব হতে লাগলো--এ প্রকার অনুমানও কর! হয়ে থাকে । চৈতন্যদেবের 
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এগক্ষয়কুমার দভ £ ভারতীয় উপাসক সম্প্রদায় । 
১॥ 


মুসলমান মুগ ৯৮৩ 


দল তাদের জন্মে হিন্দ্ব সমাজের সংস্কার সাধন করে হিন্দ্ধর্মের দ্বার উদঘাটন 
করে দেন। এরূপ প্রবাদও আছে যে খড়দহে নিত্যানন্দের সন্তান বীরচক্দ্র 
একদিনেই তের শত বৌদ্ধ “নড়া-নেড়ীকে” বৈষ্ণব ধর্সে দীক্ষা দেন। কেহ কেন 
বলে থাকেন নিতানন্দই এসকাজ করেছিলেন । সে সময় থেকেই বৈষ্ণব 
সমাঁজে নেড়া-নেড়ীর দল সৃষ্টি হয়েছে । এর! বৌদ্ধ সহজযাঁনী নেড়া-নেড়ীর 
দল। ভাগ্য বিপধয়ে তার। দিশাহার! হয়ে বৈষ্ণব ধর্মে আশ্রয় নিয়েছিল । 
চৈতন্য প্রবত্তিত বৈষ্ণব ধমের দ্বট ধারা দেখতে পাওয়া যায় । প্রথমে, তং" 
কালীন বাঙ্গালী হিন্দ্রর স্বাধীনতা লোপের সঙ্গে যে মানসিক হতাশার ভাব 
উপস্থিত হয় ত সে সময়ের সাহিত্যেও প্রতিফলিত হতে দেখা যায় । জীবনের 
সবই যেন একটা “পরাজিত মনস্তত্ব'র পরিচয় এই সাহিত্যে ফুটে উঠেছে। 
এই মনস্তত্ব প্রসৃত হা-ুতাস ও ক্রন্দনরোল গুপ্ত যুগের বৈষ্ণব সাহিত্যে ও 
জয়দেবের বৈষ্ণব বা 'গীতিকাব্য'-এর সঙ্গে পরবর্তী বাঙ্গলার বৈষব সাহিতোর 
তুলনা করলে স্পষ্টই পাঠকের কাছে ধবা পড়ে । বাঙ্গালী বৈষ্ঞবে রাধা 
গেরুয়া বসন পরিহিতা ও যোগিনীপারা 1১ 

উর্দু সাহিত্যেও এ প্রকারের মনস্তত্ব পাওয়া যায়। অধ্যাপক মাহাফি 
বলেন যে, হিন্দ্রদের অধঃপতনের কালে তারা ধ্কে আকড়ে ধরে নিজেদের 
ধাচিয়ে রাখার চেষ্টা করোছল, কিন্ত গ্রীকের! তা” করেনি বলে তার] বাচতে 
পারেনি । একথা সত্য যে যেমন বৈষ্ণব কবিতাগুলোর মাধ্যমেই বাঙ্গালী 
তার মনোবেদনা প্রকাশ করতে চেষ্টা! করে এবং ধর্মোন্মাদনায় নিজেকে ভুলিয়ে 
রাখার চেষ্টা প্রকাঁশ করে ; পশ্চিমে তদ্রপ ব্রঙ্গভাষ!য় লেখা বৈষ্ণব সাহিত্যে 
সে প্রকার মনস্তত্ব প্রকাশ পায়। সেখানেও হিন্দু পতনের পর এই সাহিত্যের 
সৃষ্টি হয় ।২ 

উদদ্দু সাহিত্যে সুফীদের “মাসুক” (9510%০৫) আর আসিক, (19৬০7) 
সম্বন্ধীয় কবিতার ভেতর দিয়েই সে ক্রন্দনের সূর বেজে উঠে! যেখানে তা 
নেই, সেখানে প্রেম সন্বন্ধীয় কতকগুলো 9191০ বা প্রেমিক সম্পকিত গজল 
অথবা স্বীয় সমাজ সম্বন্ধে হা-হুতাশের ক্রন্দন দ্বারা উর্দু সাহিত্য প্রর্টি লাভ 
করেছে । এই হ-হুতাশের একটি প্রকৃষ্ট নিদর্শন হলে| পরলোকগত কবি হালা 


ও মহম্মদ ইকবালের কবিতাবলী । 


১। বৈষ্ণব মহাজন পদাবলী-_পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যাস়ের ভুমিকা, বসুমতী সং দীনেশচন্রর 


মেন 2 বৃহৎ বঙ্গ ঃ ২য় খণ্ড, “চৈতন্য যুগ' অধ্যায়। 
২। হিন্দী সাহিত্যকা' আলোচনাত্মক ইতিহাস-__রামকুমার বর্মা। 


৮৪ বাঙলার ইতিহাস 


চৈতন্য ধর্মের সামাজিক কর্ম-পদ্ধতি সম্বন্ধে স্বীয় বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয়, 
বলেন £ “বৈষ্ণব ধর্ম ভারতে সাধারণতঃ একট গণশ্রেণীয় আন্দোলনের সৃষ্টি 
করে। বাঙ্গলায় কিন্ত এই ধর্ম ব্রান্মপ্যবাদের প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হতে 
পারে নি। পক্ষান্তরে, তথাকথিত নিম়-শ্রেণীগুলিকে এই বৈষ্ব ধম ত্রান্গণ্য- 
বাদের উৎপীড়ন থেকে অনেকটা বিমুক্ত করে । ফলে, এ আন্দোলন একটা 
নুতন সাম্প্রদায়িক সমাজ গঠন করার চেষ্টাও করে” ।১ 

এইসব সামাজিক বিপ্লবের ফলে বাঙ্গলার সমাজ ত্রিধা বিভক্ত হয়ে যায়। 
গণসাধারণ ও প্ভিতদের অনেকে সাম্যবাদীয় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে; আর 
অবশিষ্টের অনেকে বৈষ্ণব ধর্স গ্রহণ করলো বা প্ররাতন হীনযান বৌদ্ধ ধর্সকেই 
আকড়ে থাকলে।। তারপর যারা রইল, তার! অভিজাত-শ্রেণীর অন্তর্গত 
ব্রান্মণ্যবাদীয় তান্ত্রিক ধমাবলম্বী হয়েই রইল; (সামান্য কয়েকজন বাতীত 
যার। চৈতন্যের' শিষ্য হয়) কিন্বা সুবিধাবাদী হয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে 
মুসলমান অভিজাত সম্প্রদায়ভুক্ত হলো । 

একমাত্র এই সামাজিক শ্রেণীভেদ ব্যতীত, রাজন"তিক্ষেত্রে বারেক্দ্র শ্রেণীর 
ব্রান্মণের1 এবং কায়স্থেরা গোৌড়ের মুসলমান শাসনের সঙ্গে ওতঃপ্রোতভাবে 
মিশে গেল । তাঁর ফল হলো এই যে হিন্দ্র ও মুসলমান অভিজাতবর্গ সমস্বার্থের 
খাতিরে এক অখণ্ড শ্রেণী সংগঠন করেছিল। সেজন্যেই সুলতান “ভাঙ্গন, 
ইলিয়াস শাহকে হিন্দ্র অভিজাতবর্গ বিশেষভাবে সমর্থন করতো । রাজ! 
উপাধিধারী হিন্দ্র সেনাপতিরা এবং তাদের হিন্দ্র পাইকেরা এই সুলতানের 
একমাত্র ভরস। ছিল।২ দিল্লীর বাদসাহের সঙ্গে একডাল!র যুদ্ধে বাঙ্গলার 
সুলতানের সৈন্য দলের সেনাপতিত্ব করেন সহদেব ।* 

পৌরোহিত্যতন্ত্রের নিষ্উর গৌড়ামী এবং চৈতন্যের উদারতা “চৈতন্য- 
চরিতাম্বত” নামক বৈষ্ণব গ্রন্থে নিয় বণিত সংবাদে পাওয়া যায় £ 


“এথ শ্রীৰপ গৌসাঞ্ি যবে মথুর! আইলা । 
ঞ্রবঘাটে তারে সুবুদ্ধিরায় মিলিল। ॥। 

পূর্বেব যবে সুবুদ্ধিরায় ছিল। গোঁড়-অধিকারা । 
হুসেন খ। সৈয়দ করে তাহার চাকুরী ॥। 


১। 03. 0,081 5 3911851 ৬ 6.15110 ৬1১17), 117-7120. 
২। জিয়া বারণীর পুক্তক 1 
৩। ভারিখ-ই-মুবারক সাহী। 


মুসলমান স্তুপ ১ 


দীঘী খোদাইতে তারে মন্সাব কৈল। 
ছিদ্র পাঞ রায় তারে চাবুক মারিল ॥। 
পাছে যবে হুসেন খা গোৌড়ের রাজা হৈল। 
সুবুদ্ধিরায়রে তেঁহে বনু বাঢ়াইল ।। 

তার স্ত্রী তার অঙ্গে দেখে মারণের চিহ্ন । 
সুবুদ্ধিরায়ে মারিবারে কহে রাজাস্থানে ॥ 
সা ০ রঃ 
সত্রী মারিতে চাহে, রাজা সঙ্কটে পড়িলা । 
করোয়ার পানী তার মুখে দেয়াইল। ॥। 
তবে সুবুদ্ধিরায় সেই ছদ্ম পাইয়া । 
বারাণসী আইলা সব-বিষয় ছাড়িয়া ॥। 
প্রায়শ্চিত্ত প্রছিল তেহো পণ্ডিতেব স্থানে । 
তার কহেন তপ্তঘৃত খাঞ। ছাড় প্রাণে | 
পং টং ঝা 
তবে যদি মহা প্রভু বারাণসী আইল] । 
তারে মিলি রায় আপন বৃত্তান্ত কহিলা ॥। 
প্রস্ু কহে--ইহা হৈতে যাহ বুন্দাবন । 
নিরম্তর কর কৃষ্ণনাম সঙ্কীর্তন || 

রায় আজ্ঞ! পাঞ। বুন্দ'বনেরে চলিল।। 

( চৈতন্য চরিতাম্বত-__মধ্যলীল1, ২৫ পরিচ্ছেদ ) 
এই গৌড় অধিকারী সুবুদ্ধিরায় বিষয়ে আর কেহ কোন সংবাদ দেয় নি। হয়ত 
তিনি বাঙ্গলাকে স্বাধীন করবার চেষ্টায় ছিলেন। অথবা গৌড় অঞ্চজের ভৃ- 
স্বামী ছিলেন । এই জাত-্মারার পশ্চাতে কিছু রাজনীতিক কারণ থাকতে 
পারে । সতীশচন্্র মিত্রের মতে তিনি যশোর অঞ্চলের লোক ছিলেন ।১ 

পুনত় এরূপ প্রবাদ আছে যে গণেশের পুত্র ষছ যখন তার দরবারের 
লোকদের সম্মূথে ইসলাম ধম গ্রহণ করার ইচ্ছে প্রকাশ করে এবং হিন্মদের 
বলে যে তার কনিষ্ঠ ভ্রাতাকেই তার স্থানে সিংহাসনে স্থলাভিষিক্ত করতে 
পারেন । তখন দরবারী অমাত্যেরা বলেন ইহার কোন প্রয়োজন নাই ।* 


১। যশোর-খুলনার ইতিহাস। 

২। ফেরিস্ত। দ্রষ্টব্য । 

5। পৃথিরাজের সময় থেকে পাণিপথের তৃতীয় যুদ্ধ পর্ধস্ত হিন্্ব বনাম মুসলমান ধর্ষীমেয় ' 
মধ্যে কোন যুদ্ধ হয়নি। স্বার্থের ভিভিতে জনসাধারণ একত্রিত হুয়ে কার্য করত। 


৮৬ বাঙলার ইতিহাস 


পরের মুগের স্বলতান হোসেন শাহ পূর্বে এক হিন্দ্র রাজার অধীনে চাকুরী 
করতেন । বাদশাহ হয়ে পূর্ব মনিবের সবনাশ সাধন করেন। তিনি প্রথমে 
রাজ সুবুদ্ধিরায়ের ভূত্য ছিলেন । তারপর “উচ্ছন্ন করিল নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ” 
এই অপবাদ তার নামের সঙ্গে সংযুক্ত থাক সত্বেও তার শরীর রক্ষীদের 
সেনাপতি ছিল কেশব বসু, গোঁপীনাথ ধসু (পুরন্দর খা) সম্ভিবিগ্রহিক মন্ত্রী, 
সাকর মল্লিক (সনাতন গোস্বামী ) ও দবীর খান (বূপ গোস্বামী ) এবং 
অন্যান্য হিন্দ্বরা আমলাতন্ত্রের মধ্যেই ছিল । হোসেন শাহের উড়িস্য1 বিজয় ও 
হিন্দ্ব মন্দির ধ্বংসের সময় বড় বড হিন্দ্র কর্মচারীর] তাঁর সঙ্তে ছিল। এইভাবে 
পলাশীর শুদ্ধ পর্যন্ত বাঙ্গলাঁর ইতিহাস থেকে যথেষ্ট নজীর পাওয়া যায় যে 
ধর্মের প্রাচীর দিয়ে এ প্রদেশে অথবা ভারতের অন্য কোন স্থানে হিন্দ বনাম 
স্সলমান সংগ্রাম সংঘটিত হয়নি। এই ঘৃগের ভারতীয়ের? ধর্মের এক্যের 
পরিবর্তে সমশ্রেণীর স্বার্থের একাই ভালভাবে চিনেছিল।১ শ্রেণীস্বার্থ ও 
শ্রেণী-সংগ্রাম রাজনীতিক ক্ষেত্রে ধর্মকে বাদ দিয়ে চলেছিল । 

মুসলমান লেখকদের লেখা বাঙ্গলার ইতিহাস পাঠ করলে এই সংবাদ 
পাওয়া যায় যে বাজলার মুসলমান যুগে হিন্দ্র ও মুসলমানেরা সমস্থার্থ-প্রণোদিত 
হয়ে একযোগে কাজ করেছে । একবার হিন্দ্র ও মুসলমান অভিজাতবর্গ 
তাদের সৈন্য নিয়ে সুলতানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে এবং গোৌঁড দখল 
করে। অবশেষে ছ'হাজার বাঙ্গালী পাইকের প্রাণ নাশের পর সুলতান 
পুনরায় গৌড় দখল করেন । 

এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য যে, গৌড়ের সুলতানাৎকালে বাঙ্গলার অনেক জমিদার 
বা সামন্ত অর্ধ-স্বাধীন বা পূর্-স্বানীন শবস্থায় দিন কাটিয়েছেন । মল্লভূমির 
বিষুুরের রাজারা স্বাধীন ছিল, তথাকথিত পাঠানের। তাদের জয় করতে 
পারে নি। রাজসাহী অঞ্চলের টাদরায় একজন দোর্দগু প্রতাপশালী লোক 
ছিলেন । ইনি রাজকর না দিয়ে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন । ইহার বিষয়ে 
“প্রেমবিলাস” গ্রন্থে বলিতেছে, “পুর্বে তার? টাদরায়ের সৈন্য যে আছিল। 
টাদরায়ের সনে বনু দসুাবৃত্তি কৈল ॥ মুদ্ধকাঁরি যবনেরে কৈলা পরাজয় ॥ 
নানাদেশ লুঠি রাজ্য করয়ে বিস্তার। ভয়েতে যবনরাজ নহে আগুসার” 
€ পৃঃ ১৮৮) ॥ আবার, “জলাপস্থের জমিদ!র .হরিশ্চন্দ্র রায়, দুষ্ট পাষন্দী 
দস্যু দেশ লুঠি খায়। শ্রীঠাকুর নরোত্তম তারে কৃপা কৈলা। পরে হরিদাস 
নাম তাহার হইলা” ( পুঃ ২৯৯) ॥ পুনঃ, “রামচন্দ্র রায়ের হয় ছুই কুমার। 


পৃথ্থিরাজের সময় থেকে । 


মুসলমান মুগ ৮৭ 


মহাদস্যু রাজদ্রোহী দ্বষ্ট দৃরাচার” (পৃঃ২০৯)॥ এই সঙ্গে মুসলমান দস্যারও 
সংবাদ পাওয়া যায় £ “আর শাখা যবন দস্যু শেরর্৫খা নাম যার । আীচৈতন্যদাস 
নাম এবে তার ॥” আবার কুতুবুদ্দিন নামে এক দম্ু দলপতির নামোল্লেখ 
আছে । এই দল জাহন্বী দেবার অনুগ্রহ প্রাপ্ত হয় ( পৃহ ১৮৫ )। 

বৈষ্ণব সাহিতো এদের “দস্যু বলা হয়েছে । “অমিয় নিমাই চরিত? গ্রন্থে 
বণিত আছে যে, টাদরায়ের এক লক্ষ ফৌজ ছিল। তাহলে তিনিকি 
প্রকারের ডাকাত £ অনেক ব্রাঙ্গণও এই সময়ে দস্ুবৃত্তি করতেন, “শুনি অশ্রু 
যুক্ত হইয়া কহে সবজন । বঙ্গদেশী দস্যু মোরা, বিপ্রদ্রাচার । প্রায় টাদরায় 
কর্তা হন মে! সবাকাঁর ॥” (নরোত্ম বিলাস ১০।১৬৬)। ইহাঁর। জাহুবী 
দেবীর নিকট হতে মন্ত্র গ্রহণ করেন ॥ চাদরায়ও বৈষ্ুব হয়ে অহিংস হন । এই 
যুগে বিজয়গুপ্তের “পদ্মা পুরাণ” গ্রন্থে ধান্দণ সিপাহীর উল্লেখ আছে । যুদ্ধের 
সময়ে ভয়ে “কানে পৈতা দিয়ে সব সন্ধা মন্ত্র জপে।” 

উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালী চরিত্রের যে আলেখা দেওয়। হয়েছে, তার 
বিপরীত সংবাদ আমরা সাতিত্যে পাই । 

বাঙ্গলার রাজনীতির অবস্থা যখন এ প্রকার তখন বাঙ্গলার অর্থনীতিক 
অবস্থা কি প্রকার সে বিষয়ে অনুসন্ধান প্রয়োজন। এই ইতিহাস সম্পর্কে 
বাঙ্গলার সাহিত্য পাঠে আমর জানতে পারি যে, সে সময় পালরাজাদের 
শাঁসনকালীন সামন্ত-তত্ত্রীয় প্রথার বিবর্তন প্ররোদমে চলছে । গোৌঁড়ের 
রাজাদের সনদপ্রাপ্ত বংশ পরম্পরায় বাজ] উপাধিধারী সামন্তদের এই তালিকা 
পাই 2 বিষুপুরের মল্লবংশ, এ+রা বলেন, গোঁড়ের সুলতানদের যুগে বিস্ুপুর- 
রাজ স্বাধীন ছিল। পাঠান আক্রমণ এ*ব! প্রতিহত করেছিলেন । পঞ্চকোটের 
রাজবংশ, মন্ত্রক ফতোয়াবাদের ( বর্তমান ফরিদপুর ) “প্রতাপেতে যম” অর্জ্- 
রাজ ইত্যাদি । তাছাড়া! ঠিকাদার জমিদারদের সম্বন্ধে সংবাদও আমরা পাই । 
এপ্রা বাদশাহের নিকট থেকে পরগণা, জেল! প্রভৃতি ঠিক নিয়ে নিদ্দিষ্ট খাজন। 
রাজসরকারে জম দিত । বাকী যা” অতিরিক্ত থাকতো, তা” হোত তার লাভ । 
উদাহরণ স্বরূপ বল যায়_-বৈষ্ঞব রঘ্বনাথের পিতা সপ্তগ্রামের রাজ হিরণ্য" 
দাসের কথা । “বার লক্ষ দেন রাজায়, সাধেন বিশ লক্ষ ।”১ তাছাড়াও 
ছিলেন খেতুড়ীর নরোত্বম দত্তের পিতা, নবদ্বীপের জমিদার বুদ্ধিমন্ত খাঁ 
দক্ষিণের রামচন্দ্র খাঁ প্রভৃতি । এসময় অনেক জমিদার অথবা বড় রাজ- 
কর্মচারী মুসলমানী “রা” উপাধি প্রাপ্ত হতেন। * আবার অনেকে মল্লিক, 


১। টচৈতন্যচব্রিতাম্বত £ চৈতন্য ভাগবত। 


টট বাঙলার ইতিহাস 


সরকার, মজুমদার, হালদার, তরফদার, চাকলাদার প্রভৃতি মুসলমানী শাসন 
রিভাঙশীয় উপাধি পাইতেন। এ ভাবেই সামন্ত ও জমিদারদের নিচে একট! 
আমলাতন্ত্রীয় শ্রেণীর উত্তব হয়েছিল । এস্ছাঁড়৷ দোকানদার, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী 
অল্প জমির কৃষিজীবি ইত্যাদি ক্ষুদ্র বিত্তোপজীবিশ্রেণপীর উল্লেখও সাহিত্যে 
পাওয়া যায় । 
মুসলমান যুগের এই প্রথমার্ধে শাসন-পণালী মধাযুগের ম্যাকিয়াভেলীর 

নীতি অনুসারে পরিচালিত হ'ত। জনসাধারণকে আমলাদের খামখেয়ালীর 
উপরই নির্ভর করতে হত । কবিকঙ্কণের চণ্তীকাবো তদানীন্তন সমাজের 
চিত্র ও জমিদার এবং আমলাদের সম্বন্ধে সুন্দর চিত্র আছে। কবি নিজে 
চাষাবাদ করে জীবন-যাপন করতেন । কিন্তু ডিহিদার মামুদ সরিফের 
অত্যাচারে প্রামত্যাগী হন। কবি বন্য পশুর মুখ দিয়ে সে সময়ের বর্ণনা 
দিয়েছেন । ভন্তুক কেদে কেদে বলছে-_ 

“বনে থাকি বনে খাই জাতিতে ভন্ত্রক 

নেউগী চৌধুরী নহি, না রাখি তালুক ॥” 


এস্থলে কবি নেউগী, চৌধুরী প্রভৃতি আমলাতত্ত্রের লোকদের এবং 
তালুকদার বা জমিদারদের অত্যাচার ও শোষণকে ঈঙ্গিত দিয়ে বলেছেন । 
এই যুগে বৈষ্ণব ও শাক্তদের সাহিত্যে ধনী বণিকদের উল্লেখ আছে। 
সপ্তগ্রাম, নবদ্বীপ প্রভৃতি সহরের শ্রী ও সম্বদ্ধি সম্বন্ধে বৈষ্ণব গ্রন্থে সুন্দর বর্ণন1 
ব্লয়েছে। কবিকঙ্কণে কবি বর্ণনা] করেছেন যে ধনপতি, টাদ বেনেকে মাল? 
চন্দন দিয়ে সমাজের শ্রেষ্ঠ বলে সম্মান দেওয়ায় অন্যান্য নিমন্ত্রিত বেনেরা' ক্রুদ্ধ 
হয়ে পড়লেন £ 
--“এমন সময়ে শঙ্ঘদত্ত কিছু বলে ॥ 
বণিকসভায় আমি আগে পাই মান । 
সম্পদে মাতিয়। নাহি কর অব্ধান ]” 
এর উত্তরে ধনপতি বলছেন £ 


«সেইকালে নাহি ছিল চাদ সদাগর ॥ 

ধনে মানে কুলে শীলে টাদ নহে বাক]। 

বাহির মহলে যার জাত খড়াই টাক1 ॥% 
এ” বর্ণনায় বংশ মর্যাদা! অপেক্ষা ধন মধাদার প্রাধান্তই পরিলক্ষিত হচ্ছে । 
কবিকঙ্কণের কালে মুঘল রাজত্ব আরম্ভ হয়েছে, কিস তখনও পুর্বের জের 
চলছে । এক্সপে প্রক্ন হচ্ছে এই যে, তখন গরীব ও পতিতদের অবস্থা! কিরূপ 


মুসলমান যুগ ৮৯ 


ছিল £ কবিকঙ্কণ, কালকেতু ও ফুল্পরার দ্বঃখ বর্ণনার মাধ্যমে সেই পতিতদের 
কবস্থাও বেশ ফুটিয়ে তুলেছেন। ফুল্পরা ছদ্মবেশী চণ্ডীর কাছে বলছে-_ 
“বসিয়। চণ্তীর পাশে কহে ছঃখ বাণী 
ভাঙ্গা বুঁড়ে ঘর তালপাতের ছাঁউনী ॥। 
ক নর ক 
প্রথম বৈশাখমাসে নিত্য ভাঙ্গে ঝড়ে |1+ 
জৈ্ঠে--“বৈচির ফল খেয়ে করি উপবাস ।” 
শাবণে__“বুষ্টি হৈলে কুড়ায় ভাঁসিয়া যায় বাঁণ।।” 
আশ্বিন --“উত্তম বসনে বেশ করয়ে বণিত| ৷ 
অভাগী ফুল্লরা করে উদরের চিত্ত111% 
কান্তিকে--'নিযুক্ত করিল। বিধি সবার কাপড় 
অভাগী ফুল্লর। পরে হরিণের ছড় ।1% 
মাঘে-_'“ফুলরার আছে কত কর্মের বিপাক 
মাঘমাসে কাননে তুলিতে নাহি শাক ।।” 
ফান্তনে_“বনি » পুরুষ দৌহে পীড়িত মদনে । 
ফুল্লরার অক্ষ পোড়ে উদর দহনে ॥1” 
এবূপে প্রত্যেক মাসে অবস্থাপন্ন শ্রেণীর লোকে যখন নানা প্রকারের মৃখভোগ 
করছে তখন প্রতি মাসেই “অভাগী ফুল্লর] করে উদরের চিত্তা 1 
শস্যশ্যামলা১ বিবিধ ধনসম্পদে সম্পদ-শালিনী বাঙ্গলায় গরীব ও পতিতের। 
চিরকালই দুঃখ-দারিদ্র্যে নিপীড়িত হয়ে আছে । বাঙ্গলার সাহিত্যিকর1 চির" 
কালই রাজার ও ধনীদের বিষয় নিয়ে নান বর্ণনা করেছেন । কিন্তু গরীব ও 
পতিতদের বুকভাঙ্গ! কান্না, হাহাকার রব কাহারও কর্ণকুহুরে প্রবেশ করে 
নাই। পুর্বজন্ম অথবা অতীতের কম্মফলেই মানুষ দুঃখ-যন্ত্রণাদি পেয়ে থাকে-_ 
এই মতটি বৌদ্ধ ও হিন্্রদের নৈতিক জ্ঞানকে পন্ধ করে দিয়েছে । এই জন্য 
ভারতীয় সাহিত্য শ্রেণীগত সাহিত্যের ভেতরেই সীমাবদ্ধ রয়েছে । কবিকল্কণ 
ফুল্পরার মুখ দিয়ে পতিতের যে দ্বঃখ বর্ণনা করেছেন, মুঘল সাম্রাজা স্থাপিত 
হওয়ার পূর্বে চতুর্দশ শতাব্দীতে “ইবন্‌ বেটুটা* নামায় জনৈক আরব পর্যটক 
তারই সমর্থন করে গেছেন । তিনি বলেছেন £ “বানঙ্বলাদেশ ধনধান্য ও বিবিধ 
প্রকাবের আহার্য সামগ্রী প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন করে কিন্ত সাধারণ লোক 
অতীব দ্বংস্থ ও দুর্দশাগ্রস্থ, এমন কি তাদের গাতা বরণ পর্যন্ত নাই ।” 
বাঙ্তলার মুসলমান যুগকে যদি এই দেশের মধ্য যুগের শেষার্ধ বলে ধরা 
যায়, তা” হলে বর্তমান বাঙলার সমাজের ভিত্তি এই সময়েই পত্বন হয়েছে 


৯০ বাঙ্গলার ইতিহাঁস 


বলে বুঝতে হবে। এই মুগসন্ধিক্ষণে একদিকে অদ্বৈত পণ্ডিত চৈতন্যদেব 
জন্মগ্রহণ করে উদার বৈষ্ণব ধর্মের সৃষ্টি করেন এবং পতিত ও বৌদ্ধ প্রভৃতি 
প্রপীড়িত গণসাধারণকে হিন্দ্র সমাজের মধ্যে গ্রহণ কর]র ব্যবস্থা করেন, 
অন্যদিকে তেমনি রক্ষণশীল দলগুলে। অর্থাৎ সমাজের বনিয়াদী স্বার্থের 
শ্রেণীগুলো আপন আপন পুরণো স্বার্থ সংরক্ষণের জন্যে চেঞ্টিত হলো । সেই 
সময় রঘুনন্দন চৈতন্যের সমসাময়িক হয়ে জন্য গ্রহণ করেন । আর তার পু যুগে 
দাঁয়ভাগ প্রণয়নকারী জীমূতবাহন এবং মনৃসংহিতার টাকাকার কুন্ুকভট্টও 
জন্মগ্রহণ করেন। বতমানে অবশ্য জীমৃতবাহন সম্পর্কে মত হলো এই যে 
জীমুতবা1হন একাদশ শতাব্দীর লোক 1১ 

এই রক্ষণশীলদল নিজেদের বনয়াদী স্বার্থ অক্ষুন্ন রাখার জন্য যে সব উপায় 
অবলম্বন করলেন তাঁর ভেতর কুল্লুকভট্ট ও রঘুনন্দনের নাম বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য । মনু সাহিত্যের টীকা রচনা করার সময় কুন্ুকভট্ট “অনাধ্য 
শব্দের অর্থ *শৃদ্র' করলেন । রঘুনন্দন আরও সুর চড়িয়ে বললেন যে বাঙ্গলায় 
আছে কেবল দ্বটো বর্ণ_ত্রান্গণ আর শুত্র। এই উক্তির দ্বার! ব্রাহ্মণ জাতির 
বাইরের সকল লোককে 'শুত্র” বলে অভিশপ্ত করা হলে! । বল্লাল-চরিতে 
রাণক ও রাজপুত্র শ্রেণীর কথা স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে এবং এগতেও পরবর্তী 
যুগের প্রেম-বিলাসে বত্রন্ম ক্ষত্রিয় জাতির উল্লেখ রয়েছে । শেখ শুভোদয়। 
গ্রন্থে "রাজপুত্র জাতির উল্লেখ আছে। এ পূর্বোক্ত উক্তির সরলার্থ হলো 
যে ত্রাঙ্গণই আধ্য অর্থাৎ বৈদিক সভ্যতার অধিকারী । এই জাতিৰ বহির্ভূত 
সকলেই অনাধ্য ও শুদ্র ; তারা বৈদিক সভ্যতার অধিকার ও সুবিধা ভোগের 
বাইরে । বাঙ্জলায় মুসলমান রাজত্বের সময় যখন অন্য কোন জাতি রা্টরীয 
শক্তির সমর্থনের অভাবে এই মতের প্রতিকূলাচরণ করতে অক্ষম ছিল, তখন 
রঘুনন্দন ব্রাহ্মণ প্রাধান্য রক্ষার জন্য মন্বকেও ছাড়িয়ে গেলেন। 

এখানে প্রসঙ্গত; যদি আমবা আলোচনা করি ফে মধামুগীয় সমাজের 
পরিস্থিতি দেখেই তৎকালীন ব্রান্মণেরা উপরোক্ত অনুমান করেছিল, কারণ 
তাঁর! পাঠ করেছে যে, বি্ু্পুরাণে মহাপদ্মনন্দ কতৃক ক্ষত্রিয় ধ্বংসের কথা 
উল্লেখ আছে । ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যেরা বৌদ্ধ প্লরাবনের সময়ে ধর্সীস্তর গ্রহণ করার 
ফলে প্রাচীন বর্ণাশ্রমপদ্ধতি ভেঙ্গে যায় । তার ফলে ব্রান্মণাবাদীয় সমাজে এই, 


১। 10205 5 17156015 00 101:81102528012. ৬০1. 1৬৮১ 
2১৫11019228 01051) 2 0910০00/8, 1:2৬ 0০১11191, ৬০1. 25 ১ 1917. 
3. ব. 709069১7100 19৬1 01 2111)5119.005. 


মুসলমান মুগ ৯১ 


দুই বর্ণের অভাব হওয়াতে সে সময়ে ত্রান্মণদের মনে এপ সংস্কার বদ্ধমূল 
হয়ে পড়ে ॥ কিন্তু এই ভ্রান্ত সংস্কারকে সমর্থন করবার জন্যে কোন প্রমাণয়ুক্তি 
কোন ধর্মগ্রন্থেই পাওয়া যায়নি বলেই এরূপ গৌজামিল দিতে হয়েছিল । আমর! 
জানি যে বৌদ্ধ-যুগেই বেশীর ভাগ স্মৃতি রচিত হয়েছিল। তা*হলে বলতে হয় 
যে এই পরিস্থিতির সেই সময়েই উদ্ভব হয়েছিল এবং এই শ্লোকের সে সময়ের 
স্ৃতিগুলোতেই স্থান পাওয়া! উচিত ছিল। কিন্তু ত1”না হয়ে মুসলমান 
স্বুগেই এ গৌজামিলের উদ্ভব হয়। আমরা এ' অনুষ্ঠানের কি অর্থ করবো £ 
মুসলমান আক্রমণের পুবে “নুতন ক্ষত্রিয়” সৃষ্টি হতে আমর। দেখেছি । (শ্রীহুক্ত 
বৈদ্যের রাজপুত ও মারাঁঠাদিগকে বৈদিক ক্ষত্রিয়দের খাঁটি বংশধর বলে প্রমাণ 
করার চেষ্ট। সম্পরভাষে অবৈজ্ঞনিক বলে প্রতীত হয়েছে ) কিন্ত সে সময়ে এ' 
শ্লোকটির উদ্ভব হয়নি । এক সময়ে বৌদ্ধ ও জৈনদের বিপক্ষে নিজেদের 
তরফদারীর লোক সৃষ্টি করবার জন্য নৃতন-ক্ষত্রিয় উদ্ভব করা হয়েছিল ; আর 
পৌরোহিত্য আধিপত্য কায়েম রাখার গুয়োজন হয়েছিল বলেই কি তখন এ; 
শ্লোকের সু্টি হয়নি £ মুসলমান যুগে নবসংগঠিত হিন্দ্র সমাজকে নিজেদের 
তাবে রাখার জন্যেই কি এই €গাঁজামিল দেওয়ার প্রয়োজন হয়েছিল ? মনে 
হয় রঘুনন্দন উপরোক্ত পৌজামিলেরই প্রতিধ্বনি করে বাঙ্গলায় কেবল ব্রাল্মণ 
ও শুদ্র'-_-এই ছ্'জাতির ব্যবস্থা করেছিলেন। 

কিন্তু বাঙ্গলার বাইরে ক্ষত্রিয়ত্ব ও বৈশ্যত্বের দাবীদার জাতিসমৃহ আছে। 
এ” কি রকমে সম্ভব হয় ? বাক্ষলার -।ইরের বেনিয়ণ ও বৈশ্যবৃত্তিধারী লোকের 
উপবীতধারী । বাজলায় “ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য” নেই বল্লেও ধাকুড়ার মল্লজাতি, 
বিঞু্পুর, পঞ্চকোট, খাতড়ার রাজবংশ, মণিপুরী ও তিপ্রা জাতির ক্ষত্রিয়ত্ের 
দাবী করে থাকেন এবং উপবীত ধারণও করেন। রঘুনন্দনের পুর্বে এবং 
সমকালেও ক্ষত্রিয়ত্ব দাকবীধারী লোক বাঙ্গলায় ছিল।১ মনে হয় যেখানে যে 
সব লোক ক্ষত্রিয়ত্ব ও বৈশ্যত্বের দাবী করে স্বীয় শক্তিতে তা” বজায় রাখতে 
পেরেছে সেখানে তার] নিজেদের ব্রান্মণ দ্বার! সে; দাবী স্বীকার ও গ্রাহ্য করিয়ে 
নিয়েছে ; আর সেই স্থলেই নাগোজী ভট্রের বংশের ন্যায় ব্রাক্গণ আপন 
ষজমানের সুবিধার জন্মে স্মৃতির ভিন্ন অর্থ করেছেন । প্রবাদ আছে, যশোহরের 
প্রতাপাদিত্য “ক্ষত্রিয়” স্বীকৃত হয়ে ব্রান্ণদের দ্বার! স্বীয় রাজ্যাভিষেক কার্য 
সম্পন্ন করেছিলেন ; বোধহয় বাঙ্গলায় ক্ষত্রিয় ও বৈশযত্বের দাবীকে কায়েমী 


১] বল্লালচরিত ও প্রেমবিলাস। 
২1 চন্দ্র্বীপ ঘটককারিক]। 
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করবার জন্যে শক্তিমান লোকের অভাব ছিল বলেই রঘুনন্দনের গোঁজামিল 
আজও বলবং আছে। হিন্দু ভূইয়৷ রাজার] স্বাধীন রাজত্ব স্থাপন করতে 
পারলে হয়ত এই দাবী কায়েমী হোত । এসসব ব্যাপারের মধ্যে শ্রেণী-স্থার্থ ও 
শ্রেশী-সংগ্রাম ভীষণভাবে কাজ করেছে । 

যাহোক এবার পূর্ব প্রসঙ্গে ফেরা যাক । বিজ্ঞানেম্বর কৃত যাঁজ্ঞবন্ষ্য-স্মৃতির 
“মীতাক্ষরা”” নামক টাক হিন্দ্র ভারতের অন্যত্র আইনরূপে গৃহীত হয়েছে । 
মীতাক্ষরায় যাজ্ঞবক্ষ্যের “পৈত্রিকভূমি উপাঁও এবং দাস, পিতা-পুত্রের 
সমানাধিকার”-রূপ মত সমথিত হয়েছে । যখন সমগ্র হিন্দ্র ভারত এই আইন 
গ্রহণ করেছিল, সে সময় দায়ভাগে পৈতৃক সম্পত্তিতে সন্তানের সম্পূর্ণ অধিকার 
(4১9901019 118170) সম্পুর্ণ প্রতিষ্টিত করেন। অবশ্য ইংরেজের $81910796 
০০০: এই মতকে, পাকাপোক্ত কর্মঠ ব্যবস্থাকে বাছগলার কৃতিত্ব ও বৈশিষ্ট্য 
বলে ঘোষণা করেন । এই মত মন্ন ও নারদের মত প্রসৃত। এই সম্পর্কে 
বাঙ্গল৷ অনেকখানি অগ্রসর হয়েছে । কিন্তু “দায়ভাগ* পিতার মৃত্যুর পর 
প্রত্রদের পৈত্রিক সম্পত্তিতে সম্পূর্ণ অধিকার দিয়াঁও যৌথপরিবার প্রথা (০80 
917111% 95916] ) বজায় রেখেছে, যদিও তাহা মীতাক্ষরা হতে বিভিন্ন ৷ 
এইরূপ প্রমাণ আছে যে, 'দায়ভাগ" লৌকিক আচারকেই সমূর্ত করে 
তুলেছে । তা" হ'লে এর অর্থ কি এই নয় যে বাঙগলায় বনুপূর্বে সপোত্রীয় 
দায়াধিকার (/৯8080010 90099899101) আইন ভেঙ্গে নিকটস্থ আত্মীয়ের 
(0098079110 91008531019) অধিকাররূপ আইন প্রচলিত হয়েছিল এবং 
মীতাক্ষরা লিখনের বনু পূর্বেই বাঙ্গলা একজাতীয়ত! অর্জন করেছিল ।৯ 
ইহা প্রমাণিতও হয়েছে যে দায়ভাগের মতগুলে। বাঙ্গলায় পুর্বে প্রচল্সিত 
ছিল।২ এই প্রকারে দায়ভাগ সমাজের উচ্চতর বিব্তনের পরিচায়ক । 
বাঙ্গলা বছুপুর্বে কৌম প্রথা ভেঙ্গে জনপদ প্রথ! বিবর্তন করে একরাস্ট্রে পরিণত 
হয়। এ'বিষয়ে ভনবিংশ শতাব্দীর একজ।তীয়ত' প্রাপ্ত ইউরোপীয় আইন- 
গুলোর সঙ্গে এর সাদৃশ্য আছে। 

'দায়ভাগ” যে মুসলমান আইন দ্বার! প্রভাবান্বিত তা” একেবারেই সত্য নয় 
এ'কথাও এখানে স্মরণ রাখ! উচিত। যা' হোক, লোকের যখন পৈত্রিক 
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সম্পত্তিতে ব্যক্তিগত অধিকার ব্যবস্থিত ও প্রতিষ্িত হয়, তখন নান! লোকের 
অধিকার এসে তাতে বতায়। এজন্যে দায়ভাগে পুত্র কন্যা ও তাদের 
উত্তরাধিকারীদের অংশ প্রদত্ত হয়। কিন্তু বনিয়াদী স্বার্থ এতে ক্ষতিগ্রস্থ হয় । 
ইতিহাসের সাক্ষ্য এই যে অর্থনীতির সাম্য রক্ষা করার একটি পন্থা হলে। চুল- 
চের। করে সমস্ত ভাগ করে দেওয়?। সম্পর্তির সমান1ংশে বিভক্তকারী একদল 
সাম্যবাদী আছেন ধারা সম্পত্তিকে সমান ভাগে ভাগ করে সামাজিক সাম্য 
আনম্বন করতে চান । মুসলমান “সরিয়াত, আইন ও ফরাসী বিপ্লবের পরের 
“নেপোলিয়নীয় আইন (0০46 [ব19০91680) ) এই প্রকারের । দায়ভাগ 
উপরোক্ত সাম্যবাদীয় আইন নয়; তবে মীতাক্ষর৷ থেকে অনেকখানি আধুনিক, 
এর দ্বারা অভিজাতদের এবং অন্যান্য বিভিন্ন বনিয়াদণ স্বার্থ ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল ॥ 
এ+জন্যই কি রঘুনন্দন এসব স্বার্থের তাড়নায় বেদের শ্লোক জাল করে 
“সতীদাহ” ব্যবস্থা বাতলে দেন? অবশ্য এবিধি তিনি বাধ্যতামূলক বলে 
ব্যবস্থা দেননি । সতীদাহ প্রথার পশ্চাতে যে অনেক সময় অর্থনীতিক স্বার্থ 
জড়িত থাকতো তা” সত্যসন্ধী ব্যক্তিমাত্রই স্বীকার করবেন । বাড়ার কোন 
বধু বিধবা হ'লে তাকে সম্পতিচ্যুত করার একটি প্রকৃষ্ট উপায় ছিল ম্বৃত স্বামীর 
সঙ্গে সহম্বত! করে সরিয়ে দেওয়া । এজন্যই শোকাতুর1 সদ্য বিধবাকে ধর্ম, 
পরকাল-প্রথা ও লোক্-লজ্জার ভয় দেখিয়ে সহম্বৃত। হবার অঙ্গীকার করিয়ে 
ঢাঁকঢোল বাজানোর মধ্যে জীবন্ত পোড়ান হোত ॥ আবার বিভিন্ন রিপোর্ট 
পাঠে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে বাঙ্গলাতেই সবাপেক্ষা বেশী সতীদাহ হত। 
রঘুনন্দন তার “অষ্টবিংশতি-স্যাত তত্ব” দায় বিভাগীয় অধ্যায়ে পিতার 
ম্ত্যুর পর পুত্রদের মধ্যে ধনবিভাগ বিষয়ে ব্যবস্থ। দিয়েছেন । তা” থেকে 
বোবা যায় যে তিনিও পৈতৃক সম্পত্তিতে সন্তানদের সম্পূর্ণ অধিকার স্বাকার 
করেছেন। দ্বিজদের অসবর্ণা কন্যা বিবাহে নিষেধ করেছেন। কিন্ত 
রঘুনন্দনের দেড়শত বছর আগে বৃহস্পতি রায়মুকুট তার "স্মৃতিরত্ুহার, পুস্তকে 
ব্রাক্মণদের চতুবর্ণে বিবাহের বিষয় উল্লেখ করেছেন। ৬শাস্ত্রী বলেন-_- 
“বোধহয় বৃহস্পতির সময়েও ব্রাহ্মণের চারিবর্ণে বিবাহ করিতেন । কারণ 
তিনি বর্ণসন্নিপাতাশোৌচের ব্যবস্থা করিয়াছেন, অর্থাৎ এক ত্রান্মণের যদি ভিন্ন 
ভিন্ন বর্ণে বিবাহ থাকিত এবং সেই বিভিন্ন বর্ণের স্ত্রীর সম্ভান থাকিত তাহা. 
হইলে তাহাদের কিরূপে অশোৌচ পালন ব্যবস্থা হইবে তিনি তার ব্যবস্থা 
করিয়াছেন । রঘুনন্দনের এবং এখনকার চলিত স্মৃতির বইএ এইরূপ অশোৌচের 
উল্লেখ নাই । কারণ এখন বর্ণ সন্গিপাতই ন+ই । 'নেপালে এখনও ব্রাজ্মণের 
চারিবর্ণে বিবাহের কখ। আছে, এবং চারিবর্ণের সম্তানের দায়ভাগের কথাও 
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আছে। বৃহস্পতির সময়ে প্রথাট? বোধহয় উঠিয়া আসিতেছিল- _-কিস্তু 
একেবারে লোপ পায় নাই” 1১ 

বৃহস্পতি রায়মুকুট পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি 
গোৌঁড়াধীপ রাজা গণেশ ও তৎপুত্র যদ্বর নিকট বিশিষ্ভাবে সম্মানিত 
হয়েছিলেন। এই শতাব্দীতেও ব্রান্মণের চতুরর্ণের বিবাহের প্রথ। প্রচলিত 
ছিল কিন্তু হিন্দ যতই নিজের রাশ্ত্ীয় স্বাধীনতা হারাতে লাগলো এবং 
মুসলমান আধিপত্য দেশে যত অধিক সুদৃঢ় ও কায়েমী হতে আরম্ভ করলো, 
গুরোহিত-তন্ত্র হিন্দ্রবসমাজে স্বীয় আধিপত্য বাচিয়ে রাখার জন্যে ছুঁতমার্গকে 
ততই কঠোর ও বৃদ্ধি করতে লাগলে! ৷ মুসলমান মুগের প্রথমার্ধে, অর্থাং 
মুঘল শাসনের পুরে বাঙ্গলায় পৃর্ণমাত্রায় সামস্ততান্ত্রিক পদ্ধতি বিদ্যমান ছিল । 
সেই সময়ের সামন্তের। এবং তাদের নিম়স্থ জমিদারের হয় মুসলমান নয় হিন্দ্ব 
ছিল। এই মুগের নানা আন্দোলন ও তার প্রতিক্রিয়ার ফলে অতীতকে 
ছেঁটে ফেলে “নয়! বাঙ্গপার গোডাপত্তন' হয়। একদিকে, অদ্বৈত-্চৈতন্যের 
দল বনিয়াদীস্থার্থ ভেঙ্গে সকল শ্রেণীর লোকের ভেতর ধর্মের বন্ধনে ভ্রাতিভাীব 
প্রতিষ্ঠী করতে লাগলেন । অপর দিকে রঘুনন্দনের দল ব্রান্মণ্যবাদের দোহাই 
দিয়ে ব্রাহ্মণ প্রাধান্য ও সঙ্গে সঙ্গে ব্রাঙ্মণ্যবাদীয় অভিজাতদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার 
জন্যে সবদাই সচেষ্ট রইলেন । সেন্যেই সামন্ততন্ত্রীয় যুগের প্রথানুযান্ী 
বর্ণাশ্রমী হিন্দ্রর গৌঁড়ামী ক্রমশই বাড়তির পথেই চলছিল । আর এসব 
টানাহেচডার ফলেই বাঙ্গালী জাতি ত্রিধ। বিভক্ত হয়ে পড়ল। একদল হ*ল 
মুসলমান, বাকীদের মধ্যে একদল অভিজাত তান্ত্রিক, আর অপরদল হয়ে গেল 
(সাধারণ) বৈষ্ণব। তাণছাডা যে দলটি মুসলমান হলে! না, বরং বৌদ্ধধর্ 
অ'শকৃড়ে পড়ে রইল, তারা € শান্ত্রীর মতে অস্প্রশ্য হয়েই রইল । তার মধ্যে 
বাঙ্গলার হিন্দ্রদের প্রায় অর্ধেক লোক অস্পৃশ্য ও “জলচল” নয়; এরা 
সকলেই বৌদ্ধধর্াবলম্বী ছিল অথবা এখনও গুপ্তভাবে আছে । ইংরেজ 
সরকারের সেন্সাস রিপোর্টে অস্পৃশ্যতা বিষয়ে ভূতপুর্ব গভর্ণমেন্ট তাদের 
তপশীলভূক্ত করেছেন, এরূপ হিসাব পাওয়! যায়! যারা ত্রান্মণ্যধর্সের 
অন্তর্গত কোন প্রকার সম্প্রদায়ের মধ্যে আশ্রয় গ্রহণ করলে না, তাদের 
সন্তান-সন্ততিই আজ পর্স্ত অস্পৃশ্য ও “জলচলে”র বাইরে আছেন। এখানে 
আরো! বলা যায় যে অস্পুশ্যতা অনুষ্ঠানটি পৃথিবীর সব জাতের মধ্যেই 
আ'দিমকালে ছিল । ইহা “টটেমরাদ ও টাবু” প্রভৃতি বিধিনিষেধের ফলপ্রসৃত । 


১। হবপ্রসাদ শান্জী £ সাহিতা পরিষপ পত্রিকা--৩৮ ভাগ, ছয় সংখ্যা ১৩২৮ বঙগাব্। 
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ভারতে উপনিষদের মুগে এটা প্রথম দেখা যায় । অবৈদিক ধর্সসম্প্রদায়গুলে। 
ব্রান্মণ্যধর্মের প্ুনরুথানকালে অবজ্ঞাত এবং হেয় হয়েই থাকে । এর জন্যেই 
প্রাচীন বিধিনিষেধ মিশ্রিত হয়ে বর্তমানের সামাজিক পরিস্থিতির স্ফ্ি 
হয়েছে । টাবু নিষেধে শ্রেণী লক্ষণ বিশেষভাবে কাজ করে ।১ 

বাঙ্ষলার সমাজ নুতনভাবে সংগঠিত হবার পূর্বে বিশদঙাবে তার সম্ভবপর 
চিত্র ৬শান্ত্রী মহাশয় প্রদত্ত বিবরণ থেকে পাওয়া! যায়। তার মতে দ্বাদশ 
শতাব্দীতে বাঙ্গলায় অনেক ধম সম্প্রদায় ছিল । তাদের ভেতর নয়শত ঘর 
ব্রাল্মণ, পশ্চিম দেশাগত একশত কায়স্থ এবং এই গোষ্টীগুলির নিম্বজাতীয় 
দাসগণ ব্রান্গণ্যবাদী ছিল । - 

গঙ্গার পশ্চিমকুলে বিশেষতঃ তমন্ুকে হীনযান বৌদ্ধধর্ম মত প্রচলিত 
ছিল। কারে কারে। মতে হানযান মত নিম্নশ্রেণীর মধ্যে প্রচলিত ছিল ! 
মহাযান মতটি উচ্চশ্রেণীর বৌদ্ধ-পুরোহিত ও উচ্চশ্রেণীর বৌদ্ধ গৃহস্থের মধ্যে 
প্রচলিত হিল। মধ্যবিত্তশ্রেণী ও বিবাহিত পুরোহিতদের মধ্যে “বজ্ঞায়ন, 
প্রচলিত ছিল । বৌদ্ধদের অনেকে এবং ব্রাক্গণদের কেহ কেহ আবার “নাথধর্ম, 
মানত। এই সময়ে সহজিয়া ( সহজযান ) ধশ্নমতটি মধ্যবিত্ত বৌদ্ধদের মধ্যে 
বিশেষভাবে চলতো আর অল্পভ!বে চলতো নিম্নশ্রেণার ব্রাঙ্গণ্যবাদীদের মধ্যে। 
শেষ তঃ তান্ত্রিক ধর্ম সকল শ্রেণার মধ্যে প্রচলিত ছিল । উচ্চ শ্রেণীগুলোর মধ্যে 
এ*্টা সহকারী ধমরূপে ছিল এবং নিয়শ্রেণার মধ্যে ছিল মুখ্যভাবের ধর্ম 
হিসেবে । 

পণ্ডিত হরপ্রসাদ শান্ত্রীর এই ব্শ্লিষণাত্মক চিত্র সববাদীসম্মত নাও হতে 
পারে। পঞ্চম-ষষ্ঠ শতাব্দা থেকে যখন হিন্দসমাজ পুনঃ সংগঠিত হতে আরম্ত 
করে. তখন থেকে উচ্চ শ্রেণণখদের তান্ত্রিক মত গ্রহণ করতে দেখা যায় । ৮শান্ত্রীর 
মতে বৌদ্ধমুগে উচ্চশ্রেণীগুলো মহাযানপন্থী ছিল ; এরাই পরে তান্ত্রিক হয়ে 
যায়। প্রশ্ন উঠে যে বৌদ্ধ থেকে তান্ত্রিক হয়ে যায় কী প্রকারে £ পৃর্বের 
মত এই--বৌদ্ধ স্প্রদায় হ'তেই তান্ত্রিক মতটির উদ্ভব হয়। পরে ব্রাজ্মণেরা 
এত মতটিকে নিজেদের করে নেয় । কিন্তু শাস্ত্রী মহাশয় বলেন, তান্ত্রিক মতট 
শকদের “মগ” প্ুরোহিতদের দ্বারা ভারতে প্রবতিত হয়। শ্রীহাজারী প্রসাদ 
দ্বিবেদী বলেন যে, তন্ত্রে “চীনাচার” 'মআাদি আচার স্পঙ্টই বিদেশী । হালে 
জনৈক পণ্ডিত পরীক্ষা! করে দেখেছেন যে 'আগম' শব্দটি বৈদেশিক । তা 
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থেকে নিশ্চিত প্রমাণিত হয় যে এ আচারও বিদেশাগত ।১ কিন্তু এ বিষয়ে 
মতভেদ আছে ।২ বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণের! উভয়েই এক উৎপতিস্থল থেকে “তন্ত্র” 
মতট প্রাপ্ত হন। কিন্তু বৌদ্ধদের মধ্যে এটা শীঘ্রই বিস্তার লাভ করে । 
ষোড়শ শতাব্দীতে এই মত ব্রান্গণের। গ্রহণ করে । বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ড থেকে 
অধিকার বঞ্চিত স্ত্রীলোক ও শুদ্রদের জন্যেই এই মত গৃহীত হয়েছিল। বৌদ্ধ 
বিলুপ্ত হলে ব্রান্গণ্যবাদীদের মধ্যে তান্ত্রিক ক্রিয়া বিশেষরূপে প্রতিষ্ঠিত হয় ॥ 
ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে ত্রিপুরা নন্দ, ব্রল্মানন্দ, পৃর্ণানন্দ, কৃষ্ণানন্দ প্রভৃতি 
ব্যক্তিগণ তান্ত্রিক ঘতটি ব্রাঙ্গণদের মধো লোকপ্রিয় করে তোলেন। এ+ থেকে 
বোঝ যায় যে বাঙ্গলায় মুসলমান-পুব আমলে যারা আমলাতন্ত্রীয় অথবা 
দরবারী লোক ছিল তারা ছিল মহাযানপন্থী ; পালরাঁজারাও তাই ছিলেন। 
এরাই পরবর্তীকালে তন্ত্রমত গ্রহণ ক.রন এবং হিন্দ্রসমাজ পুনঃ সংগঠনকালে 
স্বতঃসিদ্ধভাবে হিন্দ্র তান্ত্রিক হয়ে ওঠেন । বিদেশাগত ব্রান্মণ ও কায়স্থগণ প্রথম 
থেকেই ত্রান্মপ্যবাদী ছিল এবং এরা রাজদরবারী অথবা আমলাতন্ত্রের লোক 
হিসেবে তৎকালীন অভিজাতশ্রেণীর অন্তর্ক্ত হয়ে যায় । মুসলমান আক্রমণের 
ফলে সমাজ যখন “ওলটপালট” হয়ে যায় তখন এাতিহাসিকরা অনুমান করেন 
যে বৌদ্ধরাই বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয় । কাহারে মতে তুকি-মুসলমানদের 
বৌদ্ধ বিদ্বেষ মধ্য-এশিয়া থেকেই সুষ্টি হয়েছে । এদের দ্বারা উত্তর ভারত 
বিজয়ের ৫০৬০ বছর পরই জেঙ্গিস খার মঙ্গোল সৈন্দল মধ্য ও পশ্চিম এশিয়া 
বিধ্বস্ত করে দেয় ও অনেক মুপলমান রাজত্বও ধ্বংস করে দেয়। কিন্তু 
জেঙ্গিস খার লোকেরা বৌদ্ধ ছিল না। সেজন্যে তৃকি-মুসলমানদের হিংসামূলক 
ভাব ও আচরণে বৌদ্ধ বিদ্বেষের কৌন এতিহাসিক ভিত্তি ছিল না। পক্ষান্তরে 
আঁরবের' সপ্তম শতাব্দী থেকেই বৌদ্ধদের বিপক্ষে আফগানীন্তানে লড়ছিল। 
তার! বৌদ্ধদের বুদপুরস্ত (বুদ্ধ পৃজক ) বলত। বোধহয় ভারতে বৌদ্ধ- 
রাজশক্তির অভাবে বৌদ্ধেরা মুসলমানদের প্রতিরোধ করার চেষ্টা করতে 
পারেন নি। অনেকে আবার বিজেতাদের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল বলে বৌদ্ধ 
প্রতিকূলতা দুর্বল হয়েছিল । “চাচনামা" অনুসারে অবশ্য বৌদ্ধের মুসলমানদের 
সঙ্গে মিলিত হয়েছিল। আবার লামা তারানাথের বিবরণ অনুসারে মগধের 
একদল ভিক্ষু তৃর্তাদের সঙ্গে জুটেছিল। ৮শান্্রী মহাশয় বলেন, তৎপর 
বৌদ্ধমঠের জমিগুলি মুসলমান শাসকের বাজেয়াপ্ত করে নেয়, গ্রন্থাগার প্রড়িয়ে 
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দেয় ও সন্যাসীদের হত্যা করে। লেখক নিজেও দেখেছেন যে রাজগৃহ, 
সোমগ্ুরীবিহার ও সুবর্ণবিহারের আশপাশের লোকের মুসলমান । 
নালন্দায় লাইব্রেরী কয়েকবার বিধ্বস্ত হয় । 17 ৪]. ০:-এর তিব্বতীয় 
প্রস্তকে উল্লিখিত হয়েছে যে ধর্মসগন্ধ অর্থাৎ নালন্দার বৃহৎ লাইব্রেরী তিনটি 
মন্দিরে রক্ষিত ছিল । তীথিক (ব্রাহ্মণ ) ভিক্ষুদের দ্বারা অগ্রিসংযোগে তাহা! 
ধ্বংস কর] হয়। মগধের রাজমন্ত্রী কৃকৃতসিদ্ধ নালন্দায় একটি মন্দির নিমাণ 
করেন। সেখানে ধর্মোপদেশ প্রদানকালে জনকতক তরুণ ভিক্ষু ছু'জন তীথিক 
ভিক্ষুকের গায়ে নোংরা জল নিক্ষেপ করে। তার ফলে তারা ক্রুদ্ধ হয়ে 
“রতসাগর” “রত্ধনুক* আর নয়তলাযুক্ত “রত্ুদধি* নামক তিনটি মন্দির অগ্মি- 
ংযোগে ধ্বংস করে। উক্ত তিনটি মন্দিরেই সমন্টিগতভাবে ধর্মগ্রন্থ বা 
গ্রন্থাগার ছিল ।১ এইভাবেই আথিক সাহায্যের অভাবে সংঘারামগুলে1 উঠে 
যেতে লাগলো, লোক আর ভিক্ষুও হ'তো না। তখন হয় মুসলমান, নয় 
ব্রান্মণ্যবাদী এই দ্বইয়ের এক হওয়া ভিন্ন উপায়ও ছিল না। লামা তারানাথের 
মতে গোরক্ষনাথের শিষ্ভের। তুফ্ি আক্রমণের পর তীথিক রাজাদের কাছে 
সন্মান পাওয়ার জন্যে ঈশ্বরোপাঁনসক (দেব ভাজ ) হয়ে ওঠে । তারা বলতো 
যে এর ফলে তুকিদের হাত থেকে রক্ষা পাবে। উত্তর ভারতে নাথ 
সম্প্রদায়ের পরিস্থিতিই উক্ত উক্তির সত্যতা সপ্রমাণ করে । এই সময়ে 
উচ্চশ্রেণীর লোকেরা মহাযানপন্থীয় তাপ্তরিক ধার! থেকে ব্রান্মণ্যবাদী তান্ত্রিক 
হুয়ে উঠে । তার ফলে তাদের সমাজে শ্রেণীগত শাসন ঠিক থাকে । আর 
মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকেরা বাধ্য হয়েই ক্রমশঃ ব্রাঙ্মণ)বাদীয় ধম গ্রহণ করতে 
আরম্ভ করে। কিন্ত ব্রান্গণদের সঙ্কীর্ণত1 এমন যে যার! তাদের নৈষ্টিক 
শিক্ক হবে তারাই ব্রান্গণ্যবাদ গ্রহণ করতে পারবে । এই সময়েই বাঙগলায় 
প্রাচীন ব্রান্গণ্যবাদীয় বর্ণ বিভাগ দেখতে না পেয়ে রঘুনন্দন ব্রান্মণ ব্যতীত 
অন্য সকলকেই শুদ্রের পর্যায়ে ফেল্লেন। আর সেজন্যে ব্রাহ্মণ্য প্রাধান্য 
আরও সুদৃঢ় হয়ে উঠল । যে সব বৈশ্য আচার সমন্বিত ও বৈশ্য ব্যবসায়ী 
জাত ছিল, ৬শান্ত্রী মহাশয়ের মতে তার! বৌদ্ধধর্ম পরিত্যাগ পূর্বক 
ব্রান্মণ্যধম্ন গ্রহণ করলে। এবং “নবশাখা” বলে গৃহীত হলো। এর! তখন 
“জল-আচরণীয়” বলে গণ্য হলে? । নবশাকের আসল নাম কিন্তু “নবশায়ক” । 
বল্লালচরিতে তাই পাওয়া] যায় । এখানে বলা প্রয়োজন যে “নবশায়ক+ঃ 
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৯৮ বাঙলার ইতিহাস 


জাতিদের নামের তালিকা পরাশর সংহিতায় আছে। (জেখকের “ভারতীয় 
সমাজ পদ্ধতি ইতিহাস» ২য় খণ্ড দ্রষ্টব্য ॥) “সম্বন্ধ নির্ণয়” নবশায়কদের 
উৎপত্তি সম্বন্ধে পরাশর সংহিতা থেকে উপাখ্যান উদ্ধত করে বলেছেন যে যখন 
পরশুরাম ক্ষতিয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তখন গোপ, নাপিত প্রভৃতি নটি জাতি 
তাঁকে সাহায্য করে । এজন্যে তিনি তাদের “নবশাযুক* অর্থাৎ নট তীর এই 
আখ্যা প্রদান করেন ! কিস্তু এই পুস্তক অর্বাচীন ও অপ্রামাণিক, ইহা পরাশর 
স্মৃতি হতে পৃথক । বল্লালচরিত পাঁঠে এটা বেশ পরিষ্কার ভাবে বোঝা যায় 
যে এই জাতিগুচো পুর্ব থেকেই বাঙ্গলায় ছিল এবং সুবর্ণবণিক, কুস্তকার, 
মালাকার, কৈবর্ত প্রভৃতি জাঁতিগুলো যে অতিন্দ্র বা বৌদ্ধ ছিল সে সম্পর্কে 
কোন প্রমাণও নেই । “জল-অনাচরণীয়” হলেই যে অব্রান্মগণ্যবাদীয় হবে তারও 
কোন মুক্তিসম্মত হেতু বা প্রমাণ নেই । অতি প্রাচীনকাল থেকেই বর্ণাশ্রমবাদীয় 
হিন্দু সমাজের একাংশ “জল-অনাচরণীয়” ও অস্পৃশ্য _কিস্তু তার জন্যে তারা 
ভিন্ন ধর্মাবলম্বী ছিলেন না । যা হক, যেসব বৌদ্ধের1 নিজেদের স্বাতন্ত্র রক্ষা 
করে রইল তারা “অনাচরণীয়” হয়ে আজও অস্পৃশ্য রূপে গণ্য । প্রমাণ স্বরূপ 
বল? যেতে পারে, ধর্মঠাকুর পুজকের। অস্পৃশ্য ; শীতল! ঠাকুরের পুরোহিতের 
ব্রান্মণ বলে পরিচয় দেয়, অথচ গলায় পৈতে নেই, কিন্ত শরীরে তা ধারণ করে 
আছেন (ধর্মঠাকুরের পুজকেরাঁও শরীরে তাত্রধারণ করে থাকেন )। এরর 
বেশীর ভাগই হাওড়া ও মেদিনীপুর জেলার লোক । তার! ধর্মঘোরীয়! যোগী 
এবং তাত্রলিপ্ত দেশের হীনযানী সন্নাসীদের শেষ প্রতিনিধি বলে অনুমিত 
হয়।১ এখনও বাঙ্গলার পশ্চিমাংশে ধর্সঠাকুরের পূজো বিশেষভাবে হয় । 
পুরাতন বিবাহিত বৌদ্ধ পুরোহিতের এখন বর্ণব্রাহ্গণ হয়েছেন। আবার 
কবিকন্কণ চত্তীর “ধর্ণবিপ্র হয় মঠস্বামী”-_-এই উক্তির উপর জোর দিয়ে ৮শাস্ত্রী 
মহাশয় বলেছেন যে, বর্ণব্রা্মণেরা বৌদ্ধ প্ুরোহিতদের বংশধর । কিন্ত 
বৈষ্ণবদের “প্রেমবিলাস” গ্রন্থে বলা হয়েছে, কাশ্নকুজ্জ থেকে আগত অনেক 
ব্রা্ণণ এই পেশ অবলম্বন করে “গোয়াল, কুমার, মুগী, তাতীর পেশা 
ক্ট-শ্রোত্রীয় আর বংশজেরগণ । তার মধ্যে বন্ছ হৈল বর্ণের ব্রাঙ্মণ ।”২ এ'রা 
আবার অগ্রদানীও হয়েছে । ব্রাঙ্গণেরা অনাচরণীয়দের চেয়েও তাদের 
প্ুরোহিতদের ওপর বেশী ভ্ুদ্ধ। নেপালেও সেরকম যজমান অপেক্ষা 
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মুসলমান যুগ ৯৯ 


তাদের প্ুরোহিতদের উপর ব্রাঙ্গণদের রাগ বেশী । এই সঙ্গে বাঙ্গলার প্রাচীন 
জৈন সম্প্রদায় আজ পশ্চিমবঙ্গে “সরাক” নামে আত্মগোপন করে আছেন । 
তারা এখন প্রকাশ্যে শৈব কিন্ত জৈন আচাররত । তারা নিরামিশাষী। যদিও 
আজকাল কেহ কেহ আমিষ ভে।(জনও করেন । কলকাতায় আস্লে তার 
জৈন মন্দিরে যান। কবিকন্কণে সরাকদের উল্লেখ আছে £“সব বিষয়ে তারা 
নিরামিষ” । এরা বীরভূম, বাঁকুড়া এবং মানভূম জেলায় বাস করেন। 
ইহাদের মধ্যে আবার দ্ব থাক” আছে । ইহার কৃষিজীবি জাতি ; পদবী-_ 
মাঝি, পরামাঁণিক, মণ্ডল ৷ বাঙ্গলায় সর্বপ্রথম আধ্যধর্মের একটা শাখার 
অনুপ্রবেশের ধ্বংসাবশেষ এরা । 

এ পর্যন্ত বাঙ্গলার ব্রাহ্মণ্যবাদীয় সমাজের একটি সম্ভবপর চিত্র আমর] 
পেলাম । এই সমাজ উচ্চ শ্রেণীভেদ ও স্থার্থাবলম্বনে সংগঠিত । এই নুতন 
শ্রেণীভেদ, এই পদ্ধতির প্রকাশের মাধ্যমে দেখা যায় যে পতিতেরা পতিত ও 
পদদলিতই রয়ে গেল। ব্রান্ষণদের গৌড়ামী “নুতন হিন্দ্রদের” কাছে একান্ত 
অসহনীয় হয়েছিল বলেই তার! চৈতন্যের শিষ্য হতে লাগল । এ সময়ে সুবর্ণ 
বণিকদের ন্যায় উপেক্ষিত জাতিরাঁও বৈষ্ণব হতে আরস্ত করল । বৈষ্ণব ধর্সের 
আন্দোলনের প্রথমভাগে বুর্জোয়। শ্রেণীই এর দ্বার! সমধিক আকৃষ্ট হয়েছিল । 
পরে সুবিধা! বুঝে “নবশায়ক' জাতির সাধারণে এই সন্প্রদায়তুক্ত হয়ে যায় ।১ 
বৈষ্ণব ধম এখনও পতিতদের মধ্যে কাঙ্গ করে যাচ্ছে । যারা মুসলমান কিন্ব1 
ধুষ্টান হননি, তারা বৈরাগী বাবাজ,তদর শিষ্য হয়ে ক্রমশঃ বৈধব সম্প্রদায়" 
ভুক্ত হয়েছেন । 

কিন্ত যে আদর্শের আলো নিয়ে বৈষ্ণবধ সাধারণের সম্মুখে উপস্থিত 
হয়েছিল, সে আদর্শ তারা রক্ষা! করে চলতে পারেননি । বৈষ্ণব-সমাজ মধ্যেও 
আবার সেই আভিজাত্যাভিমানী শ্রেণী উখ্িত হয়েছে । তারা নিজেদের 
আভিজাতীয় অহঙ্কারকে অটুট ও অক্ষুণ্ন রাখার জন্যে আবার ব্রান্গণ প্রাধান্য 
স্বীকার করে নিয়েছেন। বর্ণাশ্রমধর্মঁ এখন তাঁদের ভিতর পুনরায় দৃঢমূল 
হয়েছে । এমন কি “জাত হারালে বোষ্টম' জাত উচ্চশ্রেণীর বৈষ্বরাও সমস্ত 
ক্রিয়াকর্ম উপলক্ষে ত্রাহ্গণ পুরোহিতদের দ্বার] “দশকম্ন' সম্পন্ন করেন । অনেক 
“জাতবৈষ্ণব' ব্রাক্মণ বংশের আভিজাত্যের দাবী করেন এবং ৈতে পরে স্বতন্ত্র 
রক্ষা! করেন (ত্বাস্থত ব্রাঙ্গণ )। মার্স বিশেষভাবে রক্ষিত ও প্রতিফলিত 
হয়। আচণালে আর প্রেম বিলান হয় ন!, মুসলমান আর বৈষ্ণব সমাজে 


১। রজনী চক্রবর্তী £ গৌড়ের ইতিহাস ; ২য় খণ্ড ঃ পৃঃ ১৩৫। 


১০০ বাঙ্গলার ইতিহাস 


স্থান পায় না। অবশ্য কালেভদ্রে ইহার ব্যতিক্রমও দেখা যায় ইহ! লেখকের 
সাক্ষাৎ জানা কথা। 

প্রসঙ্গত কয়েকটি কথা বল প্রয়োজন । বান্গণ্ধর্মের ভিতর বৈষ্ণবধর্ম 
প্রবেশ করেছে বলে ব্রান্গণ্যবর্ণাশ্রম অভিমানী বৈষ্ণবেরা নিত্যানন্দের বিবাহ- 
জনিত গোলমালের ফলে তার পুত্র বীরচন্দ্রের “জাতে ঠেকো?” হবার দোষকে 
এখন নাঁনা উপায়ে চাপা দেওয়ার চেষ্টা করছে ।১ রূপ ও সনাতনকে ব্রাক্গপ 
বলা হচ্ছে । যদিও সনাতন নিজে ঠৈতন্যকে বলেছেন £ “সহজে নীচ জাতি 
মুচি ছুষ্ট পাপাশয়। মোরে তুমি ছু'ইলে মোর অপরাধ হয় ॥» তিনি আরও 
বলছেন £ “নীচবংশে মোর জন্ম। অধন্স অন্যায় যত মোর কুলধর্স।% এজন্যে 
তিনি জগন্নাথের মন্দিরে কখনও প্রবেশ করেন নি। “মন্দির নিকটে 
যাইতে মোর নাহি শক্তি।”২ বোধহয় রূপ ও সনাতন জাতিচ্ুত মুসলমান 
ভাবাপন্ন বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন । তাদের আদি আবাসস্থল যশোরের 
চেঙ্ুটিয়া পরগণায় পীরালীদের বাস ।৩ হরিদাসকে এখন ব্রান্মণবংশজাত বলা। 
হচ্ছে । কিন্ত কুঞ্জঘাটার রাজবাড়ীতে সপারিষদ মহাপ্রভুর যে চিত্র আছে 
তাতে হরিদাসের প্রতিকৃতি খাটি রোহিলর ( পাঠান ) চেহারার সঙ্গে মিলে 
যায় । বূপ, সনাতন ও হরিদাস কখনও অন্য বৈঞ্বদের সঙ্গে একপংক্তিতে 
ভোজনে বসতেন না এবং পুরীর মন্দিরে প্রবেশ করতেন না। বোধহম্ 
অবিদিত মনের ভেতর “আমি মুসলমান" ভাবটা জেগে উঠত । সে কারণেই 
সাধারণ হিন্দুর কাছ থেকে তারা একটু তফাৎ থাকতেন । 

বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ভেতর যে শ্রেণীর জ্ঞানাভিমাঁন বোধ জেগেছে ও 
আচগ্ালে প্রেম বিলানে'র আদর্শের ক্রমবিলুপ্তি ঘটছে তার অর্থ অন্য কথায় 
এই যে বৈদিক পুরোহিত শ্রেণীর শ্রেণীচেতন] (91895 ০01850100.57)639 ) 
মণ্ডিত আদর্শ যাঁবিগত তিন হাজার বছর ধরে জাগ্রত আছে এবং বৌদ্ধ 
বিপ্রবকে দমিত ও পরাজিত করে বিজাতীয় ধর্ম বিপ্লবের সঙ্গে জীবন-মরপ 
সংগ্রাম করছে- তাহাই বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সমাজ বিপ্লবকে আবার নিজ 
শৃঙ্খলের মধ্যে আবদ্ধ করে নিচ্ছে । এই সংগ্রামে ব্রান্গণ্যবাদীয় আধিপত্যবাদ 
(আধিপত্য প্রতিষ্ঠা ও বজায় রাখার প্রচেষ্টা ) বৈষ্ণব সাম্যবাদকে হটিয়ে 
নিজেকে প্রনঃপ্রতিষ্টিত করে নিয়েছে । 


১। লালমোহন ব্দানিখধ £ সম্বপ্ধ নির্ণয়। 
২। চৈতন্য চরিতাম্বত-- অস্ত্যলীলা | 
৩ নগেভ্নাথ বসু ং পীরালীকাগ্ড ! 


মুসলমান যুগ ১০১ 


বৈষ্জবধন্ের সাম্যবাদ বড় গভীর ছিল না। চৈতন্য নিজ ভক্তদের মাকে 
ভ্রাতৃত্বের ব্যবহার করার জন্য জেদ করতেন! কিন্ত তার গৃহস্থ ভক্তরা 
বর্ণাশ্রম ধর্ম মেনেই চলতো1। বৈষ্ঞবদের ইতিহাসে এমন অনেক নজীর 
আছে যাতে দেখা যায় যে, অনেকে বর্ণাশ্রমের বিধি-নিষেধ ভেঙ্গে অনেক কাজ 
করেছেন এবং সে সব নৈষ্টিক ব্রাঙ্গণাবাদীয় সমাজ বিগহিত কর্ম সে সময় 
বৈষ্ণব সমাজ পরিপাক ও হজম করে নিয়েছে ।১ আজ পর্যস্ত দেখা যায় 
যে গৃহস্থ বৈষ্ণব মণ্ডলীর বাইরে জাতাবোষ্টম বলে একটা! বৈষ্ণব সমাজ আছে । 
আগেই বলা হয়েছে যে পতিতদের অনেকে এই সমাজে স্থান পেয়েছিল । 
স্বীয় রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলেছেন £ পূর্বেও সমাজত্রষ্ট ও 
জাতিভ্রষ্ট নরনারী প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে বৌদ্ধ সংঘে আশ্রয় লাভ করতেন ॥ 
বৌদ্ধধর্ম লুপ্তপ্রায় হলে যে সকল নরনারী নিরুপায় হয়েছিল এব খৃটায় পঞ্চদশ 
শতাঁকীর শেষভাগে ও ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমভাগে বাক্গলাদেশে “নেড়ানেড়ী 
নামে প্রচলিত ছিল। নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতাঁচাধ্য সেই সব ভিক্ষু-ভিক্ষুণীদের 
নবীন বৈষ্ণবধর্ে দীক্ষিত করে উদ্ধার করেছিলেন । 

ব্রাহ্মণ্যবাদ ও তদ্বপরি বৈষ্ণবধর্মের ব্যবস্থায় বর্তমান হিন্দু বাঙ্গলার 
অভিব্ক্তি হয়। এক্ষণে প্রশ্ন উঠে_ নেতাদের সমাজ বিপ্লবের প্রেরণ! 
কোথেকে এসেছিল £ একসময় কি নবদ্বীপে যথার্থই একট? রাজনীতিক 
ষড়যন্ত্রের কথা ও আলোচনা চলেছিল, যার আভাষ ও ইঙ্গিত পেয়েই 
হোসেনসাহ সেখানকার ব্রাঙ্গণদের ঈচ্ছন্ন করবার হুকুম দেয় ? রাজা গণেশের 
মন্ত্রণাদাতা নরসিংহ নাড়িয়ালের বংশধর অদ্বৈত গৌসাই কি এতটুকু 
রাজনীতিক জ্ঞানশূন্য ছিলেন যে, কেবল “কৃষ্ণ কোথা” বলে বলে কেঁদে 
বেড়াতেন ? তখনকার হিন্দ্র আভিজাত্য যে এতট1 রাজনীতিক জ্ঞানশুন্য ছিল 
না তার প্রমাণ গণেশকে বাদ দিয়ে আমরা চণ্ডীপরায়ণ দনুজ মর্দন ও মহেজ্রে 
দেখতে পাই । এ'র' বাঙ্গালার স্বাধীন নরপতি বলে নিজেদের মুদ্রান্কিত করে 
উহার প্রচলন করেন । মুসলমান কর্তৃক উত্তর ভারত বিজয়ের পর আর্ধ্যাবর্তে 
কোন হিন্দুরা যা" করতে পারেনি তাহাই সাধন করেছিলেন বলে দনুজ- 
মর্দনদেব ও মহেন্দ্রদেবের নাম ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে ।২ নিরপেক্ষ 
বিচার করলে গণেশ ও দনুজমর্দনদেব পৃথক ব্যক্তি । চন্দ্রদ্বীপের (বর্তমান 
বাখরগঞ্জ জেল! ) রাজবংশের কুলুজীতে এই নামে এক রাঁজার নাম পাওয়! 


১। ভূপেশ্রনাথ দত £ বৈষ্ণব-সাহিত্যে সা'জতত্ব । 
২। বাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় £ বাঙলার ইতিহাস ; ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৮০। 


১০২ বাজলার ইতিহাস 


যায়। কিন্ত এই তালিকাতে স্বাধীন রাজ দনুজমর্দনদেবের পুত্র মহেজন্দের 
নামোল্লেখ নাই (নগেন্দ্র বসুর রাজববনয়স্থকাণ্ড )। হয়ত চন্দ্রদ্বীপের রাজাই 
যদ্বর বিধম্ম গ্রহণ করাতে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং এই স্বাধীন রাস্ট্র তা"র 
পুত্র চণ্ডীপরায়ণ মহেন্দ্রকে প্রদান করে পরলোকে যান । পরে হয়ত যদ ওরফে 
জেলালুদ্শীনকে এই গোঁডরাস্ট্রকে পুনর্জয় করে আয্মত্তাধীন করতে হয়। 
বৃহস্পতি রায়মুকুট ইঙ্গিতে তাহাই বাক্ত কবেন বোলে প্রতীত হয়। 

আশ্চর্যের কথা মুসলমান এতিহাসিকের) এই দুই স্বাধীন রাজার নামোল্লেখ 
একেবারেই করেন নাই। বৃহস্পতি রায়মুকুট জেলালুদ্দীনকে জগদত্ত সৃত 
বলেছেন এবং তিনি নিজ ভঁজ “অজিত দ্রবীনশ্রী” অর্থাৎ রাজ্য অর্জন পুনরুদ্ধার 
করেছিলেন বলে উল্লেখ করেছেন ।১ এতদ্বার। উপলদ্ধি হয় যদ্ব মুসলমান হয়েও 
পিতৃরাজ্য হারিয়েছিলেন এবং চণ্ডীপরায়ণ দনুজমর্দন ও তৎপ্ুত্র চণ্তীপরায়ণ 
মহেক্দ্র স্বাধীনত1 ঘোষণা করেছিলেন, এই সব ঘটন। অদ্বৈতাঁচাধ্যের পিতামহের 
সময়ে ঘটেছিল । এর স্মৃতি তার সময়ে হিন্দ্রদের মনে নিশ্চয়ই জাগ্রত ছিল । 
এই স্মতিই কি রূপ ধারণ করে হিন্দ্ব রাজশক্তির প্ুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রচে্টা নবদ্বীপে 
জন্লনা-কল্পনার মূল হয়েছিল, যে ব্যাপার কিছুট। টের পেয়েই গোৌড়ের বাদশাহ 
তথাকার লোকদের প্রতি অত্যাচার ও উৎপীড়ন করেন ? নবদ্বীপে ত্রা্ণ 
রাজ1 হবে সে প্রবাদও চৈতন্যদেবের পুর্বে প্রচলিত ছিল।২ আবার রজনী 
চক্রবর্তী তার গোঁড়ের ইতিহাসে বলেন 2 “চৈতন্যদেবের জন্মের পূর্বে মুসলমানেরা 
নবদ্বীপের উপর বিস্তর অত্যাচার করিয়াছিল 1**.সে সময়ে হিন্দ্রদের মনে একটি 
বিশ্বাস ছিল যে নবদ্বীপে ত্রান্মণ রাজা হইবে'**কাজী গৌড়েশ্বরকে জানান যে 
নবদ্বীপবাসীগণ স্বাধীন হইবার ব|সন। করিরাছে**শৌড়েশ্বর নবদ্বীপবাসীগণের 
শাসনের জন্য কাজীর প্রতি আদেশ করিলেন ।”৩ হয়ত এই অত্যাচারের ফলই 
সমাজ বিপ্লবের রূপ ধারণ করে। হ্য়তঃ অদ্বৈত প্রভৃতির “অবিদিত মনে” 
মুসলমানদের হাত থেকে রক্ষার প্রচেষ্টা মুসলমান রাজশক্তির অত্যাচারের 
ভয়ে রাজনীতিকে বাদ দিয়ে সামাজিক ও ধর্সের রাস্তায় চালানো হয়। সেই 
কারণে মুসলমানদের হাত থেকে বাঙ্গলা রক্ষা করার পরিবর্তে মুসলমান 
ধর্মযাজকের হাত থেকে বাঙ্গালীকে রক্ষার কর্মে আত্মনিয়োজিত হল। 
এই কাজের জন্য একটি শাণিত অন্ত্রের প্রয়োজন ছিল । গণেশ যেমন আদ্বেতের 
অতিবৃদ্ধ পিতামহের শাণিত অস্ত্র ছিলেন, সেরূপ রা'জনী তিক অস্ত্রের অভাবে 
চৈতন্যকে অদ্বৈতের দল, ধর্ম.ও সামাজিক কর্মক্ষেত্রের শাণিত অন্ত্ররূপে পেলেন। 

১। আহম্মদ হাসন দানি; 390011781 01 11156091108] 00121665115. 9. 1952. 

২। চৈগন্তভাগবত। ৩। গোঁড়ের ইতিহাস £ ১ম খণ্ড, পৃঃ ১২। 


মুসলমান যুগ ১০৩ 


এ+জন্যেই চৈতম্কে অতটা তুলে ধরণ হলে।। নিমাই পণ্ডিত গয়া থেকে ফিরে 
আসবার পর অদ্বৈত পণ্ডিত তাকে শ্রীবাস অঙ্গনে প্রকাশ্য ভাবে “অবতার” বলে 
অভিষেক করেন এবং শচীদেবী প্রভৃতি ভীঁকে বরণ করে অভিষেক ক্রিয়া! 
সম্পাদন করেন । আবার নিমাই পণ্ডিত “শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য ভারতী” নামে সন্ন্যাসী 
হলে, পুরীর রথযাত্রা উপলক্ষে অদ্বৈত পুনরায় তাকে “অবতার” বলে সর্ব 
ভারতের সমক্ষে ঘোঁধণ1 করেন ।১ এই দ্বই আভাঁষের অর্থ কি ? প্রথমটির 
ছার! কি তাকে বাঙ্গলার নেতা বলে মেনে নেওয়া হয় নি? আর দ্বিতীয় ক্রিয়া! 
দ্বারা কি তাকে নিখিল ভারতীয় নেতা বলে মেনে নেওয়া হয় নিঃ নুতন কাজের 
জন্য লোৌকমান্য নুতন নেতার প্রয়োজন ছিল, তাই এই অভিষেক । সে সময়ের 
হিন্দু বুর্জোয়াদের চৈতন্যকে সাধারণের চোখের সামনে তুলে ধরার একটা 
এতিহাসিক প্রয়োজনীয়তা ছিল । তাকে “পতিত পাবন" বলে প্রচার করে তার 
কাজের মাধ্যমে মধ্যবিত্ত গণসাধারণকে হাতে রাখা সে সময়ের ব্রাহ্মণ্যবাদীয় 
বুর্জোয়াদের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজন ছিল । চৈতন্যের ন্যায় লোকপ্রিয় 
জননেতার নেতৃত্বে একটা হিন্দু রাজনীতিক শক্তি কেন্দ্রীভূত হয়ে বিজাতীয় 
রাজশক্তির বিপক্ষাচারণ করতে সাহস পেত, কিন্তু শৌড়ের সুলতানের দোর্দপ্ড 
প্রতাপ ও বাঙ্গলায় হিন্দুর তথোপযুক্ত শোধ্যবীর্যের অভাবের জন্য সে ভাব 
মূর্ত হতে পায়নি । এইজন্য চৈতন্য ও চৈতত্যশিষ্েরা “সীজারের জিনিষ 
সীজারকে আর ভগবানের জিনিষ ভগবানকে দাও”--এই খুষ্ট পন্থা! অবলম্বন 
করেছিল । চৈতন্যের দল রাজশক্তিকে না খাটিয়ে উদ্টেো পথে সমাজ বিপ্লবে 
মনোযোগ দেয় । এই প্রকারের রাজনীতিক পরিস্থিতিতে পৃথিবীর অনেকস্থলে 
এই প্রকারের পন্থা! অনুসৃত হয়েছে । স্বয়ং খুষ্টই এই পন্থাবলঘ্বন করেছিলেন ; 
ভারতে ব্তমাঁনকালে উক্ত পন্থা অনেকের দ্বার] অনুসৃত হয়েছে । 

রাজশক্তির অভাবে সামাজিক অথবা অর্থনীতিক সাম্য প্রতিষ্ঠিত হতে 
পারে না! প্রতোকেই পরম্পরের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এজন্যই 
চৈতন্য প্রচারিত বৈষ্ণবধর্ম বাঙ্গলাঁর সমাজে সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠা করতে পারল 
না। তিনি “পতিত পাবন” বলে আজও পুজিত ও সম্মানিত হলেও তার 
সম্প্রদায়ের মধ্যে “ম্পৃশ্য” ও “অস্পৃশ্য” প্রশ্ন পুনঃপ্রবেশ লাভ করেছে । 

মুসলমান, যুগের শেষ কথা এই যে লোকসংখ্যা গণন। দ্বার! দেখা গেছে 
যে বাঙ্গলার বেশীর ভাগ লোক অহিন্দ্ব। তার কারণ কি? সে সম্বন্ধে একটা 
যথাসাধ্য সম্ভবপর অনুসন্ধানের চেষ্টা কর! হয়েছে ।' ১৯৮০ খৃষ্টাব্দে বোধ হয় 


১। বিমানবিহ্থারী মভুমন্ধার ১ জ্রীচৈততন্ত চরিতের উপাদান । 
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সর্বপ্রথম লোকসংখ্যা] গণনাকালে ডাঃ ওয়াইজ দেখেছেন যে ঢাক বিভাগেই 
অহিন্দুর সংখ্য। হিন্দু অপেক্ষ! বেশী । আর পল্মাতীরবর্তী জেলাসমূহেই তাহা 
দেখা যাছে। আশ্চর্যের কথা মুসলমানমুগের প্রাক্কালে এসব স্থানে অর্দ- 
স্বাধীন হিন্দু ভইয়ারা ছিল৷ হিন্দুর শেষ স্বাধীন রাজবংশ ( দেববংশ ) এস্থল 
থেকেই উদ্ভূত হয়। কিন্তু কালে কার্যতঃ উল্টা হিসাবই দেখা যায়। স্বামী 
বিবেকানন্দ বলেছিলেন, “যেখানেই দেখি'ব হিন্দ জমিদার, সেখানেই দেখিবে 
মুদলমান সংখ্যায় বেশী !” এ অনুসন্ধানের একট! সম্ভবপর কারণ ইতিপূর্বেই 
উল্লেখ করা হয়েছে । পুববঙ্গ ভ্রমণকালে সর্বত্র গাজী ও পারের সমাধি দৃষ্ট 
হয়। বাঙলার সর্ধত্র মুসলমান ও হিন্দ্ব পীর পূজা করে থাকেন। ছুঁতমার্গ ও 
অবৈদিক কর্মের লৌকদের প্রতি ঘ্ৃণাই ব্রান্মণ্যবাদীয় ধর্সের বাইরের লোকদের 
ক্ষুঙ্ধ করেছিল এবং সে সুযোগে পীর ও গাজীদের দ্বারা তাদের মুসলমান ধর্মে 
আনয়ন করা হয়েছিল । এই প্রকারেই ব্রাহ্মণ জমিদার দ্বার! নিগৃহীত অনেক 
পীরালী ব্রান্মণ চব্বিশ পরগণাতে ওয়াহাবী আন্দোলনের সময়ে মুসলমান হন, 
সেজন্যে এতদিন পর্ষস্ত এরা একটি পৃথক “মেল করে বিবাহাঁদি করেছেন । 
এ*কথা অস্বীকার করা যায় না যে উভয় ধর্মের লোকদের রাজনীতিক সংঘর্ষ 
থাক সত্বেও কালে অর্থনীতিক, সামাজিক ও ধনের সম্মিলন হয়েছিল । 
অর্থনীতিক একতার কথা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি । সামাজিক সামঞ্জয্য 
কালে হয়েছিল। ক্রমে “নিজে বেঁচে থাক এবং অপরকেও বাচতে দাও, 
(11০ ৪00 151 11৮6) নীতি সামাজিক ক্ষেত্রে উনবিংশ শতাব্দীর প্রাকাল 
পর্যন্ত বিরাজমান ছিল। সমাজবিজ্ঞানে একে বলে “ভাবের গৃহীকরণ' 
(0 91006511098,0101) 01 10985); অর্থাং বিরুদ্ধ ভাবগুলো। ঘরোয়া হয়ে 
পারস্পরিক সহনশীল হয়ে উঠে । উভয় সম্প্রদায়ই তখন পরস্পরের বিশ্বাস, 
সংস্কার মেনে চলেছে । সামাজিক ইতিহাসে এর প্রছ্থর প্রমাণ বিদ্যমান। 


আজও অনেক স্থলে এভাবের সহনশীলতার তিরোধান ঘটেনি । 
শেষে রাজনীতি ক্ষেত্রে বাঙ্গলার হিন্দ ও মুসলমান একত্রে মিলে মুঘলের 


প্রতিকুলাচারণ করেছিল । এই সম্মিলিত যুদ্ধে হিন্দুই বেশী ক্ষতিগ্রস্থ হয়। 
এমন কি মুঘলমুদ্ধের শেষাংশেও আওরঙগজেবের পৌত্র আজীম ওসমান যখন 
বাঙ্গলার সুবাদার, তখন পশ্চিমবঙ্গের এক ত্াবেদার জমিদার শোভাসিংহ 
বিদ্রোহ করেন । ইহাকে বাগ্দী বিড্রোহও বলা হয়। আজও হুগলী জেলায় 
ধাগ্দী তরুণদের মধ্যে তার স্মতি জাগ্রত আছে । শোভাসিংহ শক্তিবৃদ্ধির 
জন্য মেদিনীপুরের পাঠান সর্দার রহমৎখাঁর সঙ্গে সম্মিলিত হয়। এই সময় 
কিছুদিনের জন্য রাঢ় দেশ মুঘলের হস্তচ্যুত হয়। গড়বেতা অঞ্চলেও 


মুসলমান মুগ ১০৫ 


শোভাসিংহের জনশ্রুতি প্রচলিত আছে । শোভাঁসিংহ কোন কারণবশতঃ 
বর্ধমানের জমিদারকে আক্রমণ করেন । জমিদার খিড়কীর দরজ। দিয়ে 
পালিয়ে কৃষ্ণনগরে রাজার আশ্রয় গ্রহণ করেন (ক্ষিতীশ-বংশাবলী )। 
রাজকুমারী কয়েদ হন। শোভাসিংহ তার উপর অতাচার করতে গেলে তিনি 
ছুরিকাঘাতে শোভামিংহকে হত্যা করেন, পরে কাটোয়ার যুদ্ধে রহমং খা নিহত 
হন। বিদ্রোহী সৈম্যদলও ছত্রভঙ্গ হয়। 


কিন্তু কথা এই, পশ্চিমবঙ্গের বাগ্দী চাঁধীরা কেন অস্ত্রধারণ করেন ? 
হয়ত আওরঙ্গজেবের হিন্দ্র-দলন নীতিই এর কারণ। আকবরের সময় থেকে 
হিন্দ্রচাষী যে সৃবিধা ভোগ করছিল আওরঙ্গজেব তাহ1 রহিত করে হিন্দ্রচাধীর 
খাজন! দ্বিগুণ বাড়িয়ে দিয়েছিল এবং জিজিয়া! কর ধার্ষ প্রভৃতি বাপারে 
উত্যক্ত হয়ে হিন্দ্রচাধীরা1 শোভাসিংহের নেতৃত্বে সমবেত হয়েছিল । বর্ধমানের 
রাজা ছিল মুঘলের খাজন! আদায়কারী ব্যক্তি, কাজেই তাঁর উপর এই 
প্রকোপ পড়ে। আর এই সঙ্গে পাঠানদের সহযোগীতা ? পাঠান ভারতে 
কখনও হারান রাজ্যের কথা ভুলেনি। তাই ভারতের সব্রত্র হিন্দ্বর সঙ্গে 
মিলিত হয়ে মুঘলের বিরুদ্ধাচারণ করেছিল । 


এই বিদ্রোহপর্ষের প্রহমন হতেছে, বিষুগ্প্ুরের রাজ। দ্বিতীয় রঘুনাথসিংহ 
মুঘলের পক্ষ নিয়ে শোভাসিংহের প্রাসাদ লুগ্ঠন করেন ও রহমং খাঁর পত্বী 
লালবাঈকে অপহরণ করে নিয়ে মান । লাঁলবাঈয়ের নামে লালবধাধ, বাড়ী 
প্রভৃতি আজও তার সাক্ষ্য প্রদান করে। কালে লালবাঈয়ের একটি পু 
হয়। কথিত আছে, ব্রান্গণেরা তাকে “হিন্দ্র” করতে অস্বীকার করে। 
আর লালবাঈ রাজাকে প্ররোচিত করেন, সমগ্র রাজ্যকে মুসলমান করে 
দেওয়ার জন্য । প্রেমান্ধ-রাজা শেষে ব্রক্গণের জাতি মারবার ফিকির করে । 
আহারের সময় মুসলমান পরিবেশক আহার লইয়] হাজির ! ব্রাহ্মণেরা যেস্থলে 
আহারে বসেছিলেন সে জায়গাটা আজও “ভোজনটিলা” বলে দেখান হয়। 
ব্রান্দণের! ভয়ে রাজপ্রাসাদে গিয়ে “রাণীমা, রক্ষা করুন” বলে আর্তনাদ 
করতে থাকেন । রাজ। তখন মিনারে অবস্থিত ছিলেন । রাণী তিরন্দাজদের 
হুকুম দেয় “রাজাকে মার" । 

রাজ। আহত হয়ে নীচে লাফিয়ে পড়েন । তিনি হরিণের খোয়াড়ে পড়েন 
ও তথায় ম্বত হন। মিনারে তার রক্তাক্ত হাতের চাপ আজও আছে বলে 
তার বংশধরেরা দেখান। পরে রাণী রাজার ম্বৃতদেহের সহিত সহম্বত। হন। 
“পতিঘাতিনী সতী”র দাহস্থল এখনও দেখান হয়। প্রজার! ক্ষিপ্ত হয়ে 
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লালবাঈয়ের প্রাসাদ ধ্বংস করে। কেহ কেহ বলেন লালবাঈ সপুত্র নিহত 
হন; কেহ বলেন, তিনি পুত্র সমেত পলায়ন করে নিরুদ্দেশ হন । 

এইস্থলে মন্তব্য এই £ রহম খ! যুদ্ধের প্রাকালে স্বীয় সুন্দরী স্ত্রীকে 
শোৌভাসিংহের প্রাসাদে রেখে গিয়ে যুদ্ধে গমন করেছিলেন । বধীকুড়া জেলায় 
শোভাসিংহের ও রঘ্বনাথ সিংহের যুদ্ধের গীতি (98119) প্রচলিত আছে । 

বর্তমান সময়ে “ছই জাতি তত্বের” বুয়া তুলে শাসকজাতীয় সাআ্রাজ্- 
বাদীদের সাহায্য প্রাচীন ভারত বিভক্ত করে দু”ট পুথক রাস্ট্র গঠন করা 
হয়েছে । এই বিভাগে বাঙ্গল। প্রদেশের ক্ষতি হয়েছে বিশেষভাবে । এই 
মতের লোকেরা বলেন, হিন্দ্র ও মুদলমান ধর্মের ভিত্তিতে আচার, ব্যবহার, 
স্মৃতি, এতিহ্য, আইন প্রভৃতি দ্বারা পৃথকীকৃত লোকসমষ্টি। অতএব তারা 
দুটি পৃথক “নেশন” । মহম্মদ আলি জিন্ন।, যিনি এক সময়ে প্রচণ্ড জাতীয়তা - 
বাদী রাজনীতিক ছিলেন বলতেন, “হিন্দ্র ও মুসলমান পৃথক হয়ে প্রতি প্রদেশে, 
প্রতি নগরে, প্রতি গ্রামে পরস্পরের সম্মুখীন হয়ে আছে'। একথা তিনি 
একজন আমেরিকান সংবাদপত্রসেবীকে বলেছিলেন । তা'তে শেষোক্ত ব্যক্তি 
বলেন-_-ুচ 15 [171019 অর্থাৎ এট এতট1 ভীষণ অবস্থা! তার প্রত্যুত্তরে 
জিন্না বলেন ণু (15 00171615 ০9৪101500০৯, অর্থাৎ এটা ভীষণ হলেও সত্য 
ঘটন1। এর অর্থ এই বোকা যাঁয়_যেন হিন্দ্র ও মুসলমান ভারতের সর্বত্র 
তরবারী খুলে যোধ্যমান ভাবে সর্বদাই পরস্পরের সম্মুখীন হয়ে রয়েছে । 

কিন্ত একথা কি সত্যঃ ইতিহাস একথার কি সাক্ষ্য প্রদান করে? 
আমর] অন্যত্র এই বিষয়ে বিশদভাবে আলোচনা করেছি । এ*স্থলে গুটিকতক 
কথা বলে এ"প্রসঙ্গ শেষ করা হবে। মধ্যযুগে যেসব নূতন ধমের উত্থান ঘটেছে 
সেগুলোতে হিন্দ্ব ও মুসলমান ধর্মভাবের ছাপ পড়েছে ।১ আমেরিকাবাসী 
এম, ফ্টাইমাস২ নামীয় এক অনুসন্ধানকারী বলেন, হিন্্বধর্মে মুসলমান ধর্মের 
প্রভাব অপেক্ষা মুসলমান ধর্মে হিন্দুধর্মের ছাপ বেশী পড়েছে এবং এ'সব 
কারণবশতঃ ভারতীয় মুসলমানধর্নকে “ভারতীয় ইসলাম* বলে নামকরণ 
করেছেন । বহু ধর্মসম্প্রদায় আছে যা! হিন্দ্র-মুসলমান সম্প্রদায়ের মাঝামাঝি 
অবস্থিত। তিনি এই প্রকারের ১৬টি সম্প্রদায়ের নামোল্েখ করেছেন । 

বাঙ্গলাতে অনেক ধম সম্প্রদায় আছে যা হিন্দ্ধর্মমগুলী থেকে বহির্গত 
হয়ে পৃথক মণ্ডলী গঠন করেছে । অনেক মুসলমান গুরুর হিন্দ্র শিষ্যবর্গ আছে 


১। লেখকের “ভারতীয় সমাজ পদ্ধতি'--২সু এবং ৩য় খণ্ড । 
২ 2, 11005--8001215 51815. 


মুসলমান মগ ১০৭ 


আবার সম্প্রদায় বিশেষে হিন্দ্রগুরুর মুসলমান শিহ্যও আছে। অবশ্য কেতাবী ধর্ম 
ধর্মশান্ত্র মধ্যেই নিহিত আছে, কিন্ত সাধকশ্রেণীর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। 
মরমী সাধক সুফী সন্প্রদায়ের মধ্যে একটিতে অবতারবাঁদ গৃহীত হয়, একটিতে 
পূর্ব-জন্মবাঁদ, অন্য একটিতে অদ্বৈতবাদ গৃহীত। আবার হঠযোগ অভাস 
সুফী সম্প্রদায়ের মধ্যে বহুকাল থেকে প্রচলিত আছে । 'দাবীস্থান" গ্রস্থ বলে-_ 
সপ্তদশ-অঙ্টাদশ শতাবকীতে 'যোগ-শিক্ষা” হিন্দু, পারশী এবং মুসলমানদের মধ্যে 
প্রচলিত ছিল । কোহিস্থানের পর্বতে নাগা সাধুর! জাতিধ্ম নিবিশেষে 'যোগ- 
শিক্ষা দিতেন ।৩ 

এক্ষণে বাঙ্গলায় আসা যাক । পূর্বেই উক্ত হয়েছে যে ধর্ম সাধকদের মধ্যে 
সাধনার একত1 আছে । বাঙ্গলায় বৈষ্ণব ভাবের আদানশ্প্রদান হিন্দ্র-মুদলমান 
উভয় সন্প্রদায়ের মধ্যে হয়েছে । বর্তমানে একশতের অধিক মুসলমান কবির 
বৈষ্ণব পদাবলী আবিষ্কৃত হয়েছে । এই ১০২ জন কবির রচিত বৈষ্ণব পদের 
সংখ্যা কিঞ্িদধিক সার্দ চারিশত। যখন একদিকে ব্রাহ্মণদের অসহনীয় 
শৌঁড়ামী অন্যদিকে তান্তথিকদের বিভংসতা, আর তার প্রতিপক্ষে বিজেতা 
রাজশক্তির সহায়তায় মুসলমানধর্ প্রচারবাদের প্রচণ্ড অভিযানের ফলে 
ক্রোতের ন্যায় হিন্দ সাম/বাদীয়র। ইসলামধর্্র গ্রহণ করতে আরম্ভ করল ( এটা 
বার্ধোসার উক্তি )। তখন ছন্দ্রবাদের প্রতিক্রিয়ারূপে চৈতন্যদেবের প্রেমধর্মের 
বন্যা বাঙ্গলা ভাসাল। এপ্বন্যায় কেবল হিন্দ ভাসে নাই, মুসলমান এবং 
বৌদ্ধধর্মের অবশিষ্টাংশ নাথধমীয়দেরও সে বন্যায় গা! ভাসাতে হয়েছিল । 
ইহা সত্য যে ভারতে বৈষ্ঞবধ প্রচারের পর বৌদ্ধদের আর সংবাঁদ পাওয়া 
যায় না। তার ব্রাক্মণ্যবাদীয় সমাজে, না হয় বিজেতাদের ধর্মগ্রহণ করে 
আত্মগোপন করল । এদেরু মধ্যে নৃতন ও পুরাতন উভয় মুসলমানই আছেন । 
উত্তর ব'ঙগলায় ও পুর্ব বাজলায় বেশীরভাগ মুসলমানই হয় বৌদ্ধ না হয় 
নাথধর্মীয় যুগগীবংশ সম্ভূত ; আজও তার নিদর্শন এদের মধ্যে প্রাপ্ত হওয়া যায়। 
উত্তরবঙ্গের মুসলমান পালাগায়কেরা আজও মহীপাল প্রভৃতি পালরাজাদের 
গাথা গেয়ে থাকেন । ত্রিপুরার মুসলমান কৃষক আজও সন্ধ্যাবেল1 বলেন £ 
“দিন গেল আলেজোলে, সন্ধ্যাকালে নাও তিন নাথের নাম ।” এও শোনা 
যায় যে পুর্ববু্গর মুসলমান কৃষক হিন্্ প্রতিবেশী দ্বার] তিন-নাথের (মীননাথ, 
মচ্ছেন্দ্রনাথ, গোরক্ষনাথ ) পুজা দিয়ে থাকেন। হিন্দ্-অস্পৃশ্য মুসলমান হয়েও 
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১০৮ বাঙ্গলার ইতিহাস 


অস্পৃশ্য আছেন, নাথধর্মীয়-যুগ “জালা” (ভীতি ) হয়েও মুসলমান সমাজে 
পতিত । তার জন্য তার! “মোমীন-আন্দৌোলন” করছেন । 

চৈতন্য প্রবত্তিত বৈষ্ণবধর্মে অনেক বিশিষ্ট মুসলমান আশ্রয় গ্রহণ করেছি- 
লেন। তাঁদের নাম বৈষ্ণব সাহিত্যে পাওয়া যায় । মুসলমান বৈষ্ণব কবিদের 
পদাবলী বৈষ্ণব-সাহিত্যে স্থান পেয়েছে । এসব পদকর্ত' ধর্মভীবে বৈষ্ণব বা 
বৈষ্ণবমন্ত্রে দীক্ষিত ছিলেন কিনা তা* আমাদের নির্ধারণ করার প্রয়োজন নেই, 
কিন্ত তার] যে বৈষ্ণব-কৃষ্টির ভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন-_তা” অনস্বীকার্য । 
এই বিষয়ে মুন্সী আবদ্বল করিম সাহিত্য বিশারদ মহাশয় বলেছেন_-“এক দিন 
এই প্রেমেরই চিত্তহারী সুমধুর সঙ্গীত ও সঙ্কীরত্তন লহরীতে জাত্যাভিমান, 
ধ্মাভিমাঁন, সন্প্রদায়িকতার স্বাতন্ত্র্য ভামিয়] গিয়া জগতে এক অভিনব 
ধর্মপ্রোত বহিয়াছিল। কাঁফের-পীড়ক বিজেতা মুসলমান পর্যন্ত আত্মধর্মা* 
ভিমান তুলিয়া! সেই “সুজন বন্ধু নবঘনশ্যাঁম প্রাণনাথের প্রেমধর্মকেতনের 
ছায়ায় বসিয়া শান্তি অন্বেষণ করিয়াছিল । ইহ] কম বিস্মায়র কথা নহে। 
যেসকল মুসলমান বৈষ্ঞবধর্্রে আস্থাবাঁন হইয়া! কৃষ্ণপ্রেমের রসাম্বাদন করিয়া 
ছিলেন তাহাদের মধ্যে অনেক পণ্ডিত সুজন ভাবাবিষ্ট হইয়া! পদাবলী রচন! 
করিতেন ।”” এসব কবিদের ভেতর কেহ কেহ--“নিজেদের হরিরাধার 
ভক্তসেবক."*বলতে কিছুমাত্র ভয় বা সঙ্কোচবোধ করেন নাই। এ'ক্ষেত্রে 
তার! পৌত্তলিকতার ঘোর বিরোধী মুসলমান ধর্মের অনুশীসনকেও লঙ্ঘন 
করিয়াছিলেন ।”*১ 

এদূপে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে ডাব বিনিময় হয়েছিল । গৌড়ীয় বৈষ্ণব 
ধর্সেও সেভাব প্রকট হয়েছিল । গৌড়ীয় বৈঞ্কবদের উর্ধ-বান্ু নৃত্য এবং 
দশাপ্রাপ্ত হওয়া কন্সহ্টানটিনোপলের “মৌলভী” সম্প্রদায়ের দরবেশদের 
নৃত্যের সঙ্গে এত সৌসাদৃশ্য আছে যে তার এক্য অস্বীকার করা যায় না। 
লেখকের] তিন ভ্রাতাই বিভিন্ন সময়ে কন্সফীনটিনো গলে 102817010€ 7081৮ 1958- 
দের নৃত্যে বৈষ্বদের সঙ্গে সৌসাদৃশ্য দেখে আশ্চর্যান্বিত হয়েছিলেন ।ৎ সনাতন 
গোস্বামীর “ভাগবত্ভক্তিচরণাম্বত" নামক প্রৃস্তকে বৃন্দাবনলীলার বর্ণনায় 
সুফীআসক (প্রেম) ও মাসূফের (প্রেমিক!) ভাবই পাওয় যায়। এই 


১। মুন্সী আবদুল করিম £ “নুতন মুসলমান ফর কবি”-আলো! (১৩০৬)। 
শ্রীযতীক্রমোহুন ভট্ট'চাধ দ্বারা উদ্ধৃত। 
২। লেখকের 'বৈষ্ব-সাছিত্যে সমাজতত' ৷ 


মুসলমান ধুগ ১০১ 


ভাববিনিময়ের কালে দ্ন্ব-নীতির নিদর্শনস্বরূপ কবি হাছনরাজার পদটি উদ্ধৃত 
করা গেল-_ 
“আমি তোমার কাঙ্গালী গে সুন্দরী রাধা, 
্গী ক ক 
তোমার লাগিয়া কান্দিয়] ফিরে, হাছনরাজ। বাঙ্গালী গো ।। 
১ চি না 
হিন্দ্রয়ে বলে তোমায় রাধা, আমি বলি খোদ] 
রাধ। বলিয়া! ডাকিলে, মুল্লা-মু্শীয়ে দেয় বাঁধা |। 
হাছনরাজ! বলে আমি, না রাখিব জবা 
মুল্লা-মুন্সপীর কথা যত সকলই বেহুদ 11” ৃ 
লেখক দ্ব'বার দ্ব'জন ফকিরের সঙ্গে আলাপ করেছিলেন । প্রথমটি কুষিল্ল। 
সহরের অভয়াশ্রমে লেখকের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন । তিনি ঘরে 
দ্ুকেই বললেন-_বাঙ্গলা বইএ পড়েছি “ভগবান নিরাকার ও চৈতন্যস্বরূপ । 
এট] কেউ উপলব্ধি করেছেন কি ?” ফকির সাহেবের সঙ্গে আলাপ হওয়ার 
পর বোঝা গেল তিনি অদ্বৈতবাদপন্থী। তার মুরসীদ (গুরু) থাকেন 
জৌনপুরে, বাঙ্গলায় অনেক মুরিদ ( শিশ্য ) সম্প্রদায় আছেন। অপর জনের 
সঙ্গে নদীয়া জেলার কুষ্টিয়ার কাছে আলাপ হয়। তিনি বললেন “ঘষে গুরুর 
রহমে আল্লকে পেয়েছি সে গুক্ুকেই মানি ।৮ তার মুখ থেকে বৌদ্ধ 
সহজযানী সররুহপাদের “গুরুই একমাত্র সত্য” এই তথ্যই ধ্বনিত হল! এ 
থেকে বোঝ! যায় হিন্দ্রর বিভিন্ন ৬1চীন ভাবধারা কভাবে অন্তঃসলিলরূপে 
বাঞ্গলায় তথ। ভারতের মুসলমান সমাজেও প্রবাহিত হচ্ছে। 
উভয় ধর্মের ঘাত, প্রতিঘাত ও সংঘাতের দ্বার! যে সমন্বয় ধার। প্রবাহিত 
হয়েছিল তা? সুপণ্তিত ডঃ এনামুল হক মহাশয়ের মস্তব) উদ্ধত করে এ'প্রসঙ্গ 
সমাপ্ত করবে।। “বার্থল! ভাবপ্রবণ দেশ । দরবীশেরা যখন বাঙ্গল! দেশে 
আসিয়া এসলামিক ভাবপ্রবণতার আমদানী করিলেন, তখন বাঙ্গালীর 
সুকুমার হৃদয় সহস। খুলিয়া! গেল, তাহার ভাবে আত্মহার হইয়া পড়িলেন। 
বাঙ্গালীর নিজস্ব ভাবপ্রবণতার সহিত এসলামিক ভাবপ্রবণত] মিশ্রিত হইল । 
হিন্দ্র মুসলমানের মধ্যে বৈষ্ণবভাবের কবিতায়, আউল-বাউলের উদাস সঙ্গীতে, 
ফকীর ও ছিকির সম্প্রদায়ের মর্সের বাণীতে বাঙ্গলাদেশ পরিপূর্ণ হইয়া! উঠিল । 
বঙ্গের এই যে ভাব-মিশ্রণ, ইহাতে দেশ লাভবান হইল কি ক্ষতি স্বীকার 
করিল, সে বিচার-ফল ব্যক্তিগত অভিরুচির উপর নির্ভর করে ৮১ 
১। ডঃ এনামূল হক ১ “বঙ্গে সুফীপ্রভাব,”? পৃঃ ১৮৩--১৮৪ (১৯৩৫ )। 





১১০ বাজলার ইতিহাস 


তিনি আরও বলেছেন “এই সাধারণ শ্রেণীর মুসলমানদের মধ্যে শাস্ত্রীয় 
ইসলাম কোন দিনই বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। ফলে 
অ-টঘাটবাধ! শাস্ত্রীয় ইসলামের গণ্তীর বাহিরে আসিয়া! যে সকল সূফী 
ইসলামের সহিত এদেশীয় চিন্তাধারার যোগ ঘটাইলেন, তাহারাই সাধারণ 
শ্রেণীর মুসলমানদের হৃদয় অধিকার করিলেন । ইহাতে ফল হইল এই যে, 
বাঙ্গলার সাধাবণ শ্রেণীর মুনলম।নদের মধ্যে এমন এক প্রকারের নুতন 
ইসলাম জন্মলাভ করিল, যাহাকে “লৌকিক ইসলাম” বলিয়া নাম দেওয়। 
যাঁয়। বাঙলার এই লৌকিক ইসলামের রূপ অতি চমৎকার ও কৌতুকাবহ। 
ইহাতে হিন্দ্রধর্ম স্থান পাইয়াছে, বৌদ্ধধর্ম জায়গা করিয়া লইয়াছে এবং আর, 
অনার্ধ ও বৈষ্ণব বিশ্বাস প্রবেশ করিয়াছে ।৮১ 

ড£ হকের মতে এই সংমিশ্রণের ফল হল--“ধাঙ্রালীর চিন্তার মুক্তি । ইহার 
সবপ্রধান প্রকাশ, গৌড়ীয় বৈষ্ণবমতের উদ্ভব ।.*ইসলাম ধর্মের গ্রাস হইতে 
নিজ ধম ও সমাজকে রক্ষা করিতে গিয়া বাঙ্গলী ধর্ম ও সমাজ” সম্বন্ধে নৃতন- 
ভাবে চিন্তা করিতে শিখিলেন ।**এই সময় হইতেই, তাহার] নিত্য নুতন বিষয়ে 
নৃতনভাবে চিন্তা করিতে লাগিলেন ।-*কোন ধশ্নমত বা মহাজনের বাণীকে 
খারাপ বলিয়া! প্রতিপন্ন করিবার মত শিক্ষা-দীক্ষা! বা জ্ঞান অথবা! সাহস 
তাহাদের ছিল না। সুতরাং বাধ্য হইয়াই, সকল ধর্ম ও মতবাদের বিশ্বজনীন 
দিকগুলিকে গ্রহণ করিয়া এবং সঙ্কীর্ণ ও অনুদাঁর মতগুলিকে বাদ দিয় একটি 
সর্জনবোধ্য মহামানব ধর্ম সৃষ্টি কর!র স্বপ্পে এই স্বাধীনতা-প্রয়াসী চিন্তাবী রগণ 
বিভোর হইয়] পড়িলেন । ইহার ফলে বাঙ্গলাদেশে অশিক্ষিত বা অদ্ধশিক্ষিত 
ব্যক্তিদের মধ্যে খুঃ যোডশ শতাবন্দা হইতে আরম্ভ কবিয়া সপ্তদশ শতাবীর 
শেষ সময়ের মধ্যে ধমুকে সহজভাবে উপলব্ধি করিতে উন্মখ এমন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
অসংখ্য সম্প্রদায় দেখা দিল।” এর মধ্যে ডঃ হক আটটি সম্প্রদায়ের 
নীমোলেখ করেছেন যাদের ভেতর মুসলমানদের আধিক্য এবং ছ'টি সম্প্রদায়ের 
নাম করেছেন যাদের ভেতর হিন্ধমের প্রাধান্য । 

ডঃ হক আবার বললেন-_“খুষ্টায় ষোড়শ শতাব্দীতে এসলামিক পারি- 
পাশ্িকতার মধ্যে থাকিয় বৈষ্ণব ও সুফী প্রভাবে নিরক্ষর শ্রেণীর ভিতর 
যে মর্মম্মুখী চিন্তা বিকশিত হইয়া? উঠে তাহাই হইল, “বাউল মত” |” 

মুসলমান মুগে যে উভয় সম্প্রদায়েগ ভাব বিনিময় হয়েছিল এবং ছন্্রবাদের 
ধার ধরে উভয় সম্প্রদায়ের ভাবধারার একটা সম্মিলন হয়েছিল তা' অস্বীকার 


১। ডঃ এনাম্বল হুক ? “বঙ্গে সৃফী প্রভাব,” (১৯৩৫ )। 


মুসলমান মুগ ১১৯ 


করা যায় না। ভারতের অন্যান্য স্থানের ম্যায় বাজলায়ও হিন্দ্-মুসলমান কৃষ্টির 
সম্মিলন ঘটেছিল । এমন কি চারুকল] ও স্থাপত্য কাজেও সে সম্মিলন আশ্চর্য" 
ভাবে প্রকীশ পেয়েছিল । স্থপতিবিন্টাবিদ্‌ পারসি ব্রাউন বলেছেন-_-“*%৩£ 
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অর্থ এই যে, যতই বিপরীত ভাব থাকুক ন1 কেন, পরস্পরের সানিধ্যের একট! 
উপায় আবিষ্কৃত হয়েই যায় এবং উভয়ের জন্যে একটা সাধারণ ভিত্তি গড়ে 
উঠে। বিশেষতঃ স্থাপত্) শিলে ভাবের একতণ সৃষ্টি করা হয়। বাঙ্গলার 
মুসলমান স্থপতিকার্ধ যে এ, প্রদেশের বাতাবরণের দ্বার! প্রভাবান্বীত হয়েছিল 
ত।” স্থপতিকাধ বিশারদ ব্রাউন মহোদয় স্বীকার করেছেন। তিনি বাঙ্গলার 
“জোড়-বাঙ্গলো ছাতের” প্রথার উল্লেখ করেছেন । গোৌডের কদমরদূলের 
মসজিদে ( ১৬৫৭ শ্রীঃ ) ফতেরখ্খার সমাধি 'মন্দির তাঁর প্রকৃষ্ট নিদর্শন । 
বাঙ্গলার বিভিন্ন প্রকার স্থপতি কাধের আলোচন। করে ব্রাউন মহোদয় 
বলেছেন “পনর থেকে যোড়শ শতাবীীতে যে স্থপতি-কাধের নিদর্শন পাওয়া 
যায় তা” অতীত থেকে সম্পুর্ণ বিছিম্ন এবং এমন একটি পদ্ধতির সৃষ্টি করেছে যা 
বাতাবরণের কাছে নতশির হয়ে দেশজ অবস্থার সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে 
নিয়েছে ।” এই প্রকারে বাঙ্গলাদেশ বিজেতাদের বিজিত করিল । এই 
উপায়ে বাক্গলার প্রাদেশিক মুসলিম স্থপতি-কাধের উদ্তব হতে আরম্ভ করল । 
এই প্রাদেশিক মুসলমান স্থপতি-কার্ষের প্রথম নিদর্শন পাওয়া যায় পাঞুয়াতে 
রাজ। গণেশের পুত্র যদ্ব ওরফে সুলতান জেলালুদ্দিন মহম্মদের (১৪১৪-৩১ ) 
“একলাখি* নামক কবরে + ইহাই শেষে বাঙ্গলার বেশীরভাগ স্থপতি-কার্ষের 
আদর্শ হয় । ইহাতেও “জোড়-বাঙ্গলোর* ন্যায় নাকজাকারের কানিস দৃষ্ট হয়। 
এই প্রকারেই ব্রাউনের মতে স্থপতি-কা্ে আধা দেশজ প্রকারভেদের বিবর্তন 
ঘটে। বাঙ্গলায় এই জোড়-বাঙ্গলে। পদ্ধতির কানিস যেখানে মুনলমান শাসন 
প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তথায় এর প্রচলন হয়েছে । আগ্রা ও দিল্লীর মুঘল প্রাসাদের 
আমদরবারের কানিস বাঙ্গলার এই প্রকার স্থপতি-কার্ষের নিদর্শন । এবিষয়ে 
ভিন্সেণ্ট ন্মিপ্রও স্বীকার করেছেন যে পারসিক গন্থুজ (০০৩) ও বাজালী 


ন্যুজ্জ (০০) কানিস এবং হিন্দৃস্তভ্ত (০০180) ) মিলিয়ে এক মিশ্রিত 
পদ্ধতি উত্তৃত হয়েছে ।৯ 
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১৯২ বাঙ্গলার ইতিহাস 


প্ুনঃ বীরভূমের মৃঘলমুগের মুসলমান রাজাদের রাজধানী বীরনগরের 
মস্জিদগুলে1 পোড়। ইট দ্বারা প্রস্তুত । মস্জিদগুলোতে প্রত্যেক ইটে *'পদ্মফুল” 
চিত্রিত রয়েছে । শুনা যায়, উত্তরবঙ্গের কোন কোন মস্জিদের ইটেও এই 
পদ্দফ্ুলের চিত্র সক দেখতে পাওয়। যায় । 

হিন্দ্র-ম্নলমাঁন সম্মিলনের আর একটি ঘটনা, সত্যপীরের পুজাপদ্ধতি। 
বাঙ্গলায় হিন্দ্ব ও মুসলমান কবির! সত)পীরের পীচালী রচনা করেছেন। 
হিন্দ্ররা সত্যপীরকে সত্যনারায়ণ ধলে পুণিম! রাত্রে পুজা করেন। রাজা 
রামমোহন রায়ের বাল্যকাল থেকে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জন্মকাল অবধি 
হিন্দুর শ্রাদ্ধকালে সত)পীরের পাঁচালী পুরোহিত ঠাকুররা পাঠ করতেন । 
বাদশাহ হোসেনশাহ তার উভয় সম্প্রদায়ের প্রজাদের ভেতর সষ্ভাব আনার 
জন্যে এই পীরের পুজার প্রচলন করতেন বা তার জন্যে উৎসাহ দিতেন-_-এই 
কিংবদন্তী কথাও অনেক সময়ে বলা হয়ে থাকে ! ডঃ এনামুল হক বলেন, 
যে--“এমন দিন ছিল, যখন বাঙ্গলার প্রায় সর্বত্রই হিন্দ্-মুসলমান উভয় জাতির 
মধ্যে সত্যপীর সমানভাবে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল । বাঙ্গলার হিন্দ্র- 
মুসলমান কবিগণ এই পীরকে অবলম্বন করিয়া একটি বিরাট পীর মাহাত্ম্য- 
জ্ঞাপক সাহিত্যের সৃষ্টি করিয়াছেন । এই সাহিত্যকে “সত্যপীর সাহিত্য" নামে 
অভিহিত করা যায়।” অধিকস্ত মুসলমান পীরের] বাঙ্গলার হিন্দ্ব ও মুসলমানের 
কাছে আজও শ্রদ্ধার পুজা পাচ্ছেন । 

শেষের কথা হতেছে সঙ্গীতের সম্মিলন । সঙ্গীত এতিহাসিকেরা বলেন, 
প্রথমে আমীর খত্রো ভারতীয় সঙ্গীত মধ্যে পারসীক সৃর (মোকাম ) মেলান। 
পরে সত্রাট আকবর আরও বিদেশজাত সুর তন্মধ্যে প্রবিষ্ট করান। এজন্যই 
উত্তরের (হিন্দ্স্তান) ও দক্ষিণের (কর্ণাটি) সঙ্গীতের পার্থক্য দৃষ্ট হয়। 
এঁতিহাসিকের৷ বলেন ঃ ভারতের বিভিন্ন কৌমদের মধ্যে যাহা লোক-সুর ছিল 
তাকে “দেশজ' সঙ্গীত বল হত। কিন্তু সঙ্গীতকারেরা এ”সব স্বুরকে আধ্যীভূত 
করে “মার্গ সঙ্গীতে উন্নীত করেন । এপ্রকারে “বঙ্গাল” বা “গোড়' সুর 
বাঙ্গলার জাতীয় রাগ ছিল । এই সর মার্গগীতে উন্নীত হয়ে ভারতের বিভিন্ন 
প্রদেশে নানাভাবে গীত হ'ত। 

“বঙগাল (বাঙগাল) রাগের উল্লেখ ৫ম-৭ম খুষ্টাব্দে মতংগ তার 'খুহদ্দেশী, 
নামক গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন । তা/রও পুরে কশ্যপ বঙুগালী রাগিনীর বূপ 
বর্ণন! করেছেন £ “দিব্)রাঁপিনী বঙগালী রাগিনী বওগাঁলদেশ সম্ভব ।”১ 


১। স্বামী প্রজ্ঞানাণন্দ 2 “রাগ ও রূপ', পৃঃ ২২৭। , 


মুমলমান মুগ ১১৩ 


পরে দামোদর, বঙগালী রাগের ধ্যান বর্ণনা করেছেন 2 “বঙগালী বক্ষে 
পুষ্প ধারণ করেন । বামহন্ডে উদ্্বল ত্রিশূল, দেহ ভল্মে আচ্ছাদিত, জটাজাল 
দুচবদ্ধ ও তার প্রাতঃকালীন সূধের মত রক্তবর্ণ । সিন্ধুনদী তীরে তিনি শিবের 
ধ্যান করছেন ।” 

এস্থলে দ্রষ্টব্য যে গুপ্তযুগের সমসাময়িক কাল থেকে এবং বাক্ষলার 
পালঘুগের আগে যখন বিভিন্ন রাজা বাঙ্গলায় সংগঠিত হয়েছিল সে সময়ে 
বাঙ্গলা রাগ “দিব্রূপিণী? ; আর নান্যদেব কশ্যপের বর্ণনা উল্লেখ করে 
বলেছেন 2 “বঙালিকা সকললোকমনোহর। স্তেঃ_-তথাচ কশ্যপঃ” । এখবর্শনা 
আমরা পাই যখন বাঙ্গল! নিখিল ভারতীয় সমাজের চাঁপ থেকে বাহির হয়ে 
নিজেকে স্ফুত্তিলীভ করতে চেষ্টা করছে। 

তৎপর পালবংশের অধীনে বাক্ষলাদেশ গৌড়সাম্রাজ্য বলে প্রসিদ্ধি লাভ 
করার পর বাঙ্গলার রাজ গৌড় নামে খ্যাত হয়। কিন্ত ষোড়শ শতাব্দীর 
সমকালে দামোদর তার “সংগীতদর্পণ”'১ গ্রশ্থে বাংগাল-রাগকে ভৈরবীরূপে 
সাজিয়েছেন । 

এই বঙগাল লা গৌ৬ বা গৌরী রাগের এই নৃতন রূপ আমীর খন্ত্রোর পরে 
অর্থ! চতুর্দশ শতাব্দীর পরে কল্পিত হয়। পরাশশিলী” সংস্কতে এই বর্ণনা 
দিয়েছেন 2 “বীরে চ রৌনে তু তুকুস্ক-গোৌডো” । এর অর্থ-_বীর ও রৌদ্র রসে 
এই রাগ গাইতে হবে । তারপর বক্ষমান বর্ণনাতে তার রূপ দেওয়া হয়েছে__ 

“তুরুক্কগোৌড় আরুত্য হয়পৃষ্ঠেইরুণহ্যতিঃ | 
শঙ্খঘণ্টোপণীতশ্চ -সাফীষঃ কবচারুতঃ ॥+,২ 

এর অর্থ--প্রভাতের উষার ন্যায় তুরস্ক গোড়ের গাত্রবর্ণ, অশ্বপৃষ্ঠে আব, 
পাগড়ী মাথায় ও কবচাবুত শরীর । 

এস্থলে রাজনীতিককারদের কাছে বাঙ্গল! বা! গোঁড় রাগ রৌদ্ররূপী যোদ্ধা। 
ইহা! গৌড়ের সেইরূপ যেরূপে বাঙ্গল! এক ডালার যুদ্ধ করেছে, পুনঃ পুনঃ 
হিন্দু-বাঙ্গলা স্বাধীনতা ঘোষণ! করেছে, দিল্লীর অধীনতা পাশে আবদ্ধ হবার 
বিপক্ষে লড়েছে এতিহাসিক দ্বন্্বাদের ধারায় সম্মিলনের পথে । তাই একটি 
নৃতন সমন্বয় হয়ে “তুরস্ক-শোড” রাগের সমুত্তব । 

সঙ্গীত-শিল্পী সংস্কৃত ভাষাতেই তৎকালীন বাঙ্গলার এরূপ দিয়েছেন। 
বাঙ্গলা তখন কৃষ্টির একটি সমন্বয় পর্বে প্রবেশ করেছে । 

১। স্থামী প্রজ্ঞানানন্দ, 'রাগ ও রূপ, পৃঃ ২২৯। 

২। সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর--সঙ্গীতসারসংগ্রহ। 


১১৪ বাজলার ইতিহাস 


বাজলায় স্থাপত্য-কারুকার্ষে ও সঙ্গীতে সম্মেলন (590075515 ) এভাবেই 
চলতে থাকে । এখন সামাজিক দিক দিয়ে দেখা যাক, কি প্রতীক তার পাওয়। 
ষায়। এক কথায় দেখি তুর্কের (হিন্দিতে “তুরুক” জায়সীর “পদ্মাবৎ ; গ্রাম্য 
বাঙ্গলায় তুড়ক--বৈষ্ব সাহিত্যে) ঘোড়া বাঙলার গাঙ্গে ভেসে গেছে । 
সুসলমান অভিজাতের ধুতি পরতেন, পায়ে চটি, গায়ে লম্বা পিরান আর 
মাথায় পাগড়ী দিতেন (বারোসার বর্ণনা )। আর তারা বাঙ্গলায় কথ! 
কইতেন ; বাঙলা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকত্ব করতেন, বাঙ্গলায় কবিতা লিখতেন 
ও গান গাইতেন । 

অন্যদিকে দেখা যায় হিন্দু ও তার প্ররোহিতবংশায় ত্রাক্মণ দাড়ি রাখছে 
এবং ফারসী পড়ছে, “উপানদহেট পাদ বিশ্মৃত হয়ে এই সময়ে মোজা (17121- 
০০০) অর্থাৎ বুট জুত1 পায়ে ধারণ করছে (জয়ানন্দের “চৈতন্য মঙ্গল” ; নারায়ণ 
দেবের 'পদ্পপুরাণ? )1 প্রাচীন পদদ্বয় আবৃত করবার বন্তরকে আর “জঙ্গিকা।' 
বা “জঙ্গাল” (হ্র্ষচরিত ; অমরকোধষ ) না বলে ফাসীদী নামে “ইজার*রূপে 
গৃহীত হয়েছে ( পদ্মপুরাণ )। 

চালে ও পলে (মাংস ) সিদ্ধকরণ খাদ্য যা! বৈদিক সাহিত্যে “পলৌদন” 
র্লাসিক্াল সাহিত্যে “ওদন মাংস” এবং অধাচীন সংস্কত পুরাতন বাঙ্গলায় 
“পলান্ন? (কাশীরাম দাসের মহাভারত ) নামে পরিচিত ছিল, তা এযুগে 
ফারসী “পলাও* বা “পোলাও, নামে হিন্দুর পাতে পরিবেশন করা হতে লাগল । 
শুল্য মাংস এখন শিক-কাঁবাব, উন্ুপ্ত মাংসের (কিমা ) বড়া এখন “সামী- 
কাবাব”, ব্যঞ্জন এখন ফাসী “তরকারী” নাম ধারণ করে বাজশায় পরিচিতি 
লাভ করে!» স্থতির সংয়াবু পরে মোহনভোগ, বঙ্তমানে আরবী হালুয়া 
নামে পরিচিত। 

কিন্তু শতাব্দী কয়েক ধরে এত সহনশীলতা ও সন্মিলনের চেষ্টা বিফল হল 
কেন? এর উত্তরে জাতীয়তাবাদী উর্দু কবি আকবর মহোদয় বলেছেন £ 
 এমালাকো  প্রচ্ছ” 1২. উনবিংশ শতাব্দীর অদ্ধ শতকের পরে সমগ্র ভারতে 
ইংরেজ সাম্রাজ্য বিস্তার লাভ করে। বিদেশী সাআজ্যবাদার স্বার্থে যে 
রাজনীতির পরিচালনা চলতে থাকে তাতেই সাম্প্রদায়িক হলাহল উঠতে 
আরম্ত করে। সাম্রাজ্যবাদের আশ্রয়ে এই উদ্গার ক্রমে “নয়ামুসলমানদের* 
দ্বার দুই-জাতিতত্ব রূপে প্রকটিত হয়ে উঠে, আর তার ফলেই ভারতা বাগ । 


১। সংস্কত ব্রীহি (খাদ) ফাপী ৬163, আরূষী 931170) এখন “বাড়য়ানী” বলে 
পরিচিত। 6৭ 091695 55 29218 1 


২। নগেন্্রনাথ বসু £ বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, ব্রাহ্মণ কাও, দেবীবরের “মেলরগ্ধন” । 


পরিশিষ্ট 
॥ মুসলমান যুগ ॥ 


“বাহারী্তান” ও বারোভু ইয়া 

বিগত জগৎব্যাপী প্রথম মহাযুদ্ধের পর প্যারিসের জাতীয় গ্রন্থাগার হ'তে 
অধ্যাপক যছুনাথ সরকার মহাশয় ১৯২১ খ্রীঃ ফাসসীতে লেখা “বাহারীস্তান-ই- 
ঘায়েবী, নামক এক পুঁথির সন্ধান পান ; উহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ তিনি “প্রবাসী, 
পত্রিকার ১৩২৭ সালের কার্তিক সংখ্যায় ্রতাপার্দিতোর পতন" নামক প্রবন্ধে 
প্রকাশ করেন। এই পুস্তক মির্জা নাথন নামে একজন মুঘল কর্মচারীর 
লেখা । তিনি সআাট জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে বাঙ্গলার ইসলাম খার 
সুবাদারীর সময় মুঘল সৈন্যদলে ক্ষুদ্র সেনাপতি ছিলেন । বাঙ্গলার বিভিন্ন 
ভ্বঁইঞ। রাজাদের দমন ও “মুঘল-শান্তি” বিস্তারকল্লে ধন্দিন তথায় ছিলেন। 
তার অভিজ্ঞত] কিয়দংশ স্বচক্ষে দেখা এবং কিয়দংশ শেনা। কথার উপর নির্ভর 
করে। 

বাহারীস্তানের উক্ত বিবরণ অধাঁপক সরকার কতৃক প্রকাশিত হবার পর 
এতিহাসিকগণের মধ্যে নূতন আলোকসম্পাত হয়॥। যশোরের মহারাজ 
প্রতাপাদিত্যকে নিয়ে বিশেষ হৈ-চৈ হয় । এতদিন প্রতাপাদিত্য সম্বন্ধে দেশের 
লোকের যে ধারণা ছিল তাহার আমুল পরিবতন হয় এই প্রবন্ধ প্রকাশের পর। 
তিনি স্বাধীনতার সৈনিক [ছিলেন *11 তিনি ছিলেন স্বার্থপর । তিনি 
বাদশাহের আনুগতা স্বীকার করেন এবং সুবেদার ইসলাম খাঁর কাছে প্রতিজ্ঞা- 
বাক্য খেলাপ করেন । কেদার রায়কে খাঁড়া কর, ইতাাদি রব উঠে। 

ইহার পর ১৯২৫-২৬ শ্রীঃ ঢাকা হতে এক প্রত্ুতাত্বিক মৌলিক গবেষণ' 
করে মাসিক পত্রিকায় লিখলেন যে প্রতাপাদিত্য একজন সামান্য লোক, 
ডাকাতি করত ইত্যাদি । কলিকাতার বাবুরাই তাঁকে এতবড় করেছে, শ্রীপুরের 
কেদার রায়কে খাড়া কর । 

সর্বশেষে ১৯৩৬ খুঃ ডঃ এম, উসমাম বোরা নামক একজন আসামবাসী 
সেই প্রদেশের গভর্ণমেন্টের বায়ে বাহীরীন্তান নামক পুস্তকটি ইংরেজীতে 
অনুবাদ করে তার টাকা সমেত প্রকাশ করেন । অবশ্য এই প্রুস্তক “বারো* 
তব ইঞা, সম্বন্ধে নূতন তথ্য প্রদান করে । তিনিও বলেন মুস' খাঁ, ওসমান খাঁ। 
কেদার রায়কে খাড়া করো ॥ প্রতাপাদিত্য বাঙ্গল'র স্বাধীনতার সৈনিক নয়। 
এতছ্যতীত পূর্বেই অধ্যাপক সরকার ১৯২৬ সালের আশ্বিনের প্ররাসীতে 
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“প্রতাপাদিত্য সম্বন্ধে কিছু নৃতন সংবাদ” নামক প্রবন্ধে বলেন যে তিনি একটি' 
নুতন হস্তলিখিত পুথি পান, তাহা আবদ্বল লতিফ নামক এক পর্যটকের 
লেখা । ইনি বাঙ্গল! ভ্রমণকালে প্রতাপাদিত্যের মুঘল গভর্ণমেন্টের কাছে' 
বশ্যতার কথা লিখেছেন। অতএব প্রতাপের মুঘল বাদশাহের আনুগত্য 
স্বীকার করার বিষয়ে সন্দেহ ওঠেন | 

যুদ্ধ-বিগ্রহ হারজিতের কথা, কার কপাল ভাঙ্গল, কেহ বা লুটে-গুটে ধনী 
হল তার বর্ণনা আমাদের লক্ষ্য নয়। কিন্তু বাহারীস্তান নিয়ে যখন এত 
মাতামাতি চলছে এবং প্রতাপাদিত্যকে হীন প্রতিপন্ন করবার আগ্রহ দেখা'' 
যাচ্ছে ও ঢাক! বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত “7156915০091 0617981, 
দ্বিতীয় খণ্ডে অধাপক সরকারও প্রতাপের দোষ দেখিয়ে ব্যক্ষ করে বলেছেন-- 
আমাদের দেশে বারো ভুঁইয়াদের নিয়ে একটা ত্বল প্রাদেশিক দেশপ্রেমিকতা 
আছে তখন এস্কলে বাহারীস্তানের অন্তর্গত বিষয়ের কিঞ্চিৎ সংবাদ দেওয়া 
আমাদের প্রয়োজন, কারণ এ পুস্তকের অনেক তথ্যের সঙ্গে বাঙ্গলার 
সামার্জিক সম্বন্ধ আছে। 

স্বদেশী-আ'ন্দোলন যুগের বাঙ্গলা যখন নিজেকে প্রনরাবিষ্কত করল তখন 
বারো ভঁইঞাদের কথা লোকের শ্রতিগোচর হতে লাগল । এসময়ে 
এতিহাসিক ৬নিখিলনাথ রায় বারো ভূঁইঞাদের সম্বন্ধে বিভিন্ন ভাষা হতে 
তথ্যাদি সংগ্রহ করে ১৩৯৩ সালে “প্রতাপাদিত্য” নামক পুস্তক প্রকাশ করেন। 
এ,পুস্তকের উপক্রমণিকায় উক্ত আছে যে “বাহারীস্তান, আবিষ্কৃত হবার পুবের 
ধারণা যা সকল বাঙ্গলা ও “হন্দী পুস্তকে রয়েছে তাই তিনি গ্রহণ করেছেন । 
ইহার অর্থ, মানসিংহের দ্বারা প্রতাপাদিত্য পরাজিত হন এবং পিঞ্জরাবদ্ধ হয়ে, 
আগ্র। প্রেরিত হন ; পথিমধে) তিনি মারা যান । 

প্রতাপাদিত্য সম্বন্ধে বাংলা, সংস্কত এবং জয়পুরের হিন্দী “বংশাবলী*| 
গ্রস্থ মধ্যে সর্বত্রই উল্লেখ আছে যে, মানসিংহের সঙ্গে প্রতাপাদিত্য ও কেদার* 
রায়ের যুদ্ধ হয়েছিল । হিন্দী প্বস্তকে আরও বলা হয়েছে, মানসিংহ কেদার 4 
রায়কে পরাজিত করে তার কন্যাকে বিবাহ করেন এবং তার রাজ্য প্রত্যর্পণ» 
করেন । আর এই সঙ্গে “শিলাদেবী” নামে মৃতি কেদার রায়ের রাজ্য হুতে 
নিয়ে গিয়ে অন্বরে প্রতিষ্ঠ। করেন১ । 

বন্থপুর্ধে ৯৮০২ শ্রীঃ রামরাম বসুর “রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত” প্রকাশিত 
হয়॥। তাতে স্পষ্টভাবে বল? হয়েছে, মানসিংহের পরে ইসলাম খা বাঙ্গলার। 





%। নিখিলনাথ রাস £ প্রতাপাঙ্গিতা। 
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স্ববাদার হন। তিনি প্রতাপাদিত্যকে পরাজিত করেন। বসুর পুস্তকের 
কিছু সংবাদ বাহারাস্তানের সংবাদের সঙ্গে মেলে । কিন্তু মানসিংহের সঙ্গে 
কেদার রায় ও প্রতাপাদিত্যের যুদ্ধ বাঙ্গল! সাহিত্য ও জনশ্রতি মধ্যে বিশেষ- 
ভাবে গ্রথিত আছে । তাহলে উভয় সংবাদের মধে। সামর্জস্য কোথায় ? 
সম্রাট আকবর একবার মানসিংহকে বাঙ্গল! জয় করবার জন্য “সুবাদার" 
করে পাঠান । সেসময় তিনি ঈশা খা, মসনদ আলি, কেদার রায় ও 
প্রতাপাদিত্যের সহিত মুদ্ধ করে তাদের বশ্যতা স্বীকার করেন । প্রতাপাদিত্যের 
সহিত মানসিংহের যে যুদ্ধ হয়েছিল তার প্রমাণ আমরা কেম্বিজ হিস্ট্রি অব 
ইগ্ডিয়ার১-আকবর নামক অধ্যায়ে পাই । মানাসংহ যেমন আফগানদের 
বিদ্রোহ দমন করেছিলেন তেমনি সুন্দরবনের বিদ্রোহও থামিয়েছিলেন । 
কিন্তু এই সময়ে সুন্দরবনে কোন আফগান জমিদার ছিল নাঁ। তখন চগ্ডিকান 
রব! সাগর দ্বীপের রাজ) ছিলেন মহারাজ প্রতাপাদিত্য। 
এতদিন ইংরেজ লিখিত ভারতের ইতিহ":স বল হয়েছে আকবরের সমস্ষে 
বাঙ্গলায় আফগান বিদ্রোহ হয়; কিস্ত বতমানে উপরোক্ত প্বৃস্তকে স্বীকার 
কর] হয়েছে, মুসলমান [বদ্রোহতদর দ্বারা উৎসাহিত হয়ে বড় বড় হিন্দ 
জমিদারেরা খাজন1 দেওয়1 বন্ধ করে কিংবা নিজেদের জমিদারীর ভিতর 
পাৎসাহী কর্মচারী ঢুকতে দিতে অস্বীকার করে । পুনঃ এই পুস্তকে বল। 
হয়েছে, ষোড়শ শতাব্দীতে বাঙ্ষলায় পাঠান শাসন ভেঙ্গে গেলে অরাজকতা 
আরভ হয়। কিন্তু আকবরের রাজ্*ধালে মুঘল শাসন একট] কমবেশী 
অস্ত্রধারী শাসন ছিল। কারণ পুরাতন হিন্দ্র রাজ!দের ও আফগান রাজ- 
প্ুত্রদের ক্ষমতা তখনও ভঙ্গ হয় নাই। ইসলাম খা-ট ধাঙ্গলার সমস্ত 
স্বাধীন রাজাদের বিনষ্ট করেন এবং আফগানশক্তির অবশিষ্ট ধ্বংস দ্বার! 
“মোগল-শক্তি” আরোপ করে বাদশাহী শাসন সমস্ত বাঙ্গলায় প্রবর্তন করেন । 
এতদ্ব'র। স্থিরীকৃত হয়, মোগলদের সঙ্গে বারভূ ইয়াদের বুগ্ধাবিগ্রহ মধ্যে 
দুইটি স্তর আছে । প্রথমতঃ মানসিংহের প্রথম সুবাদারীর কাল । এ সময়ে 
মানসিংহের পুত্র জগংসিং পিতার প্রতিনিধিরপে কাজ করতেন । ইনিই 
একবার পাঠানদের দ্বার কয়েদ হন, কিন্ত বিধুপ্ুরের রাজ] বীরহাশ্বীর জামীন 
হয়ে নিজ বাড়ীতে নিয়ে আসেন। তারপর হতে বীরহাশ্বীর মোগলপক্ষীয় 
হন। কথিত আছে, বীরহাম্বীর জগংসিংহকে স্বীয় কন্যা দান করেন । 
জগতসিংহের স্বৃত্যুর পর তার তরুণ পুত্র মহালিংহ সেই পদ পান। এই 
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সময়ে ঈশা খা অসনদ-ই-আনন, কেদার রায় প্রতাপাদিত্য প্রড়তির সহিত 
একবার করে মুঘলদের যুদ্ধ হয় । বাঙ্গল! প্ৃস্তক ও হিন্দী “বংশাবলী” তাঁরই 
প্রতিধ্বনি করছে। দ্বিতীয় হচ্ছে, জাহাঙ্গীরের সময়ে মানসিংহ পুনরাস়্ 
সুবেদার হয়ে বাঙ্গলায় দ্বিতীয়বার আসেন ; কিন্তু কয়েকমাস পরে পাভসাহ 
কর্তৃক তাকে ফিরিয়ে লওয়' হয় এবং ইসলাম খাঁকে সুবাদার করা হয়। এ 
সময়ে ইহতিমাস খা ও তার পুত্র মির্জা নাথান নৃতন সুবাদারী পল্টনে ছিলেন । 
মির্জা নাথান,১ সুবাদার ইসলাম খা ও পরের সুবাদার ইব্রাহিম খা 
ফতেজঙ্ের শাঁসনকাঁলে যেসব মুদ্ধবিগ্রহ হয়েছিল ত1 দেখে শুনে স্থীয় পুস্তকে 
লিপিবদ্ধ করেছেন । 

এ প্রশ্তকে আমরা দেখি ইসলাম খা পাঁত্‌সাহের বিপক্ষীয় হিন্দ ও 
মুসলমানের বিরোধিতা দমন করেন । তার সময়ে ঈশা খা ও তার ভ্রাতারা 
এবং তার পক্ষের বারত্বইয়ীরা, আফগান ওসমান খা, প্রতাপাদিত্য, ভূষণার 
সত্রাজিত, বাকলার রামচন্দ্র, কোচরাজ্যের ( কামরূপ) রাজা পরীক্ষিত, 
আসামের অহম রাজা” ত্রিপুরার রাজা, স্বলুয়ার অনন্ত মাঁণিক্য, হিজলীর 
বাহাদ্বর খাঁ, আর পশ্চিম বাক্রলার বিষুওপুর ও বীরভূমের মুসলমান রাজা, 
বরদার ( বততমানে গড়বেত। ) দলপৎ, চন্দ্রকোনার চন্দ্রভান প্রভৃতি জমিদারের! 
রাজসাহীর চিলজোয়ারের জমিদার পীতাম্বর ( পুঁটিয়া রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা) 
ওতার আত্মীয় অনন্ত প্রভৃতি পাৎসাহী শাসনের বিপক্ষে দণ্ডায়মান হন । 
ইহাদের মধ্যে মুসা খাঁ, ওসমান খা ও প্রতাপাদিত্য প্রধান ছিলেন। ইহার 
বাহিরে আরাকানের সহিতও যুদ্ধ হয় । 

এতদ্ৰার] স্পষ্টই বোঝা যায় যে, মুঘল সুবাদ?র ইসলাম খার বেশীর ভাগ 
সময়ই “ভীরু” অপবাদগ্রস্ত বাঙ্গলার হিন্দ্ূকে দমন করতে অতিবাহিত হয়। 
বিনা বলপ্রয়োগে কেহই মাথা হেট করেন নি। মানসিংহ থেকে ইসলাম 
খার সুবাদারীর শেষ সময় পর্যন্ত বাঙ্গলার বনিঞদী স্বার্থের সহিত মুঘল 
স্বার্থের সংঘর্ষে কেটেছিল। ইংরেজ লেখকগণ এতদিন এ ঘটনাকে “আফগান 
বিদ্রোহ” বলে আমাদের চক্ষে ধুলি দিয়ে অন্ধ করে রেখেছিল । 

দীর্ঘকালপব্যাপী এ যুদ্ধের স্বরূপ কি তা পূর্বেই উক্ত হয়েছে ; ইহা দেশের 
স্বার্থের বিরুদ্ধে বিদেশীয় স্থার্থের ঘাত-প্রতিঘাত। ইহা হিন্দ্ব ও মুযালমানের 


৯। “নাথান' নামটি প্রাচীন ইহুদীদের লাম। “নখ" থেকে নাখান হয়নি | এরূপ অনেক 
ইছদী নাম আরব এবং 'তজ্জন্ত মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত আছে ? ইউরোপে, 
ব8110810, (0০6 5৩ নামক গল সৃশ্রলিদ্ধ। 
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স্বার্থের বিবাদ নয়, ইহা মুঘল ও পাঠানের যুদ্ধ । উভয্পক্ষেই হিন্দ্র ও পাঠান 
ছিল। মুঘলপক্ষে পশ্চিমের হিন্দ্র ও বাঙ্গলার হিন্দ ছিল। আর বাঙ্গলার 
আফগানদের পক্ষে দাড়িয়ে হিন্দুও লড়ে এবং প্রাণও দিয়েছিল । তেমনি 
বাঙলার হিন্দ্রর পক্ষেও পাঠান ছিল এবং হিন্দ্রর পারে দাড়িয়ে যুদ্ধ কবে 
প্রাণদান করেছিল । মুসার ছিলেন মহারাজ কালিদাস গজদানী ওরফে 
সোলেমান খার পৌত্র এবং ঈশ] খা মসনদ-ই-আলার পুত্র । মির্জা নাথান 
বলেন, তার তাবে একটা বারভূইয়া জমিদার দল ছিল ।১ অন্যপক্ষে 
ত্বইয়াদের নামের খানাসীর জমিদার মাধৰ রায়, সাহাজাদপুরের জমিদার 
রাজ রায়, চাদ প্রতাপের জমিদার বিনোদ রায়, বাকলার রামচন্দ্র, চিল- 
জোয়ারের পীতান্বর এবং অনন্ত, তুঁলুয়ার অনন্তমাপিক্য। ইহারও বাইরে 
থাকেন ভূষণার সত্রাজিত রায় ও ষশোরের প্রতাপাদিতা । ইহা কিন্ত সম্পূর্ণ 
নয়। পশ্চিমবঙ্গের বিঞুঃপ্ুরের বীর হাম্বীর,২ পঞ্চকোটের রাজা এবং বীরভূমের 
মুসলমান রাজাও এক সময় মুঘল শাসন মাঁনন নি। 

সাধারণতঃ বারভূ"ইয়াদের এই তালিক] দেখা যায়। কিন্ত মির্জা নাথান 
পুনঃপ্ুনঃ মুসা! খাঁর তাবে বারভ্ু ইয়ার উল্লেখ করেছেন। হয়ত তার সঙ্গের 
জমিদারদের তিনি এই সংক্ঞায় আখ্যাত করেছেন । যশোরের প্রতাপাদিত্া, 
বাকলার রামচন্দ্র ও ত্লুয়ার লম্ম্পণমাণিক্য এবং ভুষণার সত্রাজিত মৃস। খার 
তাবে ছিলেন না । 

এ ভূইয়াদের মধ্যে কোন সঙ্গি ২₹। সমঝোতা" ছিল কি? মির্জা নাথান 
এ বিষয়ে নীরব । তবে কেদার রায় যে ইশা খীর এক পুত্র দাযুদ খাঁর সহিত 
সহযোগিত করত তা” নিখিলনাথ রায় বালছেন। রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয়ও 
তা-ই বলেন। আর মুঘলদের বিপক্ষে যেসব মুসলমান ও হিন্দু একজে 
রুক্তমোক্ষণ করেছেন তাদের বিষয়ে মির্জা নাথান বলেছেনঃ “মূসা খার 
সহিত ইসলাম খাঁর জলমুদ্ধে মাধব রায়ের পুত্র এবং বিনোদ রায়ের ভ্রাত। 
কামানের শোলাতে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন ( নাথানের ভাষায় “নরকে পাঠান হয়” 
হিন্দ কিনা!)। পরদিন আবার যুদ্ধ আরম্ভ হলে শোকার্ত মাধব বায় ও 
বিনোদ রায় প্রতিশোধ নেবার জন্য নৌকাযোগে শক্রর দিকে ধাবমান হন। 
নৌকা থেকে নেবে তার পাৎসাহী ফৌজের সহিত হাতাহাতি যুদ্ধ করতে 
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১২০ বাঙ্গলার ইতিহাস 
থাকে । এই কালে পাতংসাহী সিপাহীরা তাদের ঢাল দিয়ে মুখ আচ্ছাদন 
করে নিজেদের বাচাতে থাকে । এ ভীষণ যুদ্ধের বিষয়ে মির্জা নাথান একটা 
কবিতা লিখেছেন £ 

“যুদ্ধের ঝন্ঝন্‌ আকাশে পৌছায়, 

বাঙ্গালীর রক্ত জেস্তন+ নদীর ন্যায় প্রবাহিত হতে থাকে” ॥। 

এই ছিল দীর্ঘকালব্যাপী মুঘল ও বাঙ্গালীর যুদ্ধ । 

এরূপ ম্বখলপক্ষে যেসব বাঙ্গালী-হিন্দ্ব ছিলেন তারাও অসীম সাহস 
দেখিয়েছেন । দৃষ্টান্ত স্বরূপ মুস! খাঁর সঙ্গে যুদ্ধকালে সত্রাজিত রায় অসীম 
সাহস দেখান । মির্জা নাথান বলেছেন £ 7০ 01951918590 1119 ০০90196 
9৮ 090911105 2 018৮5 19515151706. 12106 /৯0517805 228৮০ 17910 
9৪001০ 0 0116 60911997501 006 7২918, সত্রাজিত বারত্বপূর্ণ প্রতিরোধ 
'্বারা তার সাহস দেখিয়েছিলেন । আফগানেরা রাজার সৈন্যদের ভীষণ যুদ্ধ 
প্রদান করেছিলেন ।২ 

এমমুদ্ধ মুঘল রাঁজশক্তির পূর্বদিকে সম্প্রসারণ নীতির জন্য । নাথান বলেন» 
বাঙ্গলায় মুঘলদের আদর্শ ছিল পাংসাহ ও কিবলা, অর্থাৎ ম্ঘল সম্রাটের 
অধীনে ভারতকে মুসলমান শাসনাধীন করা । অন্যপক্ষে, বাঙলার দায়ুদ খার 
স্ৃতার পর, সব ভোমিকের' স্বাধীন হলেন । মাথার উপর কাকেও কর দিবার 
লোক ছিল না, একচ্ছত্র কেহই হতে পারেন নি। বারভু ইয়ার তালিকা 
থেকে বোধগম্য হয়” ভাটি অঞ্চলে (পুববঙ্গ ) মুসলমান জমিদারের সংখা? 
ছিল বেশী । কিন্তু এ তালিকায় পশ্চিমবঙ্গের জমিদারগণ বাদ গিয়েছেন। 

অনুমান হয়, মাতস্য-ন্যায়ের '৭ঈ স্যয়ে মুঘলদের [ল্রুদ্ধে ভৌমিকদের 
একট “সমঝোতা?” হয়েছিল । ৬সতীশচন্দ্র রায় তাই মনে করেন ।ৎ হিন্দ্ব- 
মুসলমান জমিদারের] মুঘলদের বিপক্ষতা করেছিল । কিন্তু প্রবল চাপের 
ফলে সত্রাজিত প্রভৃতি পরাজি ত হয়ে মুঘল দলে গিয়ে বাজস্থানের রাজপুতদের 
ন্যায় ভাগ্যান্বেধী সৈনিকরূপে বিবতিত হন। এদের মধ্যে সত্রাজিতের খুব 
নাম ডাক হয়। সব মুদ্ধেই তার ডাক পড়ে । শেষ আসামের যুদ্ধে তিনি 
অহমদের সঙ্গে মুঘলদের বিপক্ষে ষডযন্ত্র করেন । বোধ হয়, বাঙ্গলার সব শেষ 
হয়ে গেছে দেখে তার চোখ খোলে । ধরা পড়লে মুঘলের। ঢাকায় তাকে 
ফাসী দেয়। এরূপে এক বীর বাঙ্গালীর জীবনাবসান হয় ।৪ 

২। সতীশচন্ত্র রায় ঃ যশোহর ওৎ্ধুলনার ইতিহু।স। 

৩-৪। সতীশচন্্র রায় : যশোহর ও খুলনার ইতিহাস। 
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“বাহারীন্তান” পড়লে এ তথ্য স্পষ্ট চক্ষে পড়ে, বাঙ্গল৷ বিনা যুদ্ধে 
মুঘলদের অধীনতা স্বীকার করেনি । দক্ষিণে সাগর দ্বীপ, হিজলী পশ্চিমে 
পাচেট ; উত্তরে কামট] (কুচবিহার ) ও কামবূপ, পূর্বে ত্রিপুরা, বাঙলার 
এই সামার মধ্যে প্রত্যেক ইঞ্চি ভূমি মুঘলদের যুদ্ধ করে জয় করতে তয়। বিনা 
অস্ত্র প্রয়োগে কেহই শির অবনত করেন নি। হিন্দ্র ও মুসলমান উভয়েই একই 
যুদ্ধক্ষেত্রে বাঙ্গলার জন্য রক্তমোক্ষণ করেছেন । 

তবু একতার বড় অভাব দৃষ্ট হয়। একতাবদ্ধ সমগ্র বাঙ্গলা যুদ্ধ করেনি । 
“মাৎস্য-ন্যায়”ই বিরাজ করছিল । যে একজাতীয়তার প্রভাবে সকলে 
একব্রিতভাবে কার্য করে তার বড় অভাব বাঙ্গলায় তখন দেখা যায়। হিন্দ্বুর 
বিপক্ষে হিন্দু গিয়েছে, মুসলমানদের বিপক্ষে মুসলমান গিয়েছে । এক আদর্শ 
ইহাদের ছিল নাঁ। তখন কোন মহাপুরুষ আবিভত হয়ে এই মাংস্য-ন্যায় 
রহিত করে একজাতীয়তার আগুনে সকলকে দ্রবীভূত করেননি । এর পূর্বে 
যিনি উঠেছিলেন, তিনি তো আচশালে প্রেমদান করতেই বান্ত ছিলেন। 
বাঙ্গলা একজাতীয়তার আম্বাদ পেল না । মুঘল-শক্তি বাঙ্গলাকে হীনবীর্ষ 
করে দিল। তৎপরে এলো ইংরেজ-শক্তি। ইহার স্বরূপ গান্ধীজীর কথায়__ 
[6৪০6 01006 1৪৮০1 (কবরের শান্তি)! বাঙ্গলার জাতীয় জীবনে 
ঘনঘোর ঘটায় অন্ধকার নামল ! অতীত আজ বিস্মৃতির অতলতলে ! 

প্রতাপাদিত; প্রসঙ্গ £ বাহারীস্তান প্রতাপাদিত্য সম্বন্ধে নুতন আলোক- 
পাত করছে বটে, কিস্তু এ সকল ্*থার পশ্চাতে কোন্‌ এতিহাঁসিক বস্ত- 
তান্ত্রিকবাদের ঘাত-প্রতিথাঁত তয়ে প্রঠাপাপিত্যের পতন তয়, তার কোন 
বিবরণ মির্জী নাথান দেননি ' তার পুস্তক মিজশ মনহাজ-উদ্দীনের প্রস্তকের 
হ্যায়। বক্তিয়ার প্রত্র এল, লক্ষ্মণ সেন পালিয়ে গেল আর “নোদিয়া” দখল 
হল। নাথান কেবল যুদ্ধের ও মুঘলদের জয়ের কথাই বর্ণনা! করে গেছেন । 
তিনি সন তারিখ বিশেষভাবে দেন নি; দু-এক স্তলে রণতরার সংবাদ 
দিয়েছেন । তাঁর প্রশ্তক একটি “রোজনামচা্র ন্যায়। ইহা জুলিয়ুস 
সিজারের “সল জয়” করার রিপোটের নায় ৬০1]1 (আমি আসিলাম ), 
৬০৫) (আমি দেখিলাম ), ৬7০) (আমি জয় করিলাম )। তবে মুঘল 
বিজয়ের সময় কার সঙ্গে যুদ্ধ হল, তার পরিণাম কি, এসব তথ্য অমুল্য। আর 
এ পুস্তক তৎ্কলীন বাঙ্গলার রাজনীতিক অবস্থা বিষয়ে নূতন আলোক প্রদান 
করে। নাথানের পুস্তকে তৎকালীন বাঙ্গালী সম্মাজ-জীবনের কিঞ্চিৎ চিত্র 
প্রদান করা হয়েছে । আমরা এ প্স্তক মধ্যে বনঙ্গালী জীবনের অনেক তথ্যই 
পাই ॥। কেবল প্রতাপাদিত্যের বর্ণনা তুলে তাকে লোকচক্ষে হেয় কর! 


১২২ বাঙ্ছলার ইতিহণস 


এতিহাসিক ও সমাজতাত্বিকের কাজ নয়। এ পুস্তকে বলিত বাঙ্গালী 
জীবনের কেবল পরোক্ষ দিক দেখলে চলবে না । প্রত্যক্ষ দিকও দেখতে হবে । 
[২৪০০ 08798016 বা! [70978015 অর্থাৎ মূল জাতিগত কার্যকারিতা শক্তি 
বা অক্ষমতা দেখতে হবে! বাঙ্গালী মধায়ুগে কি করেছিল, কতটা করবার 
তাঁর শক্তি ছিল, কতটা জাতিগত শক্তি ছিল, কোন দোষে সে পড়ে গেল, এসব 
তথ্যের অনুসন্ধান এ পুস্তকের সংবাঁদ হতে বের করে বাঙ্গালী জাতির দেখা 
প্রয়োজন । কেবল জনপদগত ও সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের বহিিতে ইন্ধন প্রদানে 
এ প্রস্তক প্রচারের উদ্দেশ্য সফল হবে না।। 


প্রতাপাঁদিতোর উখ্থান ও পতন বাঙ্গলার সমাজের সহিত নিবিড়ভাবে 
বিজড়িত; তজ্জন্য প্রতাপাদিত্যের সম্পফিত সংবাদ এস্বলে আলোচিত 
হাতেছে। 


প্রতাঁপাদিত্য সম্বন্ধে মিঞা নাথাঁনের সংবাদের সারাংশ অধ্যাপক যদ্বনাথ 
সরকার বলে দিয়ে গিয়েছেন, তজ্জন্য তার সম্পূর্ণ পুনঃরুক্তি এস্থলে 
নিষ্প্রয়োজন। তবে কোন কোন স্থলে কিঞ্চিৎ আলোচনা প্রয়োজন । 


সম্রাট জাহাঙ্গীর কুলীর্থার স্বত্যু হ'লে বাঙ্গলার সুবাদারী পদ ইসলাম 
থাকে প্রদান করেন। তিনি উপযুক্ত কায়দায় একটি সৈন্যদল এবং বড় 
নৌবহর নিয়ে বাঙ্গলায় যাত্রা করেন । পরে বাঙ্গলার অবস্থা শুনে তিনি 
বাদশাহী দরবারে এই মরে দরখাস্ত পেশ করলেন যে একজন খাঁটি লোককে 
দেওয়ান পদ প্রদান করা দরকার । যেসব কর্মচারী অসৎ ও বিশ্বাসঘাতক 
বলে প্রমাণিত হয়েছে এবং যার! এ প্রদেশের চাঁকরীতে থাকার অনুপযুক্ত 
তাদের দরবারে ফিরিয়ে নিতে হবে । 


ফলে সং ও অভিজ্ঞ আবুল হাসানকে “মৃত্তাকিং-থ! নাম দিয়ে দেওয়ান 
পদে নিযুক্ত করা হল। ইহতিসাম খাকে (মির্জা নাথানের পিতা) নৌ-বহরের 
“মীর-বহর” বা নৌ-সেনাধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত করা হল। বাঙ্গলায় যাবার সময় 
তার উপর হুকুম হল, পান! রাজধানী থেকে প্রতোক জায়গায় মির্জা রাজা! 
মানসিংহের লোকজন ও অনুচরদের সঙ্গে নিয়ে যাবেন । আর বাঙ্গলা ও 
রোটাস থেকে যেসব কামান আনান হয়েছিল তা” বাঙ্গলাক্প কার্ধকালে ব্যবহার 
করতে হবে । বাঙ্গলা জয়ের বহর কি বিরাট ! এ তথ্যের সঙ্গে ঘটককারিকার 
উক্তি মিলিয়ে দেখ! যেতে পারে যে প্রতাপাদিত্যকে পরাজিত করবার জনয 
অক্ষৌছিণী সৈন্য এবং রাম রাম বসুর উদ্তি--যে হিন্বৃস্থানের সৈন্যদলের ভিন 
হিস্তা বাঙ্গলায় নিয়ে আসা! হয, পুনঃ বাঙ্গলায় নুনের অভাব বলে রাজকুমাক 


পরিশিষ্ট $ মুসলমান যুগ ১২৩ 


স্বলতান জাহান্দরের জন্য চাঁর লক্ষ মণ নুন সঙ্গে দেওয়া হল। ১৬০৭ থুঃ 
৩০শে জুন ইহতিসাম খা পুত্র ও আত্মীয়দের নিয়ে বাঙ্গলা যাত্রা করেন । 

' ইসলাম খ। ও প্রতাপাদিত্যের দূত £ ভাটি অঞ্চলে আক্রমণের জন্য 
ইসলাম খাঁ যখন প্রস্তত হচ্ছিলেন তখন আকবর নগরে (রাজমহল ) 
অবস্থান করছিলেন । এ সময়ে রাজ প্রতাপাদিত্যের দূত সেখবদী কুমার 
সংগ্রামাদিত্যকে সঙ্গে নিয়ে বহু উপঢোৌকন সহ ইসলাম খাঁর নিকট উপস্থিত 
হন। কিছুদিন পরে সেখ বদী এ চুক্তির পর এই সর্ভে ফিরতে অনুজ্ঞ! পান 
যে যথেষ্ট রণসম্ভার নিয়ে আলাইপুরে (পদ্মার উপরে রাজসাহী জিলা, প্রিয়ার 
১২ মাইল দক্ষিণপূর্ব ) রাজ স্বয়ং এসে পাংসাহী দরবারের প্রতি আনুগত্য 
প্রদর্শন করবেন 1১ 

আবদছ্ধল লতিফের বিবরণ 2 এস্থলে অধাপক সরকার কর্তৃক আবিষ্কৃত 
আবদুল লতিফের ভ্রমণ বিবরণে কিঞ্চিত পৃথক বর্ণনা আছে । মির্জা নাথান 
বলছেন, আবদুল লতিফ তীর বন্ধু ছিলেন । ইনি বলেছেন, “নওয়ারায় উহিয়া 
আমর! গঙ্গার পথে আকবরনগর (রাজমহল ) হতে নৌরাঙ্গাবাদ জেলার 
অন্তর্গত গোয়াস্‌ পরগণ। পর্যন্ত গেলাম ।--.গোঁড়, ভাড়া, মালদা ও পাতুয়! শহর 
বামে রহিল ; আমরা তথায় নামলাম না), 

“২র। জানুয়ারী ১৬০৯ থুঃ নবাব ইসলাম খাঁর দৃত মির্জা আলীর সহিত 
উস্মান আফযানের দূত সুবাদারের সহিত সাক্ষাৎ করল । উস্মান বশ্যতা 
স্বীকার ও রাজভক্তি প্রকাশ করে এবং নিজ ভ্রাতার সহিত বাদশাহের জন্য 
উপহার পাঠাবেন এরূপ মর্মে এক প্রতিজ্ঞা পত্র লিখেছিলেন । নদী পার 
হবার সময় মহমুদাবাদ জেলার অন্তর্গত ভূষণার জমিদার রাজ] শক্রজিৎ 
ওরফে সাহাজাদ। রায়ের ভ্রাতা কয়েকটি হাতী নিয়ে নবাবের সহিত দেখা 
করলেন এবং যশোরের রাজা গ্রতাপাদিত্যের দরখাস্ত পেশ করলেন । এই 
প্রতাপাদিত্যের মত সৈন্য ও অর্থবলে বলীয়ান রাজ! অর বঙ্গদেশে নেই । তার 
বদ্ধ সামগ্রীতে'পুর্ণ প্রায় সাতশত নৌকা, বিশ হাজার পাইক (পদশতিক সৈম্ব) 
এবং ১৫ লক্ষ টাক! আয়ের রাজ্য আছে। তার পুত্র কয়েকটি হাতী ও অন্যান্য 
উপহার নিয়ে রাজমহলে নবাবের সহিত দেখা করেছিল এবং তার নিকট হতে 
অভয়বাণী পেয়ে (দেশে) ফিরে যায় । প্রতাপাদিত্য জিজ্ঞাসা করে পাঠান, 
আমি কি নিজে আসব? আলাইখবর গ্রামে ভূষণার রাজ। শক্রজিৎ এসে দেখা! 
রয়ে আঠারটি হাতী উপস্থার দিলেন ; ফতেগ্ুর হতে ৩০শে মার্চ কুচ করে 
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১২৪ বাঙ্গলার ইতিহাস 


রাণাতাগ্াপ্ুর পৌছলেন। এখানে উডিস্যার অন্তর্গত হিজলীর জমিদার 
সালিম খাঁ, পাচেটের রাজ ইন্দ্রনারায়ণের১ ভ্রাতা, মন্দারণের রাজার পিতৃব্চ' 
পুত্র, একুনে ১০৯টি ছোট-বড় হাতী নিয়ে নবাবের সহিত সাক্ষাৎ করলেন ॥ 
“বাজুই রাস্তার অন্তর্গত বজপুর নামক গ্রামে ২৬শে এপ্রিল রাজা প্রতাপাদিত্য 
নবাবের সহিত সাক্ষাৎ করলেন। তিনি ৬টি হাতী, মূল্যবান দ্রব্য, ক্পুর, 
অগুরু, প্রায় পঞ্চাশ হাজার নগদ টাক ও অন্যান্ত উপঢোকন দিলেন । কয়েক- 
দিন নবাবের দরবারে উপস্থিত থাকবার পর বিদায় নিলেন । “যশোহরের 
জমিদার প্রতাপাদিত্যের পিতা রাজ! পৃথ্বী (ভারতী”ও পড় চলে) কাশীতে 
একটি উচ্চ মন্দির নিমাণ করেন ; ইহা মানসিংহের মন্দির অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ 
জাহাঙ্গীর যুবরাজ অবস্থায় উহা ভেঙ্গে ফেলতে হুকৃম দেন ; কিন্ত মানসিংহের 
মিনতিতে মন্দিরটি বক্ষ! পায় ।”৮২ 

এখন নাথানের বর্ণনায় ফিরে যাওয়া যাক্‌। তিনি বলেছেন, “তৎপর 
আত্রেয়ী নদীতীরস্থ সাহাপুর থানার উল্ট। ধারে ইসলাম খা সদলবলে এসে 
উপস্থিত হন। পূর্বেই বলা হয়েছে_কি প্রকারে রাজা প্রতাপাদিত্যের দত 
সেখ বদী সংগ্রামাদিত্যকে (রাজার ছেলে) ইসলাম খার কাছে এনেছিলেন 
এবং কি অবস্থায় তিনি সংগ্রামাদিত্যকে পাৎসাহী কমের জন্য রেখে এবং 
প্রতাপাদিতাকে পাৎসাহী সৈন্যদলের উচ্চপদস্থ অধাক্ষ মধো গণা হবার জন্য 
তাঁকে আনতে গিয়েছিলেন । প্রতাপাদিতা এস্থলে আনীত হন এবং ইসলাম 
খা। অন্য জমিদারদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্য এবং বাঙ্গলার জমিদারদের 
মধ্যে উক্ত রাজার উচ্চস্থান থাকার জন্য, তাকে অপরিসীম সম্মান প্রদান 
করলেন আর তাকে সান্তনা দিয়ে উংসাঁহ দিলেন । গুথম দিন তিশি ১টি ঘোড়া, 
একটি মহার্থ পোষাক, রতাদিখচিত তরবারীর কোমরবন্দ খেলোয়াং পেকে 
রাজভক্ত কম্মচারীতে পরিণত হন 1৮৩ 

ভাটতে প্রতাঁপাদিতোর যাবার হুকুম £ “ইহার পর বর্ষা নামলে পাংসাহী 
কর্মচারীদের পরামর্শে ইসলাম খা! ভাটি অঞ্চলে সুদ্ধযাত্রা বন্ধ রেখে ঘোঁড়াঘাটের 
দিকে অগ্রসর হয়ে মুসা খা এবং বারভূ-ইয়াদের বিরুদ্ধে কুচ করতে মনস্থ 
করলেন। এজন্য তিনি রাজ? প্রতাপাদিত্যের সহিত যুক্তি করলেন ষে 





১। ইহারা শ্রীনিবাস আচার্ষ কর্তৃক বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত হন? “ভক্তিরত্বাকর*। 

২। যদুনাথ সরকার-_প্রতাপাদ্দিত্য সম্বন্ধে কিছু নৃতন সংবাদ” টপ্রবাসী, আশ্বিন 
১৩২৬৩ সন। 

»। বাহারীস্তান--১ম খণ্ড পৃঃ ২৭ (প্যারা ২৯ )। 


পরিশিষ্ট £ মুসলমান মগ ১২৫ 


শেষোক্তের নিজের রাজত্বে ফিরধার পরই তিনি তীর পুত্র সংগ্রামাঁদিত্যকে 
৪০০ রণতরীর সহিত পাঠাবেন । ইহা পাংসাহী নো-বেডার সহিত যোগদান 
করে ইহতিমান খাঁর সহিত থাকবেন আর ইসলাম খার ভাটির দিকে 
কৃচের সময়ে রাজা নিজে অস্ডাল (আড়িয়াল £) নদী দিয়ে মুসা খা! ও বিশ্বাস- 
ঘাতক জমিদারদের বিপক্ষে লড়বার জন্য ২০,০০০ পদাতিক সৈম্, তার প্রত্রের 
নৌকা সমেত ৫০০ রণতরী আর ১০০০ মণ বারুদ নিয়ে আসবেন । উপরোক্ত 
চুক্তি অনুসারে ইসলাম খা রাজ প্রতাপাদিত্যের সমস্ত সম্পত্তি গ্রাস করে 
নেন এবং তার মাসোহারা বাবদ শ্রীপুর ও বিক্রমপ্ররের রাজস্ব প্রদান করেন 
(অবশ্য ইহা! তখনও মুসা খার রাজ্য! )। তিনি প্রতাপাদিতাকে সম্মানজনক 
পোষাক, একখানি তরবারী, একটি রত্ুখচিত কোমরবন্ধ, একটি রত্ুখচিত 
কর্পূরদানী, ভাল উচ্চদরের ইরাকী ও তৃকণী ঘোড়া, একটি পুরুষ হাতী, ছুটি 
স্ত্রী-হাতী এবং একটি পাৎসাহী কাঁড়া-নাকডা উপহার দিলেন। এরপর রাজ! 
শত্রজিংও তার দেশে প্রেরিত হন এবং উহাও স্থির হয় যে ভাটি অঞ্চল আক্রমণ- 
কালে তার উপর যে হুকুম হবে তা তিনি তামিল করবেন 1৮১ 

এস্থলে আমাদের বক্তবা যে আবদুল লতিফের মতে রাজা প্রতাপাদিতোর 
২০১০০০ পদাতিক সৈন্য ও ৭০০ রণতরা ছিল । ইহার মধ্যে ইসলাম খাঁর সহিত 
চুক্তি অনুসারে তিনি ২০,০০০ পদাতিক ও ৫০০ রণতরী ভাটি অঞ্চলে পাঠাতে 
বাধ্য ছিলেন । তা! হলে দেশরক্ষা করবার জন্য অবশিষ্ট কি ঘরে রহিল ? এ 
বিষয়ে ভারতচন্দ্রের উক্তি খুব বেশী অতুযক্তি নহে । অবশ্য তাহার বণিত সংখ্যা 
দ্ুইশত বংসর পরে লোকমুখে অতি.ঞত হওয়া স্বাভাবিক । 

প্রতাপাদত্যের বিপক্ষে যুদ্ধযাত্রা 2 “ভাটি অঞ্চল জয় হবার পর রাজ! 
প্রতাপাদত্য নিজের কাধের হিসাব নেন এবং নিজের ভবিষ্যৎ খুব অন্ধকার 
ভেবে, তার প্রতিশ্রুতি পালন ন। করার জন্য খুব অন্বতাপ করতে লাগলেন । 
তিনি পাৎসাহী সরকারের জন্য ৮০ খানা নৌকাসহ পুত্র সংগ্রামাদিত্যকে 
পাঠালেন এবং পূর্বকৃত ভ্বলের জন্য ক্ষমাও চাইলেন। কিন্ত ইসলাম খা 
ইমারৎ তত্বাবধায়ককে এসব নৌকা মোট বহন করিয়ে ন্ট করে দেওয়ার 
উদ্বোস্কে হুকুম দিলেন। প্রতাপাদদিত্যকে শান্তি দেওয়া! ও যশর রাজ্য জয় 
করবার জন্য ঘি*য়াস খার অধীনে এক বৃহৎ সৈন্যদল ও অসংখ্য রণতরী প্রেরণ 
করেন। (ঘি"য়াস খার উপাধি ইনায়ে খাঁ । কিন্ত “বাহারীস্তান” পুস্তকে 
ঘিয়াস খ। নামই সর্বত্র লেখ হয়েছে । মুঘলেরা পাজি দেখে মুদ্ধযাত্রা করত। 


১। বাহারীত্তান-_-১ম খণ্ড পৃঃ ২৭ (প্যারা! ৩০ )1 


১২৬ বাঙ্গলার ইতিহাস 


ফাশি বাহারীন্তানে শর বানান আছে। ইংরেজী অনুবাদে 7887 পেগ্রা 
আছে। এ বানানই এখানে অনুসৃত হ'ল) ঘিয়াস খা শুভদিলে মুদ্ধযান্রা 
করেন । অন্য লোকসমুহ মধ্যে মির্জামান্ধি ও মির্জা নাথানকে সঙ্গে নেন, 
এসঙ্ষে দক্ষিণের হিজলী থেকে বাহাদ্বর সা হিজলীওয়ালা প্রভৃতি যোগদান 
করেন। এরাও ইসলাম খা ও লছমী রাজপুত্রের বাছাই কর একশত অস্থা- 
রোহী সৈন্য, বনু সংখাক মন্সবৃদারের দল ও অন্যান্য কর্মচারী ৫০০০ গাঁদ] 
বন্দুকধারী সৈশ্য, ইহতিমান খাঁর অধীনে ৩০০ পৃর্ণভাবে সজ্জিত পাৎসাহী নৌ- 
বেড়া, কামান এবং মুসা খা! মস্নদ-ই-আলাও তার ভাইদের এবং অন্যান্য 
জমিদারগপের রণতরীসমুহও এ*সঙ্গে ছিল । এককথায় শত্রুর বিপক্ষে অফি- 
সারদের বিভিন্ন তাবু থেকে পাৎসাহী ফৌজ হুদ্ধযাত্রা করে 1৮১ 

নিম্মের তালিকায় পাংসাহী সৈন্যদলের পুরা সংখ্যা পাওয়া যায় না। কিন্ত 
তুলনা করে দেখা যায়ঃ ওসমান খ' এবং মুসা খার বিপক্ষে যুদ্ধের তোড়জোড় 
ও প্রতাপাদিতোর বিপক্ষেই ব তাহা কত! 


কামান বন্দ্কধারী রণতরী অশ্বারোহী হাতী 


পদাতিক 
ওসমান খার বিপক্ষে -_ ২০০০ ৪০০ ১০০০ ৩০০ 
(প্যারা ১২৮) 
মুসা খাব বিপক্ষে ৫০ ১০০০ ১৩৫ (প্যারা ৫১) 
প্রতাপাদিত্যের 
বিপক্ষে ৫ ৫০9০০ ৩০০-+মুসা খঁ ১০০০ 
ও বাব উয়াদেব (প্যার1 ১২৬) 


রণতরী ৭০০ (প্যারা ৫৬) 

অন্যদিকে মুসা খার বিপক্ষে মুখল-যুদ্ধমজ্জার কোন তালিকা মির্জা নাথান 
দেননি । তবে তিনি সাতাজাদাপ্ুরে খে নৌ-বেড়ার প্রদর্শনী হয়েছিল তার 
বর্ণন। ৪৯ প্যারায় দিয়েছেন । পোতাধক্ষ হয়ে যে নৌ-বেড়। ও কামান- 
সমূহ এনেছিলেন, তার সংখ্য! ১৩৫ খান] নৌকা ( পঢাবা ৫১)। 

পুনঃ মূসা খাও ভার বারভ ইয়ার নো-বেড়ার সংখ্যা ছিল ৭০০ 
(প্যারা ৫৬ )। 

এই তাঁলিক থেকে দেখা যায় যে রণদ্বম্দ আফগানদের বিপক্ষে মুদ্ধের 
তোড়জোড় অপেক্ষা “ভীরু অপবাদগ্রস্ত বাঙ্গালীর 'গেঁইয়। ভূ"ইয়া*র ধ্বংস 





১। বাহারীস্তান--১ম খণ্ড পৃঃ ২৭ (প্যারা ১২৬)) 


পরিশিষ্ট £ মুসলমান মুগ ৯২৭ 


সাধনে পাংসাহা গভর্ণমেন্টের কি ভীষণ আয়োজন হয়েছিল! এতছ্যতীত, 
পাছে ওসমানের সঙ্গে প্রতাপাদিত্যের কোন যোগাযোগ হয় সেই আশঙ্কায় 
সুবাদার ওসমানকে আটকাবার জন্য তার বিপক্ষে সৈম্বাবাহিনী প্রেরণ করেন 
(প্যারা ১০৩--১২৩ )। 

ওসমানর্খার বিরুদ্ধে সৈম্ প্রেরণ £ “মুসাখখী বুঝলেন যে মুঘলদের বিপক্ষে 
লড়লে তিনি ও তার গোষ্ঠী ইহজগৎ থেকে নিশ্চিহু হয়ে যাবেন । এজন্য তিনি 
মুধলদের সহিত সন্ধি করে বশ্যতা স্বীকার করলেন। কথা হুল তিনি 
সুবাদারের দরবারে থাকবেন (তিনি ইসলাষ খার শাদ্নকখলে বরাবর নজর- 
বন্দা ছিলেন )। আর তার ভ্রাতা মামুদ খা জমিদারদের নিয়ে ঘিয়াস্‌ খার 
অধীনে ওসমান আফগানের বিপক্ষে যুদ্ধযাত্র/ করবেন ( প্যারা ১০৩)। 
ওসমানের বিপক্ষে নিম্মলিখিত সৈন্যদল প্রেরিত হল সেখ ইসলামের অধীনে 
বাছা-বাছ। ১০০০ অশ্বারোহী, নৌ-বেড়ার বন্দুকধারীদের ছাড়া আরও ৫০০০ 
বন্দুকধারী, বারভুইয়ার নৌ-বেড়া, ভারী কামানযুক্ত আরও ৩০০ পাৎসাহী 
রণতরী এবং ৩০০ অভিজ্ঞ বণহক্তী 1” (প্যারা! ১০৪) 

খামখেয়ালশভাবে মুদ্ধের পর ওসমান ও তার আফগান দল লাউর 
পর্বতের পথে শ্রীহট্রের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে (১১৭) এ,প্রকারে ওসমান 
পূর্বে আটক রইলেন । ওসমানের সঙ্গে প্রতাপাদিতোর কোন যোগাযোগ 
রাখবার আর রাস্তা রইল না। বাকি থাকল মধ্যখানে প্রতাপাদিত্যের 
জামাতা বাকলার রাজা রামচন্দ্র । 

বাকল) বিজয় $ “বাকল” চন্দ্র(পের (বতমান বাখরগঞ্জ জেলা )রাজা 
রামচন্দ্র । ঘিয়াস খাকে পুব হতে আনয়ন করে প্রতাপাদিত্যের বিপক্ষে 
পাঠালার পর ইসলাম খব বাকলা জয় করতে মনস্তথ করেন । সেজন্য সৈয়দ 
হাকিমের অধীনে অনেক লোকজন দিয়ে রামচক্দ্রের বিপক্ষে পাঠান--একটি 
বড় নৌ-বেড়া, ৩০০০ বন্দ্রকধারী, ২০০ হাঁতভী এবং অন্যান্ত আরও রণসম্ভার | 
এদলে রাজ" সত্রাজিত ছিলেন (কেহ কেহ শক্রজিত বানান দেন, কিন্ত 
ইংরাজীতে 98078]1 বানান আছে )। 

এদিকে রাজ! রামচন্দ্রের মাতা পুত্রের মুঘল ইসন্যের বিপক্ষতাচরণের 
আঁপতি করেছিলেন ; কিন্ত রামচন্দ্র তার ব্রাণ মন্ত্রীদের পরামর্শে পাৎসাহী 
সৈন্যদের বিপরীত দিকে এক কেল্লা নিষ্নাণ করেন। সাতদিন ধরে চলে খুব 
বীরত্ব ও অসীম সাহসিকতাপুর্ণ সংগ্রাম । কিন্তু কেল্লা যখন আক্রান্ত হল এবং 
শত্রসৈম্য অগ্রসর হতে লাগল তখন রাজমাতা।, পুত্রের কার্ষের প্রতিবাদে বিষ- 
পানে প্রাশতাণগ করবার ভয় দেখালেন। এমতাবস্থায় রাজা তখন পাতৎসাহীদের 


১২৮ বাঙ্গলার ইতিহাস 


সঙ্গে যুদ্ব-বিরতি ও সন্ধিস্থাপনের ইচ্ছা! জানান । ইসলাম খাকে এবিষয়ে: 
লেখা হলে, তিনি রাজা সত্রাজিতের সঙ্গে রাজ রামচন্দ্রকে ঢাকায় পাঠাবার 
হুকুম দেন। আর সৈন্দদলকে এদিকে ( পুর-দিকে ) প্রতাপাদিতে'র বিপক্ষে 
চাপ দিবার জন্য বলেন। 

এ-্কুম অনুযায়ী সৈয়দ হাকিম ও তীর সৈন্যদল যশোরাভিম্খে যাত্রা 
করেন । রাজা সত্রাজিৎ পাজা রামচন্দ্রকে ইসলাম খাঁর নিকট নিয়ে যান। 
যেটু& সম্পত্তি রামচক্দ্রের নো-বেড়া রক্ষার জন্য দরকার ততটুকু ভূমি ইসলাম 
খর! ভাকে দিলেন । বাকী সম্পত্তি কডোরি ও জায়গীরদারদের দেন। রাজা 
রামচন্দ্র, মুসাথ” ও অন্যান্য জমিদারের ন্যায় ঢাকায় নজরবন্দী হয়ে থাকেন। 
রাজ] সত্রাজিৎ বনু সম্মান পেয়ে সৈয়দ হাঁকিমকে সাহায্যের জন্য প্রেরিত হন । 
তারপর মুঘলসৈন্য যশোরের দিকে এক খাটি থেকে আর এক খাটি দিয়া 
অগ্রসর হতে লাগল |” (১৩১৯ )। 

প্রতাপাদিতে।র বিরুদ্ধে মুদ্ধযাত্রা 8 এক্ষণে ঘিয়াস খী এসে পাৎসাহী 
দলের সেনাপতিত্ব গ্রহণ করলেন। রাস্তায় মহাদেবপুর বা ঘোয়াল 
( কৃষ্ণনগর হতে ২০ মাইল উত্তরে ভৈরবেব তীরে ) নামক স্থানে মুঘলসৈন্য 
পৌঁছল । তথায় তিনি দেখলেন, পাংসাহী কশ্রচারারা ও মির্জামন্কি এখনও 
এসে উপনীত হননি । “কিছু না করে খুড়ার শঙ্গাযাত্রা করার? ন্যায় 
বাঘাগ্রাম €( বোধ হয় ত্রিবেণর পরপারে অবস্থিত ) সেনাপতি লুণ্ঠন 
করালেন ও জ্বালিয়ে দিলেন! অধিবাসীদের পীড়ন করার পর তারা তথায় 
দ্বর্গ তৈরী করে অবস্থান করতে থাকে । কিন্ত এ লুষ্ঠনের সময় মির্জা সৈফ্ুদ্দিন 
বহু সংখ্যক সুন্দরী স্ত্রীলোকও নৃষ্ঠন কাবরছিল। ঘিয়'স খন তাদের কতক- 
গুলিকে নিজের জন্য চায়; কিন্তু মির্জা তা প্রত্যাখ্যান করে (১৩০)।” পরে 
সৌফুদ্দিন জায়গীবচ্যুত ও কয়েদ হয় (১৩১)। 

উদয়াদিত্যের কেল্লা নিমাণ £$ “যশর রাজ্যের কাছে ঘিয়াস খা উপস্থিত 
হলে রাজ? প্রতাপাদিত্য তার জষ্ঠপ্ত্র উদয়াদিত্যকে সালকা ( ইছামতী 
নদীর কাছে, বুরানহাটার ২২ মাইল উত্তরে ) নামক স্থানে খাজা কনওয়ালের 
(কমল )১ নেতৃত্বে ৫০০ রণতরী, ১০০০ অশ্বারোহী, ৪০টি “মস্ত” হাতী 
সেনাপতি জমাল খণা-র ( উড়িস্তার আফগান রাজা কতলুখ1-র পুত্র ) অধীনে 
পাঠিয়ে দেন। উদয়াদিত্য সৃরক্ষিত স্থানে দ্বর্গ নির্মাণ করেন (১৩২) 

জল-য়ুদ্ধ ঃ প্রথমে প্রতাপপক্ষীয় নাবিকরা যুদ্ধে যোগ দেয়নি । মির্জা 


৮৮৮ ২ শা এ পে পা মটর এ সপ সা, ০ সর এস 


১। খাজ! কামাল বা কামাল বাঙ্গলায় “কমল খোজ1” বলে বণিত হয়েছেন । 


পরিশিষ্ট £ মুসলমান যুগ ১২৯ 


নাথান নদীর উভয়তীরে ছুটি দবর্গ নিশ্রীপ করার হুকুম দেন। যখন কেল্লা আধা 
নির্মাণ হয়েছে তখন হঠাৎ খাঁজ! কমলকে অগ্রবর্তী করে উদয়াদিত্য তার 
নো-.বড়া নিয়ে হাজির হন। অগ্রবর্তী দলের নেতৃত্ব করেছিলেন খাজা 
কমল । তার সঙ্গে পিয়ারা, কোসা বা কুসা (958), বলিয়া! (38119) পাল 
(৮91) ঘুরাব (0170198৮), কামান সজ্জিত নৌ-বাহিনী (510990176 08051), 
কামানবাহী পোত (0৮0-9০98৪), মাছুয়া! (18০01)09), পন্তা (7৪598) এবং 
জালিয়৷ (78119-091118) প্রভৃতি রণতরী ছিল । উদয়াদিত্য অন্য প্রকারের 
নৌকা নিয়ে মধ্যে ছিলেন । তিনি কামাল খাঁ-কে কেল্লা রক্ষা করতে 
বললেন । এককথায়, আশ্জনক গোলমাল ব! শব্দ উঠলে তার লোকেরা 
নৌকায় উঠে যুদ্ধের জন্ম প্রস্তুত হয় (১৩৪) 1১ 

উদয়াদিত্যের নৌ-বেড়া ছিন্ন-ভিন্ন 2 শক্রর নৌকা মির্জা নাথানের 
নৌ-বেড়াকে ঘিরে ফেলে । মির্জা নাথান অশ্বারোহী নিয়ে নিজের লোকদের 
সাঁহাযা করতে চান কিজ্ত জলা জমি দেখে ফিরে গিয়ে শত্রুর নৌ-বেড়া 
আক্রমণ করেন ।.*- কিন্ত মির্জ। নাথান এমন জায়গায় এসে উপস্থিত যে খাজা 
কমলের নৌ-বেডা' দ্র পেছনে, আর উদয়াদিতোর নৌকাসমূহ তার সম্মুথে 
ও পাশে । খানিকক্ষণ লড়াইয়ের পর নাবিকদের মধ্যে ভয়ানক গোলমাল 
হয়; আর এই গোলমালে শত্রুর নো-বেড়া পরাজিত হয় এবং খাজা কমল 
কামানেব গোলাতে নিহত হয়। এজন্া শত্রুর লোকদের আর দৃঢ় সঙ্কল 
নিব!র সাহস ছিল না (১৩৫)। 

অন্যপক্ষে রামরাম বদর প্রতাপাদিত্য চরিতে উল্লিখিত আছে, নৌ- 
সেনাপাতি সাতদিন ও সাতরাত্রি না খেয়ে যুদ্ধ করে গুলির আঘাতে মারা 
যান। ডাঃ বোরাই স্বীকার করেছেনং যে থান! সালিক বা সালিখাতে 
মুঘলদের প্রথম আটকান হয়'। 

উদয়/দিত্যের পলায়ন £ যদিও শক্র তাদের তীর ও গুলি শিলাবৃষ্টির ন্যায় 
ছুড়ছিল, উদয়াদিত্য খাজা কমলের ম্বত্যার পর মুখে কালা দিয়ে পলায়ণ 
করেন । যদিও জমিদারী নৌকাসমূহ শক্রর নৌকা লৃঠ করছিল, মির্জা 
নাথানের অধীনের ৪ খান। খাস পাংসাহী কোষা এবং আর দ্বখানা যাহা 
মুসা! ও বাহাদ্বর গাজীর নৌ-অধ্যক্ষদের ছিল তাহাও উদয়াদিত্যকে ধরবার 
জন্য ছুটল । ম্মির্জা নাথান নদীর কিনার! দিয়ে দৌড়াল। 


১। ইহ কি প্রাচীনকালের নৌ-যোদ্ধাদের “'হী--হী”? নামক রপধবনি ? 
২। বাহারীন্তান--২য় খণ্ড £ ফুটনোট পৃঃ ৮২১ 





৬৩০ বাঙ্গলার ইতিহাস 


উদয়াদিত্য ধর পড়ে আর কি, এমন সময় প্রভৃভক্ত ফিরিঙ্গি পরিচালিত 
১ খানি পিয়ারা, ৪ খান। ঘুরাব এবং ১ খান] মাছুয়। নোঙ্গর ফেলে পাৎসাহী 
নোৌকাগুলিকে আটক করে । অবশেষে মির্জা নাথান ও লছমী রাজপুত 
কিনারা দিয়ে তথায় আসে । এ-নৌকাগুলিকে তীর ছুঁড়ে কাবু করা হয় । 
এককথায় উদয়াদিত্য নদীর এমন একটা সরু জায়গায় আছেন যেখানে 
পলায়মাঁন নোৌকাসমূহের অগ্রগতির প্রতিবন্ধকতা হওয়ায় উদয়াদিত্য 
তীর ছুড়তে থাকেন । দ্বাখানা পাংসাহী কোষা পাশে এসে দ্লাড়ায় এবং 
মির্জা নাথান তীর পথে এসে উদয়াদিত্যকে ধরবে এমন সময় উদয়াদিত্যের 
নিজের কোষার নাবিকের! প্রভৃকে বিপদ থেকে উদ্ধারের চেষ্ট! দ্বারা 
তাদের প্রভৃভক্তি দেখায়। তাদের নৌকা যখন ঈ্লীড় টেনে ও বৈঠা ধরে 
দ্রুত গতিতে বেয়ে কোষার পেছন দিকে মহলগিরি নৌকায় স্পর্শ করে, 
সে মুহুর্তে মির্জা নাথানের কোষা দ্বট মহলগিরি নৌকার পশ্চাভাগ স্পর্শ 
করেছে । মহলগিরির নাবিক ও সৈন্যের পাৎসাহী কোষা আসায় 
ভয় পেয়ে কতক তারে দৌড়ে পালায় আর কতক নদীতে লাফিয়ে পড়ে । 
হঠাৎ উদয়াদিত্য তার দ্বই স্ত্রীর হাত ধরে তার কোষায় লাফিয়ে পড়ে । 
মুহূর্তে নাবিকের] অন্যান্য পলায়মান নৌকা অতিক্রম করে আগে চলতে লাগল, 
মিজশ হাত কচলাতে কচলাতে পিছু দৌড়াল কিন্তু ধরতে পারল ন] (১৩৬)। 

এ জলযুদ্ধকে অধ্যাপক যদ্বনাথ সরকার বাঙ্ষলার “সালামিস্‌” যুদ্ধের ন্যায় 
বলেছেন । পারসীকদের ন্যায় এবং স্পানিস “আম্লাডা”র মতন প্রতাপাদিত্যের 
বেশী সংখ্যক নোৌকাই পরাজয়ের কারণ হয়। কিন্তু এ বর্ণনায় মনে হয় না 
যে ছু"চার ঘণ্টায় এ যুদ্ধের শেষ হায়ছিল । খাজ" কমলের ম্বতুটর পর উদয়া- 
দিত্য ভগ্মোৎসাহ হয়ে পলায়ন করে । কিন্তু যুদ্ধের আসল ধর্ণনা আমরা এতে 
পাই না। রামরাম বসু কি কিছু অতিরঞ্জিত করে বলেছেন ? 

সালিখার কেন্া! দখল 2 উদয়াদিত্যের নৌ-বেড়ার মধ্যে ৪২ খানা তার সঙ্গে 
পালায় । বাকী নোৌ-বেড়1 ও কামানগুলি মির্জী নাথানের হাতে পড়ে । উদয়া- 
দিতোর পরাজয়ের পর জামাল কেল্লা খালি করে হাতীগুলি নিয়ে পালায় (১৩৭)। 

ঘিয়াসখ। বূধনে আসেন £ দখলীকৃত কেল্লায় এক রাত্রি কাটাবার পর 
ঘিয়াসর্থা সসৈন্যে বুধন কেল্লায় আসেন । বুধ বা বুরহন হয়ত বুরন হাটি। 
ইহ! কলিকাতার ফোর্ট উইলিয়মের তিন মাইল পূর্ধে-_ইছামতী নদী ইহার 
পূর্ব দিক দিয়ে প্রবাহিত ।১, 


১। বোরা বলেন, বে?ধ হ্য় ইছামতীর কোন ঘাট ছিল। 


পরিশিষ্ট ঃ মুনলমান যুগ ১৩১ 


মির্জা নাথান রণক্লান্তির জন্য নিজের নৌকায় বিশ্রাম করছিলেন এবং তার 
ও তার ভ্রাতার পদাতিকদল পাঠিয়ে দেন। এ সৈম্দল না! জেনে 9০০০ বৃদ্ধা 
ও যুবতীদের বন্দী করে নিয়ে আসে ; কিন্তু মির্জা নাথান এসব রায়তদের 
'নির্ভয় আশ্বাস দিয়েছিলেন ৷ সুতরাং তার! পরিবারবর্গ নিয়ে নদী পার হচ্ষে 
বুধনে আসেন । মির্জা শুনে তাদের ( সৈন্যদলকে ) খুব ধমকান এবং কড়া 
অনুসন্ধান করে সকলকে খালাস করে দেন। 


অধাগ্রিক সৈন্যেরা এ অসহায় ব্যক্িদের বন্ত্রাদি সব কেড়ে নিয়ে গেছে। 
তথায় অন্য কাপড় না থাকায় মির্জা নাথান তাদের প্রয়োজন মত ইজার, 
বিছানার চাদর এবং পরিবার কাপড়ও দান করেন এবং তাদের ফিরে যাবার 
জন্য ও পথ খরচ বাবদ নগদ অর্থ দেন (১৩৮)। 


প্রতাপাদিত্যের সন্ধির বৃথা চেষ্টা £ যখন প্রতাপাদিত্য দেখলেন যে 
পাংসাহী ফৌজ বুধন থেকে আরও অধিক অগ্রসর হয়ে পড়েছে এবং উদয়া 
দিত্যকে পরাজিত করে বুধন কেল্লা (যে কেল্লা তাদের আটকাবার জন্য তৈরী 
করা হয়েছিল ) দখল কর ফেলেছে, দ্বিতীয় সৈন্যদল বাকল! জয় করে সৈয়দ 
হাকিম, মির্জানুরুদ্দীন, রাজা সত্রাজিং ও অন্যান্য অফিসারদের অধীনে 
যশরাভিমুখে এসে পড়েছে তখন তিনি বুঝলেন যে কোমর বেঁধে যুদ্ধ কর! ছাড়! 
উপায় নেই। সেজন্য যশর হর্গ ( ধুমঘাট ) থেকে বহুদূরে এক কেল্লা নির্মাণ 
করতে লাগলেন । এ প্রচেষ্টা পাৎসাহীদের নিকট নূক্ণাবার জন্য এবং কেল্লা 
তৈয়ারী করবার সময় পাবার জন্য প.ংসাহীদের এক মিথ্য' সন্ধির প্রস্তাবে 
ব্যাপুত রাখবার উদ্দেশ্টে তিনি শর নদী (ভৈরব ) ধরে বুধন কেল্লায় আসেন 
এরং মির্জা নাথানের নিকট দৃত মারফত খবর পাঠালেন £ “যেহেতু তোমার 
পিতা আমায় পুত্র বলেন, যেহেতু আমি নিজেকে ভ্রাত বলে মনে করি, 
আমাকে ধিয়াসখার নিকট নিয়ে যাবার জন্য তোমায় অনুরোধ করছি ।” 
তৎপর মির্জা নাথান ঘিয়াসর্থা-এর অগ্রগমন বন্ধ করে এ প্রস্তাবের কথা 
বললেন । ঘিয়াসর্থী একজন জ্ঞানী দূত মারফত বলে পাঠালেন, “আমি 
ধাপ্পাবাজীতে (00195) রাজী হতে পারি না। যদি তোমার কথার সত্যতা 
রাখ, তাহ'লে আমার সঙ্গে কাল দেখা করবে; তানা হ'লে আমি পরশু 
যশরাভিমুখে কুচ করব এবং তোমার অতিথি হব । তুমি সেখানেই আমার 
সাক্ষাৎ পাবে 1” যদিও প্রতাপাদিত্য একপ্রকারের চ1লাকী খেলে হ'একদিনের 
সময় নিতে চেষ্টা করেন, দ্বিতীয় দিনে দত ফ্রিরে এসে সংবাদ দিল যে 
প্রতাপার্দিত্যের কথার সত্যতা নেই। তার উদ্দেশ্য সময় নিয়ে নিজেকে 


৯৩২ বাঙলার ইতিহাস 


শক্তিশালী করা । এ'মতে তৃতীয় দিনে পাৎসাহী দল কুচ করে খারাওয়ান' 
ঘাটে পৌছলেন (১৪১)। 

এস্থলে দেখা যাঁয়, হহতিমান খাঁর সহিত প্রতাপাদিত্যের পুত্র ও পিতৃবং 
সম্বন্ধ থাকাতে এককালে তার উচ্চপদস্থ মুঘল কর্মচারীদের সঙ্গে মেলামেশ। 
ছিল । ইহতিমান খাঁর আসল নাম_মালিক আলি । আকবরের সময়ে 
তিনি ২৫০ অশ্বারোহীর সেনাপতি ছিলেন। তিনি কিছ দিন আগ্রার 
কোতোয়াল হন। দিল্লীর দরবারে যে প্রতাপাদিত্যের প্রথম যৌবনকাল 
কাটে তা, মিথ্য। নয় । 

প্রতাপাদিত্যের আত্মরক্ষার চেষ্টা ঃ প্রতাপাদিত্য ভাগীরথীর ( যমুনার 
একাংশকে এই নামে ডাকা হয়) কাগারঘাটা খাল ( যশবের ৩০ মাইল দূরে 
অবস্থিত ) মধ্যে সালকার দ্বর্গের মতন আর একটি সুদৃঢ় দ্র্গ নিমীণ করেন । 
অসংখ্য রণতরী মুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে নদশতে থাকে এবং দ্বর্ণের মধ্যে বড 
কামান, বৃহৎ সৈন্যদল, হাতার দল ও অনেক পদাতিক সৈন্য নিয়ে প্রতাপাদিত্য 
স্বয়ং অবস্থান করতে থাকেন । 

নাথান প্রভাপাদিত্যের কেল্লা দখল করেন হ ঘিয়াস খা! এ বিষয় অবগত 
হয়ে কিংকর্তবাবিমুড হয়ে পড়েন। তিনি পুনরায় মির্জা নাথানকে পুর্ধের 
লডাইয়ের মতন নদীর দক্ষিণকুলে খেতে বললেন এবং নিজের সৈন্যদের 
লড়তে বললেন । ঘিযাস খা! নিজের সৈন্য নিয়ে বাম দিকে লড়তে মনস্থ 
করলেন । ঘোর বুষ্টি সত্বেও রাত্রিযোগে মির্জা নাথান নদী পার হলেন এনং 
প্রত্যুষে সৈন্যদল উভয় তীর দেয়ে কুচ করলে । নৌ-বেড়া তাদের মধ্যে চলল । 
তাদের প্রতিজ্ঞ! রাজ" প্রতাপাদিত্র দুর্গ দখল করবে-ই । শক্রর নৌ-বেড়া 
ভাগীরথী যাহা! যশরের দিকে প্রবাহিত তার মুখে খাড়া ছিল । ইহা পাৎসাহী 
কামানের এবং দ্ধারের সৈন) দলের বন্দ্রকের গুলির আক্রমণ সহ্য করতে না 
পেরে দ্র্গের দিকে হটে গেল । পাৎসাহী নোৌ-বেড়1 ও অনুগত জমিদারগণের 
রণতরখসমূহ নদশর মুখের কাছে আসল । যতই তারা দুর্গের নীচের নদীতে 
আসবার চেষ্টা করতে লাগল ততই তার! অপারগ হল, কারণ দুর্গের উপর 
থেকে কামাংনর ভীষণ গোলাবৃষ্টি হতে থাকে । ভাগীরথী নদীই ঘিয়াসের, 
সৈন্যদের অগ্রগমনের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। মির্জা নাথান ও লছমী 
রাজপুত তাদের সব প্রভৃভক্ত সঙ্গীদের নিয়ে কাগারধাট] খালের কাছে গিয়ে 
আক্রমণ আরম্ভ করল! যদিও তার ২০০ অশ্বারোহী ও ১০ হাতী একটা 
বদলার কাদ মাটিতে আটকে যায়, আর উপর থেকে কামানের গোল ও 


তীর শিলাবুষ্টির ন্যায় ভাদের উপর পড়ছিল, যাতে স্বত্যুর দুতের বাজার বড় 


পরিশিষ্ট £ মুসলমান যুগ ১৩৩ 


গরম হয় ( অর্থাৎ শত্রু ভীষণ ভাবে মরে )। তথাপি ভারা তাদের প্রতিজ্ঞা 
পুর্ণ কার্ষে পরাজ্মুখ হয়নি । তার সমস্ত শক্তি খাল পার হতে নিয়োজিত করে 
নাথান নিজের নৌ-বেড়াকে হুকুম দিলেন, “যখন আমি হাতীদের ইম্পাতের 
বর্ম পরিয়ে তাদের পিঠে চড়ে খাল পার হব তোমরা তখন তোমাদের 
নৌকা! নিয়ে নদীতে দৌডাবে ; কারণ হাতীদের পার হবার সময় শঞ্রর 
নৌ-তেড়া তোমাদের জয় করতে পারবে না” । এক কথায়, যখন মির্জা 
নাথান ও তার প্রভুভক্ত যোদ্ধাগণ তাদের হাতী নিয়ে শক্রর ছর্গের উল্টা 
দিকে ঢুকলেন সে সময় মির্জ। নাথানের অফিসারর1 পাৎসাহী নো-বেড়া নিয়ে 
প্রতাপাদিতোর রণতরীসমূহের উপর ফাপিয়ে পড়ে । শত্রু মির্জা নাথানের 
আক্রমণ প্রতিরোধ করছিল, ক্তাহা ভাদের নৌ-বেড়ার সাহায্যে আসতে 
পারুল না। 

এভাবে পাৎসাহী সৈনা শক্রর নৌ-বাহিনী জয় করে । মির্জা নাথান 
তার হাতীগুলি নিয়ে খাল পার হয়েই এগুপিকে শত্রু দুর্গের দিকে তাড়িয়ে 
নিয়ে গেল। মির্জা নাথানের লোকেদের পরিচালিত পাৎসাহী নৌ-বাহিনীর 
কেন্দ্র দুর্গের নীচে একস্থানে উপনীত হয়। যদিও মৃত ও আহতদের দেহের 
বিরাট বিবাট স্তূপ সৃষ্টি হয়েছিল তথাপি, অদ্বষ্টের লিখন, প্রতাপাদিত্য আর 
প্রতিরোধ করতে অসমর্থ হয়ে পলাযন করলেন, মির্জা! নাথান দুর্গ দখল 
করে বিজয়-ভেরা ঘোষণা করলেন । বিজয়ের এ সংবাদ ইসলাম খাঁর নিকট 
পান হয় (১৪২)। 

মির্জা নাথানের এ যুদ্ধ বর্ণনা একটু নাটকীয় ধরণের । তিনি কেবল 
নিজের বাভাদ্ুবার কথাই বর্ণনা করেছেন । পাত্সাহী সৈনাদল কি ঘিয়াসের 
অধীনে “চিত্রাপিতে”র ন্যায় রণ-লহরী গুণতেছিলেন 2; আর প্রতাপাদিত্যের 
স্থলবাঠিনীই বাকি করছিল ? নাথানের কেবল ১০টা হাঁতাই কি দুর্গ ভেদ 
করল £ দ্র্গাভ্যন্তরেও তো হাতী ছিল! বর্ণনায় এ প্রকার অনেক ফাক 
আছে । তবে নাথান বণিত প্রবল বৃষ্টির কথা “অন্নদামঙ্গল” এবং ক্ষিতীশ 

ং₹শাবলী গ্রন্থে আছে । অন্যদিকে চন্দ্রদ্বীপ ঘটককারিকায় বণিত হয়েছে 

_-শেষযুদ্ধ স্থলপথেই হয়েছিল । যাহোক, ইহাই প্রতাপাদিত্যের শেষ 
যুদ্ধ । ঘটককারিকা' মতে, এযুদ্ধে তার কতিপয় বিশিষ্ট সেনানী হত হন। 

জামাল খীঘ্ পাৎসাহী দলে যোগদান £ প্রতাপাদিত্য ভগ্রহদয় ও অঙ্রপূর্ণ 
নয়নে যশরে ফিরে গিয়ে উদয়াদিত্যের সঙ্গে মিলিত ভবন । জামাল খন এসময় 
যশরে ফিরে যাননি । তার পরিবারবর্গ ও মালপত্রাদি কাগারঘাটায় ছিল । 
কিনি রাজাকে পরিত্যাগ করে পাৎসাহী দলে ভিড়লেন (১৪৩)। 


১৩৪ বাঙ্গলার ইতিহাস 


প্রতাপাদিত্যের পিতৃবন্ধু কতলু খর পুত্র যে জামাল খশকে বিপদকালে 
প্রতাপাদিত্য আশ্রয় দিয়ে বিশ্বস্ত পদে নিযুক্ত করেছিলেন তিনিও দ্বঃসমক্ষে 
শক্রপক্ষে যোগদান করলেন । 

প্রতাপাদিত্যের আত্মসমর্পণ £ ণঘিয়াস খা যখন সদলবলে কাগারঘাটায় 
তারু গাড়লেন তখন রাজ] প্রতাপাদিত্যের গুপ্তচরের। তাকে খবর দিল সৈয়দ 
হাকিমের সৈন্থদল এসেছে ।” তিনি তীর পুত্র উদয়াদিত্যের সঙ্ষে পরামর্শ করে 
স্থির করলেন “যখন আমরা পাৎসাহী সৈন্বদ্ধার! দ্ব'ধারে পরিবেষ্টিত হয়েছি, 
যখন পাৎসাহী অফিসারেরা আমাদের উপর ফ্াপিয়ে পড়বে, “হাকাদ” ফিরি 
জিরা যারা শান্তির সময়েও যশররাজ্য আক্রমণ ও লুণ্ঠন করতে ছাড়ে না, তখন 
তারাও অধিকতর সাহসী হয়ে আমাদের রাজ) ধ্বংস করতে চেষ্টা করবে । 
ফলে আমাদের কোনও সুবিধা হবে না। এমতাবস্থায় ভাল হবে আমি যদি 
স্বেচ্ছায় পাৎসাহী অফিসারদের কাছে আত্মসমর্পণ করে ইসলাম খাঁর সম্মুখে 
হাজির হই । দেখি, কি হয় এবং আমার ভাগ্য কি করে! এর পর যদি ভাগ্য 
সাহায্য করে আমাদের রাজ্য রক্ষা! করবার চেষ্টা করা যাবে |” 

এরপর দ্বজন কর্মচারী (পেশদাস্ত) নিয়ে কোষায় চড়ে ঘিয়াস খার তাবুতে 
এসে তার প্রার্থনা জানালেন। এ'দিনই কাগারঘাটাতে পাৎসাহী তাবু গাড়! 
হচ্ছিল। ঘিয়াস খা সেখ মোমীন নামে তার এক আত্মীয় ও সৈয়দ মামুদ 
যিনি ইসলাম খাঁর অধীনে বারভূইয়াদের নৌ-বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়েছিলেন, 
তাদের রাজাকে অভার্থন করতে পাঠালেন । তারা প্রতাপাদিত্যের সঙ্গে 
করমর্দন করে খুব সম্মানের সহিত ঘিয়াস খার নিকট নিয়ে আসেন । খাঁও 
তাকে অতি ভদ্রভাঁবে গ্রহণ করেন এবং বসবার আসন প্রদান করেন । খাঁনিক- 
ক্ষণ পরে একটি ঘোড়া ও উপযুক্ত সম্মানের পোষাক খেলোয়াত প্রদান করা৷ 
হয় এবং তার নিজের তাবুতে ফিরতে অনুমতি দেওয়া হয়। রাজা মির্জা 
মাকি ও মির্জা নাথণনের শিবির দর্শন করেন । তারাও তাকে ঘোড়া ও 
সম্মানীয় পোষাক খেলোম়্াত দেন। রাজা প্রীত হয়ে স্বস্থানে ফিরে যান । 
স্থির হয় যে উদয়াদিত্যের কাছে তার আফসারদের রেখে তিনি ঘিয়াস খার 
সঙ্গে জাহাঙ্গীর নগরে যাবেন । আর যতর্দিন ন। সুবাদারের কাছ থেকে 
ভবিষ্যতের জন্য আর কোন হুকুম আসে ততদিন পাৎসাহী অফিসারেরা! 
কাগারঘাট তাবুতে থাকবেন । যদিচ সকলেই এ বন্দোবন্তে রাজী হয় কেবল 
ইয়াতি খার প্ৃত্র মির্জা মান্কধি আপত্তি করেন। তখন ঘিয়াস খা মির্জা নাথাঁনকে 
সেনাপতিত্বে বরণ করেন । ,অবশেষে বাধ্য হয়ে মির্জা মাক্কি এই ব্যবস্থায়, 
রাজী হয়। চতুর্থ দিনে রাঁজ। প্রতাপাদিতাকে নিয়ে ঘিয়াস খা জাহাঙ্গীর: 


পরিশিষ্ট ঃ মুসলমান যুগ ১৩৫ 


নগর যাত্রা করেন । তিনি জমিদারদের সব নৌবহর তথায় রেখে যান এবং 


সাঁবধানতার জন্য ৪০ খান। পাংসাহী নৌকা নিয়ে প্রতাপাদিত্যকে সঙ্গে নিয়ে 
যাত্রা করেন (১৪৪) । 


এতৎ সম্পর্কে আমরা বাজলা পুস্তকসমূহে দেখি যে প্রতাপাদিত্য রণস্থলে 
কয়েদ হয়েছিলেন । ঘটককারিকাঁ, অন্নদামঙ্গল, ক্ষিতিশ-বংশাবলী প্রভৃতি 
গ্রন্থে এরূপ বর্ণনা আছে £ “তাকে খাচায় প্লুরে কয়েদ করা হয়, দ্বন্দ্-যুদ্ধ কালে 
রাঘব রায় (বসন্তরায়ের পুত্র ক রায়) অতফিতভাবে এসে শেষোক্তের হাত 
কেটে দেয় ; তাতেই তিনি কয়েদ হন।'” অন্যপক্ষে রামরাম বসু বলেছেন 
«এক কালীন সসৈন্য যাইয়! উজির সহিত দেখা করিলে উজির তাহাকে সম্মান 
করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, এখন তোমার কি কর্তব্য-_-লড়াই কি কয়েদ ?” রাজা 
কহিলেন, “নী, আমরা আর লড়াই করিব না। আমার আসন্নকাল উপস্থিত । 
অতএব আমি কয়েদ হইব ।” 


পাৎসাহী সেননীর! বিভিন্ন স্থান থেকে এসে এসস্থলে সৃন্দর বাঙ্গলে! নিমাপ 
করে বাস করতে লাগল । একটি বাঙ্গলো নির্মাণ করতে ১৫০০২ টাকা খরচ 
পড়ত! যেসব গ্রামবাসী গিয়েছিল মির্জা নাথান তাদেরকে ফিরিয়ে এনে 
এস্থলে বসালেন এবং নিজের জন্য একটি সুপারী গাছের তেতল। আবাসস্থল 
নির্সাণ করান । সন্ত্রান্তেরা এই বাড়ী দেখতে যেতেন ; খানাপিনা ও নাচ 
গাওনার সমারোহ চলতে লাগল (১৪৫) । 


ধাকুড়ার মন্দির ঃ যশরের লোন দের সর্বাপেক্ষা! দৃন্দর বাড়ী ছিল কটকী 
ব্রা্মণদের বাক্কডা গ্রামে । এরা রাজার ধর্মোপদেষ্টী ছিলেন। তাদের 
মন্দির কতকটা বাক্ষলো ধাচে নিমিত হয়েছিল । বেড়াতে গিয়ে মির্জা নাথান 
ইহ1 দেখতে পান । তংপর তিনি জানতে চান যে এই মন্দিরকে সরিয়ে নিতে 
কতদিন কত ছুতোর ও মাৰি-মাল্লা লাগবে । কিন্তু যখন জান? গেল যে এক- 
মাস ধরে ৩০ জন ছুতোর দিনরাত খাটলে বাহগলোটি খুলে নেওয়া যায়। 
তারপর ৪০০০০ মাঝি-মাল্লা দরকার হবে একে সরাতে ; কিন্তু এরূপ সুন্দর 
কারুকার্য স্থানান্তরের সময় আর থাকবে নাঁ। ইহাকি সুন্দর বাড়ী! ইহার 
থামগুণলির উচ্চতা, চালার সৌন্দর্য ও সুন্দর কারুকার্য কেহ বর্ণনা করে বলতে 
পারেন না (১৪৬)। 


প্রতাপাদিত্য কটকের ব্রাহ্মণদের গোপাঁলপুরের পুজা করবার জন্য 
এনেছিলেন । কালীগঞ্জের কাছে কালিন্দী নদীর 'তীরে বাস্থুড়া গ্রাম অবস্থিত । 
কথিত আছে, গোবিন্দদেবের মৃতি উড়িস্া থেকে প্রতাপাদিত্য আনয়ন করেন ॥ 


১৩৬ বাঙ্গলার ইতিহাস 


বোধ হয়, উড়িক্যাবাসীদের সঙ্গে তার যুদ্ধ হয়। “সারতত্ব তরঙ্গিণী” নামক 
কবিতা পুস্তকে বলা হয়েছে £ 
নীলাচল হইতে গোবিন্দজীকে আনি । 
রাখিলেন কীন্তিযশ ঘোষিয়ে ধরণী ॥ 
0 90 0 0 
জলেশ্বর পাটনায় হইল সংগ্রাম । 
জিনি মহারান্ট্রিয়গণ রাখিলেন নাম ॥ 
এই পাটন। সম্ভবতঃ “পত্তন, হবে এবং স্থানীয় লোকদের সঙ্গে বিগ্রহমূত্তি 
নিয়ে সম্ভবতঃ যুদ্ধ হয়েছিল । এ থেকেই বিহারের পাটনা জয় কর প্রবাদ 
সৃষ্ট হতে পারে । 
অন্যদিকে মির্জা নাথানের সাক্ষাতে আমরা কটক হতে আনীত কটকী 
ব্রান্মণদের দ্বারা বাঙ্কুড়ার মন্দিরে পুজা করার কথা পাই। এতদ্বারা 
ইতিহাসও সমধথিত হচ্ছে। 
যশর নৃষ্ঠন £ “একদিন কুমার উদয়াদিত্যের দূতের নাথানের নিকট 
আসে। মির্জা রাগ করে তাদের বলে “তোমরা মির্জা মক্কিকে থলে ভরা 
সোনা, সোনার টাকা ও দামী কাপডচোপড় দিচ্ছ ; কারণ সে তোমাদের দেশ 
লৃষ্ঠন করে; আর তোমরা আমাকে আম-কাঠাল দিয়েও খবর নেওন।। 
আমার সদয় হৃদয় ও মানবতা-ভাবই আমার দোষ ! আচ্ছা, কাল আমার 
পাল; তোমর] দেখবে, দেশ লুণ্ঠন কাকে বলে ।, তিনি নৌ-বেড়া ও পদা- 
তিক সৈন্যদের সর্দারদের বললেন “আমরা মধারাত্রেই লুণ্ঠন আরম্ভ করব ।, 
তার! দূতদের সবিশেষ অনুনয়-বিনয়েও কর্ণপাত না করে মধ্যরাত্রেই ঘোড়ায় 
চডে যাত্রা করে এবং সেদিন এমন লুণ্ঠন করে যে যশরে প্রথম আক্রমণের সমস 
থেকে এমন লুঠ দেখা যায়নি । উদয়াদিত্য তার দূতদের উপর বিরক্ত হয়ে 
বললেন 'কেবল মির্জা মক্কির সতিত মেলা-মশা কর! ঠিক হয়নি 1-----*৮ 
“--.*তোমরাই আমার রাজ্যে এই অবস্থা এনেছ। এতদ্বারা মির্জা- 
নাথান ভয়ের কারণ হয়ে উঠল (১৫২) 
প্রতাপাদিতোর পতনের পর রাজধানী ভীষণভ!বে লুষিত হয়। ঘটক- 
কারিকা ও রামরাম বসু তাই বলেছেন : মির্জা নাথানের কথায় বোঝ! যায়, 
লুষ্ঠন অনেকবারই হয়েছিল । 
বাঙ্গলায় অফিসার বদল & “খিয়াস খা জাহাঙ্গীর নগরে উপনীত হয়ে 
ইসলশম খাঁকে অভিবাদন করলেন । গ্রতাপাদিত্যকে হাজির করবার পর 
ইসলাম খী! তীকে কয়েদখানায় রাখলেন এবং যশরের শাসনভার ঘিয্াস খার 
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হস্তে ম্যান্ত করলেন । খাজা মহম্মদ তাহির বক্স যশরের আয়ের হিসাব 
দেখবার জন্য নিযুক্ত হলেন এবং খাজনার খাতা সরকারী রেকর্ড অফিসে 
আনবার জন্য স্ুকুম দেন। মির্জা মক্ধি বর্ধমানের ফৌজদার নিযুক্ত হন। 
মির্জা নাথানকে সুববেদীরের দরবারে ডাকা হয়, মির্জা ইউসুফ যশরের 
ফোৌজদার হন। 

এতদ্বারা দ্ৃষ্ট হয়, প্রতাপাদিত্য সুবাদার কর্তৃক কয়েদ হন। তারপর 
মির্জ নাথান প্রতাপারদিত্যের আর কোন সংবাদ দেননি। প্রতাপাদিত্য কয়েদ 
হয়েছিলেন, সকল বাক্ষল। পুস্তকে এ সংবাদ উল্লিখিত মাছে । জাহাঙ্গীর 
নগরে কয়েদ হবার পর তার ভাগ্যে হলকিঃ আর ইসলাম খার হুকুমের 
দ্বারা সুম্প্ট বুঝ! যায়-চগ্ডিকান বা যশর রাজোর আর অস্তিত্ব রইল ন।। 
ইহা! মুঘল সাআ্াজোর থাসে গেল। যশরের লোকেরা পরাজিত রাস্ট্রের 
জাতির ন্যায় ব্যবহার পেতে লাগল ! রাজ্য যাতে শেষে ছারেখারে না যায়-- 
এই উদ্দেশ্যে প্রতাপাদিত্যের আত্মসমর্পণ বুথ! গেল ! ভার উপর শেষ যবনিকা 
শপতন হল! 

তাহিরের যশর হতে প্রত্যাবতন £ খাজা মহম্মদ তাহির যশর রাজ্োর 
আয়ের হিসাব খাতা নিয়ে ইসলাম খাঁর কাছে আসেন । এই খাতা রায়তদের 
সন্তোষজনক ও পাংসাহী কোষেব সুবিধাজনকভ1বেই গৃহীত হয়। এ হিসাবের 
খাতা চৌধুরী ও কানুনগোঁদের দস্তখত সহ ইসলাম খাঁর হস্তে প্রত্যর্পণ করা 
হয়। তৎপব ইহ] মুতাঁরিদ খার দপ্তরে পাঠান হয় যাতে এই (নূতন) বন্দোবস্ত 
রাইয়ংৎ ও জায়গীঞদারদের উপর জারী কর) হয় (১৬৩)। 

এ সংবাদে আমর। পাই যে যশরু রাজ্য কেবল পাংসাহী দখলে খাস করা 
হয় নি, ইহা টুকরা টুকরা করে জায়গীরদারদের মধ্যে বিলি করা হয়! 
প্রতাপাদিত্যের 'যশর রাক্ট্র''আর রইল না; প্রজাবর্গ ও জায়গণরদারের। 
সাক্ষাংৎভাবে পাৎসাহী সরকারের অধীন হল । 

এখানে অংর একটি এতিহাসিক তথ্য আবিষ্কৃত হল ( ঘটককাঁজিক1 ও 
অন্নদামঙ্গলের কথা ) যে রাঘব রায় (কচুরায়) মানসিংহ দ্বারা যশর রাজ্য 
পাংসাহী ফরমান মাধ্যমে পান ও “যশোর রাজ” উপাধিতে ভূষিত হন-_সে 
তথ্য এসব সংবাদ দ্বার)? খণ্ডিত হচ্ছে । 

তবে বসন্ত "রায়ের প্রত্রেরা আজও নিকটবর্তী স্থানে জমিদাররূপে বাস 
করছেন । ধুমঘাঁটে তাদের “নৃর-নগরের রাজা” বলে.অভিহ্িত কর] হয়। 

নৃতন পাৎসাহী ফরমান £ ইব্রাহিম খা বাঙ্গলায় এসেই পাৎসাহী দরবারে 
এই মঞ্্ে আজি পেশ করে যে কৌচদের দুই রাজা ও প্রতাপাদিতোর পুত্রের, 
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যাদের ইসলাম খা এবং পরবর্তী সুবাদার কাসিম খী' পাৎসাহী দরবারে 
পাঠিয়েছে তাদের পাৎসাহী অনুগ্রহ প্রদান করণ হ'ক এবং সুবাতে (বাঙগল? ) 
তাদের রাজ্যে (65711001155) পুনংস্থাাপিত করা হউক । এতদ্বারা! যশরের 
এবং কৌচদেশের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নতি লাভ করবে এবং ফিরিঙ্গি ডাকাতদের 
সঙ্তেও সম্বন্ধ ভাল হবে। এই দবখাস্তের জোরে ইহ জগতের ও আধ্যাত্মিক 
জগতের রাঁজা লক্ষ্মীনারায়ণ ( কুচবিহার )-রাজভক্ত জমিদারশ্রেণীর মধ্যে 
প্রবেশ করেছে বলে এবং যেহেতু ছৃ'তরফই পাৎসাহী দরবারে হাজির হয়েছেন, 
পাংসাহ লক্ষক্ীনারায়ণকে তার রাজ্যে অতি সম্মানের সহিত গুনঃপ্রতিষ্টিত 
করলেন । রাজা পরীক্ষিত (কামরূপ তিষ্যা ) ৭,০০,০০০২ টাঁকা পেশকাশ 
(795517.851) ) প্রদান করলে তাকে তার রাজপদে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করবার 
হুকুম হয়। তৎপর তাকে মির্জা কোয়াম ইমাছ্দ্দোল্লার সমভিব্যাহারে মির্জা 
ইত্রাহিমের কাছে বলে পাঠান হল যে উপরোক্ত টাকা আদায় হলে তাকে 
রাজপদে প্রুনঃপ্রতিষ্টিত করা হবে (৫৬৪) । 

এস্থলে আমরা সংবাদ পাই যে প্রতাপাদিত্যের প্রত্রেরা! পাৎসাহী দরবারে 
প্রেরিত হয়েছিল । নিশ্চয় তার। তথায় নজরবন্দীবূপেই কয়েদ ছিল । আরও 
আমরা সংবাদ পাই যে তাদের স্বীয় রাজ্যে বা সম্পত্তিতে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করলে 
যশরের সহিত ও ফিরিঙ্জি-বোদ্ধেটেদের সহিত পাৎসাহী সম্পর্কের উন্নতি হবে । 
এতদ্বারা আমরা বুঝি যে মুঘলাধিকারে যশরে নানা] গোলমাল হচ্ছিল 
পাৎসাহী কর্মচারীরা উহ ঠাণ্ডা করতে পারছিল ন1। মেইজন্যই কি তাঁরা 
সুবাদার প্রতাপাদিত্যের পৃত্রদের অধীনে যশোরকে শ্থায়ত্-শাসন” দিতে 
চেয়েছিলেন ৫ বাক্গলার প্রবাদে বলে “য মুঘল অতা!চা?র ক্ষিপ্ত হয়ে লোকেরা 
উদয়াদিত্যের অধীনে অস্ত্র ধারণ করেছিল এবং কুসলী ক্ষেত্রের ময়দানে তিন- 
চার দিন যুদ্ধ হয়, € সতীশচন্দ্র রাঁয়-_-যশোর খুলনার ইতিহাস থেকে যদ্বনাথ 
সরকার কর্তৃক উদ্ধত)। প্রবাদ আছে যে মুঘল অত্যাচারে যশর যখন 
প্রপীড়িত হয় তখন প্রতাপাদিত্যের প্রুরনারার! জাহাজে চড়ে জলমগ্র হয়ে 
আত্মবিসর্জন করেন । লোকে এখনও নাকি সেইস্থান দেখায় । 

এ"স্থলে লক্ষণীয় যে নিখিলনাথ রায় তার পুস্তকে গুহবংশের তালিকায় 
প্রতাপাদিত্যের অনেক প্রত্র ছিল বলেছেন। সতীশচন্দ্র রায় বলেন তার 
তৃতীয় পুত্রকে বলপ্রয়োগে মুঘলের। মুসলমান করে ।১ যশরে এই অশান্তির 
পন্যই কি প্রতাপাদিত্যেরু পুত্রের নির্বাসিত হন ? ডাঃ বোর। এবং ঢাকা? 


১। যশোর খুলনায় ইতিহাস--দ্বিতীয় খণ্ড । 
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বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত [1150915 01739701891, ৬০]. ]] পুস্তকের মতে 
মির্জা নাথানের উপরোক্ত লেখন হতে সিদ্ধান্ত করা যায় যে প্রতাপাদিত্যের 
প্রত্রেরা স্বীয় রাজ্যে কৌচ রাজাদের ন্যায় প্রনঃস্থাপিত হয়েছিলেন। আমরা 
কিন্ত মির্জা নাথানের পুস্তকে ইহার কোন সমর্থন পাই না। পাৎসাহ কেবল 
দ্ধই কোচ বাজাকে তাদের রাজ্যে পুনঃপ্রতিষ্টিত করেন-- ইহাই নাথানের 
পুস্তকে আছে। 


বাঙ্গল!র প্রবাদ ঢাক বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত ইতিহাসের মন্তবা 


সমর্থন করে না। প্রতাপাদিত্য বা তার বংশের সম্পর্কে মির্জা নাথানের ইহাই 
শেষ উক্ত্ি। 


ইব্রাহিম খাঁর যশর যাত্রা 25 যখন বাহাদর খা হিজলাতে গোলমাল 
আরম্ভ করে সে সময় যশর থেকে খবর আসে যে আসফ খার পুত্র সুরাব খা 
দিন রাত মদ খেয়ে ঢোল হয়ে থাকে এবং যশর রাজ্যের বিষয়ে কোন খতু নেন 
না। প্রতিদিনই ফিরিঙ্ষিরা যশর রাজ্যে লুঠ করছে এবং গ্রামসমূহ হতে ১৫০০ 
সত্ী-প্ুরুষ কয়েদ করে নিয়ে গেছে । দেওয়ান ধক্সী ও ওয়াকী নবী হাসান 
মাসাদী শাসনের জন্য যে ভাল উপদেশ দেয় তা তিনি অগ্রাহ্য করেন । সেজন্য 
প্রথমে যশরে গিয়ে সেই পলাজ্যের অবস্থার সুবন্দোবস্ত করা ; দ্বিতীয়তঃ বাহাদুর 
খা হিজলীওয়ালাকে শাসনের জন্য ইব্রাহিম খা যশর রওন। হলেন। তিনি 
অভিজ্ঞ জমিদারদের দ্বার! পরিচালিত হয়ে পথ চলতে লাগলেন, কিন্ত রাস্তায় 
নদী-নাল। থাকায় ইব্রাহিম থাকে ”থ ভূলে পীচ দিন এক নালা থেকে অন্য 
নালায় ঘুরতে হয়েছিল। এসব স্থলে কোন বাসিন্দা বা ব্যবসায়ীদের 
যাতায়াতও ছিল না। অনেক কষ্টে যশর থেকে -হিজলীর দিকে কাগরা- 
ঘাটায় পৌছলেন (৬৮৯)। অত্যাচারে এসস্থান লোকশুন্য হয়েছিল ? 


বাহাছ্বর খার আত্মসমর্পণ £ যশরে পৌছিয়েই একদল অফিসারের সঙ্গে 
ভাটির মুসাঁখ1 ও তার বার ভূইয়াদের বাহাছ্বর খার বিপক্ষে পাঠান ।..*সুরাঁব 
খাকে ভংসন1 ও দোষ বর্ণন" দ্বারা! অপমানিত করা হয় । আটদিন পরে মির্জ?- 
নাথানও তথায় এসে পৌছেন । খা মির্জার উপর অনেক নিন্দ। বাক্য প্রয়োগ 
করেন। মির্জা তাকে যৃক্তিপুর্ণ কারণ দেখিয়ে তার মেজাজ ঠাণ্ড। করেন। 
খা! প্রত্যেকদিন রণতরীসমূহের মহড়া দেখে ভাঙ্গায় প্রত্যহ ৪ ঘড়ি পর্যস্ত তীর 
ছোড়া অভ্যাস করতেন । বেশীর ভাগ পাৎসাহী, অফিসারের তীর ছোড়াতে 
পারদশিতা দেখিয়েছিল । এতদ্বারা দর্শকছদর মধ্য হতে চিংকারধ্বনি ও 
রিজ্ঞদের প্রশংসা উন্ধিত হত ; বন্ধুরা সমবেত হলে তিনি শাসনকার্য ও রাজস্ব 


১৪০ বাক্ষলার ইতিহাস 


বিষয়ের কার্ষে ব্যাপৃত হতেন, লোকের কর্মে অবহেল1! করতেন না ।"**বাহাদ্বর 
খাঁ! বশ্যতা স্বীকার করে এবং তাকে ৩০০,০০০ টাক জরিমানা করা হয় | 
তৎপর পূর্বের বন্দোবস্ত অনুযায়ী মে তার বাড়ী ও বিষয় রাখতে অনুমতি 
পায় (৬৯০)। 

এ বর্ণনাতে 'মামরা! দেখি যে ভাটির মৃসার্থ1 ও তার বারভৃ-ইয়ারা মুঘল 
সৃবাদারের সঙ্গে হিজলীর বাহাদ্বর খাকে দমন করবার জন্য এসেছিলেন । 

যশরে নূতন ব্যবস্থা £ ইব্রাহিম খ1 সুরাব খাকে বরখাস্ত করে আর 
একজন সর্দার নিযুক্ত করে জাহাঙ্গীর নগরে প্রত্যাবর্তন করতে চেয়েছিলেন । 
শেষে যশরের সর্দারগিরি ( ফৌজদারী ) মির্জা নাথানের উপর ন্যন্ত ছিল । 
তিনি খাঁকে অনুরোধ করলেন “নবাঁব যেন সুরাঁব খশকে মার্জন! করেন এবং 
তার পদে বহাল রাখেন ; আর যে-সংখাার রণতরী সে চায় তা যেন দেওয়া 
হয়। এর পর যদি সে আরও নৌকা চায়, তার জবাবদিহি আমার 1” ভাকে 
৬০০ খানা সম্ভারপূর্ণ তরী দেওয়া হল এবং যশরের জিম্মাদার হবার জন্য তার 
কাছ থেকে চুঁজিনামা নেওয়া হল। ইহ পাৎসাহী দরবারে পাঠান 
হয় (৬৯১)। 

শেষ খবর £ যশর সম্পর্কে শেষ সংবাদ এই যে সাহ্জাহান বিদ্রোহী হয়ে 
বাঙ্গলায় এলে বাংল ও কুঁচের সব থানার বন্দোবস্ত করেন (৭৭৫ )। 

বন্ধ পরে ইব্রাহিম খশার নিজাখতের সময় নুরুলাখহী যশরের ফৌজদার 
ছিলেন। 

যশরের উপর মির্জা নাথানের বর্ণনাৰ শেষ যবনিকা পতন এখানে হস্ল। 
অবশ্য এ পুস্তক ও আবদ্বল লতিফের ভ্রমণ বৃত্তান্ত রাজ? প্রতাপাদিত্য সম্বন্ধে 
প্রবাতন ধারণাও দূর কববে, ঘতদিন না অপর কোন প্রামাণিক পুস্তক 
আবিষ্কৃত হয়। ইভাঁও দ্রষ্টবা যে ঘটককারিকা ও অন্নদামঙ্গল বণিত রাঘব 
রায় (কচু রায়) মুদ্ধান্তে খশররাজ্য পায়__এ পুস্তক তাহ! সম্পূর্ণভাবে খণ্ডিত 
করছে। 

প্রতাপাদিত্য যে উদ্দেশ্যে আত্মসমর্পণ করেছিলেন তা সফল হয়নি । যশর 
রাজ্য একজন সর্দারের (ফৌজদার ) অধীনে পাৎসাহী খাস করে নেওয়া] হয় । 
নাথানের বর্ণনাতেও দেখা যায়, যশর নান? অত্যাচার ও লুঠপাটে ছারেখারে 
শিয়েছিল । কিংবদন্তী ইহার সমর্থন করে । 

প্রতাপাদিতোর রাজনীতিক ঢাল £ মির্জা নাথান প্রদত্ত বর্ণনা হতে এ 
তথ্য স্পট পাওয়! যায় যে প্রভাপাদিত্য ইসলাম খর কাছে পাংসাহের 
আনুগত্য স্বীকার করে। ভাটি অঞ্চলের যুদ্ধে মুঘলদের সাহায্য করবেন 


পরিশিষ্ট £ মুসলমান যুগ ১৪১ 


বলেছিলেন, কিন্ত তিনি তা পালন করেন নি। পরে মাঁফ চাওয়' সত্বেও ভার 
রেহাই হয়নি । তাকে ধ্বংস করতে মুঘল সুবেদার বদ্ধপরিকর হন। ইহার 
কারণ কিঃ প্রতাপাদিত্য অধীনত স্বীকার করে কাধতঃ স্বাধীনতা অবলম্বন 
করলেন । বিশেষতঃ একজন শ্রেষ্ঠ ক্ষমতাশালী হিন্দ ভূঁইয়৷ এরূপে পাশ 
কেটে যায়, তা মুঘল পাৎসাহীর উপেক্ষার বাইরে । তার ক্ষমা নেই । অতএব 
তাকে ধ্বংস করা চাই। এ+জন্ই তাকে সমূলে উৎপাটিত করা হয়েছিল । 
উনবিংশ শতাব্দীতে এই নীতির অনুসরণ করা হয় ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদ কর্তৃক 
শিখরাজ্য ধ্বংস দ্বার! । 

প্রতাপাদিত্য কেন প্রতিজ্ঞ পালন করেন নি ভদ্বিষয়ে অধ)াপক সরকার 
বলেন, তিনি জানতেন ভাটির ভুইয়াদের ও ওসমানকে পরাজিত ব1 বিনষ্ট 
করার পর মুঘলের সেই শক্তি তার ঘাড়ে ভুড়মুড করে পড়বে । অতএব “যাক 
শক্র পরে পরে”_তিনি নিরপেক্ষ রইলেন । কিন্তু এ যুক্তি আমাদের সমীচান 
বলে মনে হয় না। তিনি কি এতই নিবোধ যে “ঘটে পোড়ে গোবর হাসে”- 
এর ন্যাপ যুদ্ধ-সমুদ্রের তীরে দাড়িয়ে রণ-লহরী গুনতে লাগলেন ? 

কোন লেখক এ বিষয়ে অন্য ব্যাখ্যা দিচ্ছেন৯। হতে পারে ভূইয়াদের 
মধ্যে প্রথম থেকে একটা পারস্পরিক সত ছিল । ইহার প্রমাণ ঈশাখশর 
নেতৃত্ব ভাটি অঞ্চলের বারভুইয়ারা মেনে নিয়েছিলেন । তাকে আইন-ই- 
আকবরীতে “মারজয়ান-হ-ভাটি” আখ্যা! দেওয়া] হয়েছে। ভূষণার যুদ্ধে 
আহত হয়ে কেদার রায় ঈশার্খার কাছে যান২। ঈশার্থার পুত দাযুদের সঙ্গে 
কেদার সহযোগিতা করেছিলেন, ইহ পূর্বেই ধলা হয়েছে । বিষু্পুরের বীর 
হাম্বীরের সহিত কতলুর্খার সহযোগিতা ছিল৩। হয়ত ভ্বইয়-সংঘ মধ্যে এরূপ 
বোঝাপড়ার জন্যই প্রতাপাদিত্য মুঘলদের সক্রিয় সাহায্য দেননি । মির্জা- 
নাথানই মুঘল শিবিরে বসে তুইয়াদের পূর্বেকার কথাবাতার বিষয়ে কি 
খবর রাখতেন £ 

শেষ কথা, ইহ! শ্রেণী-স্বার্থের কথা । সমশ্রেণী ও সমস্বার্থের লোকদের 
বিপক্ষে প্রতাপাদিত্য কি প্রকারে যাবেন; ইতিহাসের অর্থনীতিক ব্যাখ)]- 
নুষায়ীই এ কাধ সংঘটিত হয়েছিল । ভূষণার সত্রাজিং রায় একজন ছোটখাট 
ভূ-স্বামী। তিনি যুদ্ধে পরাজিত হয়ে স্বীয় স্বার্থেই মঘলের তরফদার 
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১৪২ বাঙ্গলার ইতিহাস 


করেছিলেন । অবশেষে ফীাসী কান্ঠে প্রাণ দিয়ে তার প্রায়শ্চিত্ত করেন । তন্্রপ 
সাহাবাজপুরের জমিদার রাজা রায়। ইহার জমিদারী মুঘল তকৃমক্‌ খাকে 
জায়গণীর বলে প্রদান কব! হয় । জায়গীরদার তার জায়গীরে এলে রাজা বায়ু 
তার সহিত সাক্ষাৎ করে নজরান। প্রদান করেন এবং স্বীয় পুত্র রঘুনাথকে 
জামীন স্বরূপ রেখে যান। জায়গীরদার তাকে জোর করে মুসলমান করে 
ও নিজের খানসামারূপে নিযুক্ত করে। এ সংবাদ শুনে ইসলাম খা ও 
অন্যান্য উচ্চপদস্থ মুঘল কর্মচারীর বিরক্ত হন । সুবাদার তকৃমক্‌ খাকে কড়া 
চিঠি লেখেন এবং পরে সেই জায়গীর কেড়ে নেন১। 

মুঘলদের তরফদারী করায় হিন্দ্র ভূঁইয়াদের এই লাভ! এতত্প্রসঙ্গে 
বক্তব্য যে প্রবাদানুষায়ী ৮সত্যনারায়ণ শাস্ত্রী মহাশয় তার “প্রতাপাদিত্য 
চরিত” গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, “ঘুদ্ধান্তে প্রতাপাদিত্যের দ্বই পুত্রকে মুসলমান 
করা হয়।” পুনঃ পৃর্ববঙ্গে মুঘলমান সমাজে এমন বংশ আছেন ধার] কেদার 
রায়ের বংশজাত বলে পরিচয় প্রদান করেন। 

আবার সিলেটের রাজা সবিত রায়ের যে দুই পুত্র দিলীতে জামীন স্বরূপ 
ছিলেন তাদেরকে জোর করে মুসলমান করণ হয়। এই দুই প্রত্রের বংশধরের! 
এখন বানিয়াছুঙ্ষের “দেওয়ান” গোষ্ঠী বলে পরিচিত২ । 

সুবেদারের কাছে প্রতাপাদিত্যের প্রতিজ্ঞা প্রতিপালন না করার যে-যুক্তি 
অধ্যাপক সরকার দিয়েছেন তা" যদি সত্য হয় তাগ্হলে স্থ্ীয়ু স্বার্থের জন্য 
প্রতাপাদিতোর মুঘলের পক্ষে যোগদান করা উাচৎ ছিল । তাহলে, যেহেতু 
তাকে একজন মুঘল পেনানী বলে গণা করা হয়েছিল তদ্বারা তিনি মানসিংহ 
ও জয়সিংতের ন্যায় একজন বড় মুঘল সেনীপতিবূপে ইতিহাসে প্রকাশ হতেন। 
কিন্ত তিনি (প্রতাপাঁদিত। ) দসে-পথ গ্রতণ করেন নি। স্বাধীনতাকামী 
স্বদেশখাসার বিপক্ষে তিনি যাননি । অন্যপক্ষে মুসাখশার বারভৃ ইয়ার দল, 
সত্রাজিত, বাহাদুর খ' হিজলীওয়ালা ও অন্যান্েরা তার বিপক্ষে যুদ্ধ করেছিল ॥ 

স্বদেশীর বিপক্ষে অস্ত্রধারণ করার কলঙ্ক ঠাকে স্পর্শ করেনি । স্বাধীনতার 
যে প্রবল আকাঙ্ক্ষা বা স্পৃহ। তার মনের পর্দায় ছিল, ইহা কি উহার বিকাশ 
নয়? মুঘলের বিপুল ক্ষমত] দেখে চাপে পড়ে তিনি মুখল সুবাদারের কাছে 
পাৎসাহের আন্বগত্যের ইচ্ছ! প্রকাশ করেছিলেন। কিন্ত কার্ধতঃ তার 
উন্টাটি করে ধ্বংসপ্রাপ্ত হলেন । 


১। বাহারীন্তান_২য় খণ্ড! ' 
২। অচ্যুত চৌধুরী-শ্রীহটের ইতিহাস। 
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এতিহাসিক নজীর £হ তথাকথিত বৈজ্ঞানিক এঁতিহাঁসিকের! এ বিষয় 
নিয়ে প্রতাপাদিত্যকে নানা বঙ্গ করেছেন । এবঙ্গাবীপ” আনুগত্য স্বীকার 
করেছেন ; তিনি স্বাধীনতার সৈনিক ছিলেন না, ইত্যাদি বলে তারা তাকে 
টিট্কারী দিয়েছেন। টার বিষয়ে পুর্বেকার (ভ্রান্ত !) শ্রদ্ধার ভাঁব দূর করতে 
তারা ব্যস্ত । কিন্ত তার তাকে খেলা করবার আগ্রহাতিশয্যে ইতিহাসের 
নজীর ভুলে যান! তারা ভূলে যান যে রাজনীতি একটা খজু পথ ধরে যায় না 
_ ইহার গতি বক্র, অর্থ] আকাবাক1 পথেই চলে। মেবারের মহারাণ। 
প্রতাপসিংহও দিল্লীর সম্রাট আকবরের অধীনতা স্বীকার করবার উদ্দেশ্যে 
দ্রইবার মনস্থ করেছিলেন । প্রথমবার, মানসিংহ যখন গুজরাট হয়ে দিল্লীতে 
ফিরবার পথে মহারাণ। প্রতাপের অতিথি হন এবং খানাপিনার পর রাণা 
দিলীতে আকবরের কাছে আসতে স্বীকৃত হন১। পরে এই স্বীকৃতি পালন 
ন1! করার জন্য অর্থাৎ দিল্লীতে হাজির ন] হওয়ার জন্তই আকবর মেবার 
আক্রমণ করেন২ । পুনঃ অরণ্যে পলাতক বূপে জীবন-যাপন করার সময় 
সন্তানদের দুঃখদুর্দশা দেখে তিনি আত্মসমর্পণ করার মনে আকবরকে পত্র 
দেন । এ সংবাদ তে। টডের রাজস্থানেই আছে । 

আবার শিবাজী এক সময়ে মোঘলের বিপক্ষে লড়েছেন ; কিন্ত পরে 
পুনঃ সেই সৈ্যদলে যোগদান করে বিজাপুরের বিপক্ষে যুদ্ধ করেনত। ইহার 
পর জয়সিংহের পরামর্শে পাৎসাহী সনদের জন্য দিল্লীতে যান। ইহা 
সবজনবিদিত। ইহাই রাজনীতি । উপরোক্ত ধারানুষায়ী প্রতাপাদিত্য 
বাঙ্গলার হ্বাধীনত। প্রচেষ্টার সৈনিক চিলেন না বলা একেবারেই চলে না। 
শুধু ইচ্ছ! করলেই তে৷ তিনি মুঘলের বড় খয়ের খ? হতে পারতেন। হৃহার 
পুরে ঈসাখী। ওসমান প্রভৃতিও বৈশ্যতা স্বীকার করেছিল! আর কেদার রায় 
সম্বন্ধে অধ্য।পক সরকার নিজেই বলেন, 6৪ 5921 17191151051) 108101760 
10 0102 172,008 01511101 20 11)00090 16091 [২91১ 101)0 27871117091 
০9191117007 (৯০860 1020০8) 09 10109177156 1099811ঠ 01 4£৯106819. 

অন্যদিকে জয়পুরের “বংশাবলী” যার বাংলা অনুবাদ নিখিলনাথ রায় তার 
পুস্তকে দিয়েছেন তাতে উক্ত আছে যে মানসিংহ কেদার রায়কে পরাজিত 


১। আকবরনামা। 


২॥ 0৪2713086 17115101901 117019-- ০01. 1৮. 4১052 7, 115, 
৩। এঁ__ পৃ ২৫৪ ণ 


৪1 17115101501 39610881--৬ ০01. 2], 0. 213. 
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করে তার কন্যাকে বিবাহ করেন, দেবীর শীলামৃতি নিয়ে যান এবং কেদার 
রায়ের রাজ্য প্রত্যার্পণ করেন । 

অবশ্য এ বিষয়ে এতিহাসিক শেষ কথা এই যে নৌ-যুদ্ধে কেদার রায় বন্দী 
হন এবং মানসিংহের নিকট নাত হবার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি মারা যান । 

বাহাঁরীস্তানে পর্যাপ্ত সংবাদ নেই 2 বাহারীস্তান” পাঠ করলে আমরা 
বারভৃইয়াদের সম্পূর্ণ সংবাদ পাই না। ইহাতে কেবল ঈসারখার পুত্র মুসাখা, 
ওসমান আফগান ও প্রতাপাদিত্যের শেষকালের রুদ্ধের সংবাদ পাই। এসব 
কিন্ত বারভূ ইয়াদের সম্বন্ধে সব সংবাদ নয়। প্রতাপাদিত্য সম্বন্ধেও ইহ। 
নিশ্চয়ই যথেষ্ট নহে । আমাদের মনে হয়, প্রতাপাদিত্য সম্পর্কে ইতিহাসে 
দুইটি স্তর আছে। প্রথম, মানসিংহের সঙ্গে যুদ্ধ। ইতিপূর্বে আমরা 
দেখিয়াছি যে মানসিংহ সুন্দরবনে বিদ্রোহ দমন করেছিলেন । এ সংবাদ 
ইংরেজ এতিহ1সক স্বীকার করেছেন । মাননসিংহের সঙ্গে যে প্রতাপাদিত্যের 
যুদ্ধ হয়েছিল সে সম্বন্ধে দেশে অনেক “পাথুরে প্রমাণ আছে । এমুছ্ধে যেসব 
হিন্দ ( যথা কৃষ্ণনগর ও টাচডার রাঁজবংশগুয় ) মুঘলদের নানা প্রকারে 
সাহায্য প্রদান করেছিল । তাদের স্থাপস্সিতাদের বাড়ীতে এখনও মানসিংহ- 
প্রদত্ত পার্ট রক্ষিত আছে১। উক্ত পাট্টা বলেই তারা জমিদার হন। 

পুনঃ প্রবাদ আছে যে প্রতাপাদিতের অধানে আটঘর ভুঁইয়া ছিল-_ 
চন্দসার মিত্ররা ও টাচড়ার রাজা এবং আরও অন্যান্যেরা । এরা 
প্রতাপাদিত্যের বিপক্ষতাচরণ করে । ভিতর থেকে এরূপ শক্রতার ফলেই 
তার পরাজয় ঘটে । ুতাপাদিত্য স্বাধানতা ঘোষণা করেছিলেন এবং আরও 
প্রবাদ যে তিনি নিজ নামে টাকাও বাহির করেছিলেন২ । 

আবার প্রতাপাদিত্যকে হারাবার জন্য মুঘল সেনাপতি মানসিংহ কি সব 
কৌশল অবলম্বন করেছিলেন পুস্তকে তাহ] সংগৃহীত হয়েছেত। অনেকে স্বীয়, 
স্বার্থে মুঘলের সঙ্গে জুটেছিল ! অনেকেই প্রতাপাদিত্যের বিপক্ষে মুঘলের 
তরফদার করে উন্নীত হয়েছিলেন বলে কথিত হয়। যশোর থেকে হুগলী 
পর্মস্ত বর্তমানের অনেক জমিদার বংশ এ প্রকারে নিজেদের আভিজাত্য 
অর্জন করেছিল । 


১। (5) 7319০91710201075 +4৯১110-1-4৯0002085 (61)151110-৮17156015 01 10415, 
৬০1. 1] 2.1010112-1-4810021112 102. 

২। নিখিলনাথ রায় প্রতাপাৃদিত্য । 
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তবে বাঙ্গালী লেখকের! তাদের প্রুস্তকে অর্থাৎ অষ্টাদশ শতাব্দীর ঘট ক- 
কারিকাসমূহ, অন্নদামক্ল, অফ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগের ক্ষিতিশ বংশাবলী 
প্রভৃতি সকলেই এখানে ভূল করেছেন যে মানসিংহের সহিত প্রতাপের শেষ 
মুদ্ধ হয় এবং তাহাতে তিনি ধৃত হয়ে পিঞ্জরাবদ্ধ হন। আমাদের অনুমান, 
মানসিংহের প্রথমবার বাঙ্গলার সুবাদারী করবার সময়ের যুদ্ধের সহিত 
প্রতাঁপাদিতোর শেষ যুদ্ধকে মিশিয়ে এই ত্বলটি হয়েছে । প্রথমবার মান- 
সিংহের বাইস আমীরের সহিত যুদ্ধ হয়। ঈশ্বর'পুরে তাদের কবর প্রভৃতি 
অনেক পাকা প্রমাণ আছে । এই কবরসমূহ ও উপরোক্ত দলিলাদি প্রথম- 
বারের যুদ্ধের “পাথুরে প্রমাণ” । দ্বিতীয় যুদ্ধ, কয়েক মাসের জন্য মানসিংহ 
তৃতীয়বার সৃবাদার নিযুক্ত হন। তারপর তাকে ফিরিয়ে নিয়ে কৃতুবুদ্দীনকে 
বাঙ্গলার সুবাদার কর! হয়। তীর ম্বত্যুর পর ইসলাম খাঁ সুবাদার নিযুক্ত হন । 
এই ইসলামর্খা-ই বাঙ্গলায় “মুঘল শায়ে” আনয়নের জন্য সব বারভু*ইয়া অর্থাৎ 
প্রতাপাদিতা প্রভৃতিকে হয বাধ) করেন, ন! হয় ধ্বংস করেন। দুইশত 
বৎসর পরে বাঙ্গাল) লেখকেরা এই ভুশটি করেছেন ! কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর 
রামরাম বসুঠিকই সংব।দ দিয্সেছেন। প্রতাপাদিত্যের সহিত মানসিংহের 
সংঘর্ষ অস্বাকার করা যায় না। এখানেও একটা গল্প আছে যে প্রতাপাদিত্ের 
সহিত মানসিংহের ভাব হত্ডে, তিনি একটি মেয়েকে নিজের মেয়ে বলে চালিয়ে 
মানসিংহের পুত্রের সহিত বিবাহ দেন ( ঘটক কারিকা )। 

আসল ঘটনার বহু পরে ঘটককারিকাসমূহ প্রতাপাপিত্যের সম্বন্ধে সংবাদ 
লিপিবদ্ধকরে। তাতেই নানা তুল্ঞ:স্তির উদ্তব হয়। “পত্তন+ কি প্রকারে 
পাটনা হল তা আগেই বলা হয়েছে । পুনঃ ইসলাম খশী শ্রীপুর ও বিক্রমপুর 
প্রতাপাদিত্যকে ঘুষ দিতে চেয়েছিল । তাতেই সম্ভবতঃ প্রতাপাদিত্য কর্তৃক 
শ্রীপুরের অধিপতি কেদাররায়ের পরাজয়ের কাহিনী সৃষ্ট হয় । 

প্রতাপাদিত্যের ধ্বংসের কারণ £ সুবেদার ইসলাম খ কেন প্রতাপাদিত্যের 
ধ্বংস অনিবার্ষ) ভাবে ধাধ্য করেন, তাহাই এতিহাসিক প্রশ্ন । মুসাখ। বহুবার 
বিদ্রোহী হয়েছে এবং ওসমান খাও তাই । এমনি তার সঙ্গে শেষ মুছ্ছের পূর্বে 
মুঘল সেনাপতি অতি ভদ্রতাপূর্ণ এক চিঠি লিখে তাঁকে আনুগত্য স্বীকার 
করতে অনুরোধ করেন ।১ কিন্তু ওসমান তা” প্রত্যাখ্যান করে “মুঘলমারী* 
সুদ্ধে প্রা বিপর্জন করেন। পুনঃ মুসার্থা পরাজিত ও কড়া নজরবন্দী হয়ে 
থাক সত্ত্বেও গোপনে বিজ্রোহে উস্কানী দেন । তজ্জন্ তিনি তিরস্কৃত ও 


১। “িয়াস্ব-ই-সালাতিন' পুস্তকেও ইহা, উিখিভ আছে । 
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ভর্তসিত হন ; তত্রাচ তাকে মাপ করা হয়। শেষে তিনি মুঘলের বড় খয়ের 
শা হয়ে উঠেন । সুবেদারের দরবারে তার বড় খাতির হয়। 

পুনঃ হিজলীর বাহাদুরর্খী বিদ্রোহী হলে, পরাস্ত হয়ে বশ্যতা স্বীকার 
করেন , ফলে তার বাড়ী ঘর জমিদারী বতাঁল থাকে । অন্যদিকে বাকৃলার 
ব্রামচক্দ্রের নেশীরভাগ জমিদারী কেড়ে নেওয়া হয়। আর তাকে জাহাঙ্গীর 
নগরে প্রথমে রাখাও তয় কিন্ত প্রতাপাদিজোর বেলা ভিন্ন ব্যবস্থা হল ! 
তাহার মাঁজজনা নেই । তার রাজত্ব যা” বর্তমান কালের প্রায় ৫-৬ জেলার 
সমপরিমাণ হবে তা সম্পূর্ণভাবে মুঘল সরকারে খাস করে যশর এক 
ফৌজদারের শাসনাধীন হয়। 

প্রতাপাদিত্যের শেষ কি হ'ল তদ্বিষয়ে মির্জী নাথান নীরব! কিন্ত 
বাংলা পুস্তক সমূহে ধল। হয়েছে যে তাকে খাঁচায় পুরা হয় এবং উঠার মধ্যে 
তিনি অনশনে প্রাণত্যাগ করেন । কিন্তু প্রতাপাদিত।কে খাঁচায় পুরা হ'ল 
কেন? পালিয়ে যাবার ভয় ছিল কি? না,তুর্ক তাতার জাতিসুলভ বূঢ় 
বর্বরতার নজীর এ ঘটনার মধ্যে আমরা পাই ' তৈমুরলঙ্গ তুকীর সুলতান 
বায়াজিদকে যুদ্ধে কয়েদ করে খাঁচায় পুরে লোককে দেখিয়েছিল। রুষে 
কৃষক বিদ্রোহের নেতা পুগায়েফকে কয়েদ করে খশচায় পুরে সেন্ট 'পিটারস্- 
বার্গে পাঠান হয়েছিল। চানেও এক সম্রাট এক বিদ্রোহীকে এ প্রকারে 
খাঁচায় প্ুরেছিল। ইহ! কাটা ঘায়ে নুনের ছিটার ন্যায় । 

আবদ্বল লতিফ বলেছেন, প্রতাপাদিত্য বাঙ্গলার ভুইয়াদের মধ্যে 
সবাপেক্ষ। ধনা ও ক্ষমতাশালী । মির্জা নাথানও বলেছেন যে তিনি অনি 
মাননীয় রাজা ছিলেন। জেসুইটু পাদরারা কেদাঁর বায় ও প্রতাপাদিত্য 
সমান ক্ষমতাশালা রাজ। ছিলেন বলেছেন। 

শেষকথা, প্রতাপাদিত্যের বংশ ছুই পুরুষ ধরে মধ্য-বাঙ্লার হিন্দ, 
মুসলমান ও খুষ্টান নিয়ে একটা পরাক্রান্ত রাষ্ট্র গড়ে তুলেছিল । ব্রান্ষণ, 
কায়ন্, বৈদ্য, মুনলমান প্রভূতিকে ভূমি দান করে এই ধাজ্যে বসবাস করান 
হয়। থুষ্টান পাদরীদের শ্ির্জা নির্মাণ করতে দেন এবং পিতা-পুত্রে উহা 
দেখে প্রশংসা! করেন। মুসলমানদের মসজিদ নিমাণ করে দেন। শ্রীকৃষ্ণ 
তর্কলঙ্কার,. আবলম্ব সরস্বতী প্রভৃতির ন্যায় সর্বভারতীপ্ন খ্যাতিমান পণ্তিতগণ 
রাজসভায় থাঁকতেন। প্রতাপাদিত্য নানাশ্রেণীর কুলীন বসিয়ে “যর 
সমাজ” গঠন করেন। কায়স্থদের রীতি অনুযায়ী রাজবংশ গোষ্টিপতি হয়ে" 
ছিলেন। দ্বিপ্বীজয়ী পণ্তিতেরাও এস্থানে এসে তর্কে পরাস্ত হতেন 
€ ঘটক কারিকা )। ফিরিঙ্গীদের ছারা নো-সেনা সুশিক্ষিত করা হত। 
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কামান, বন্দ্রক প্রস্তুত করা হ'ত। বাঙ্গালীদের যুদ্ধবিদ্য1! শিখবার একটা স্থান 
হয়েছিল। 

চাদ কেদারের রাজতু তখন অতীতের গর্ভে চলে গিয়েছে । পাঠানেরা 
হিন্দু রাজাদের মাশ্রয় গ্রহণ করে একযোগে রাজত্ব করছিল। হিন্দ-বাঙ্গলার 
একমাত্র আশ্রয়স্থল ছিল যশর। হিন্দ্র-বাঙ্গলা এই যশরের মুখ চেয়ে ছিল । 
আর এক কথা, সমস্ত ব্রাক্মণ/বাদী এসব হিন্দ্র রাজাদের মুখ চেয়ে ছিল। 
ত্রান্মণ্যবাদীদের ধর্মের আশ্রয়স্থল ছিল এসব স্থান ! এজন্যই কেদার রায়ের 
পুরোহিত তাকে লড়তে উৎসাহিত করে ।১ রামচন্দ্রের ব্রাক্মণ মন্ত্রীরাও 
তদ্রপ করে ।২ সেজন্য মুঘল সাম্রাজ্যবাদ এহেন রাস্ট্রের অস্তিত্ব বরদান্ত 
করতে পারে না। মানসিংহ যেমন কেদার রায়ের রাজ্য ভেঙে পীচ টুকরা 
করে দিয়েহিল ইসলামর্খ। সেই একই কারণে যশরকে অতীতের বিস্বৃতির মধ্যে 
ফেলে দিল! বাঙ্গালাব জাতীয়তাভান যাহাতে কোন প্রকার আশ্রয়স্থল ন! 
পায় ঠিক তদ্বদ্ধেশ্যেই এই অবলুপ্তির বাবস্থা! ! 

আজ ধুমঘাট ভগ্রস্তরপে পর্যবসিত, জাহাজঘাটা, ফিরিঙ্গি নৌ-সৈম্য থাকার 
টৈন্য-নিবাস (9087191. 8217-80-সৈন্র তাবু), লোহাগড়া (কামান ঢালাই 
করার স্থানি), কুশলীক্ষেত্র ( সৈন্য কুচ কাওয়াচ করবার স্থান ) প্রভৃতি আজ 
নামেই পর্যবসিত! পঞ্চক্রোশ! ধুনখাট আজ বিস্মৃতির অতলতলে বিলীন 
হয়ে গেছে! যশর রাস্ট্র বিলুপ্ত কর। মুণলশাপ্তির আশু গ্রয়োজন ছিল। 

প্রতাপাদিত্যের আত্মসমর্পণ £ এইতহাসিক সরকার বলেছেন, প্রতাপাদিত্য 
কিরূপ স্বাধানতার সৈনিক? [7৩ 9961 ১0০11616১ অর্থাং তিনি নিরীহ- 
ভাঁবে আত্মসমর্পণ করলেন ' রাজনীতিক্ষেত্রে তার অন্য আর কি গতি ছিল ? 
কারণ মির্জ। নাথান নিজেই প্রতাপাদিত্যের মুখ দিয়ে বলিয়েছেন যে যশর 
রাজা তা' না হলে ধ্বংস হত । মন্দের ভলর ন্যায় ইহাই তো শেষ পন্থা ! 

প্রতাপাদিত্য যদি পরের যুগের লোকদের বাহবা পাবার জন্য সুন্দরবনের 
জঙ্গলের মধ্যে লিয়ে থাকতেন তাহলেও অবশেষে ধরা তনি পড়তেনই। 
অধিকস্ত মুঘলের নির্নম নিষ্ঠুর অত্যাচার ও উৎপাঁড়নে দক্ষিণ-বাজল। ছারে- 
খারে যেত। এতদ্যতীত মগ ও ফিরিঙ্ষিদের এ স্থানের উপর -লালুপ দৃষ্টি তো 
ছিলই । সেজন্য মানবতার দিক দিয়ে প্রতাপাদিত্যের আত্মসমর্পণ উচিতই 


৮৮ 
নদ 


১। যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত কেদার রায়। 
১৯1 বাহারীস্তান-__২য় খণ্ড । 
৩। যোগেন্্রনাথ গুপ্ত--কেদার ক়্ায়। 
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হয়েছে । এখানে আমরা তার মহদস্তকরণের পরিচয়ই পাই । ব্যক্তিগত 
অহমিকার বদলে আমরা তার লোক-কল্যাণ ইচ্ছা ও রুদ্ধিই বলবৎ ছিল 
দেখি । 

ভাটি অঞ্চলে মুঘলের হয়ে লড়াই না করে যেমন তিনি মৃসাথা, সত্রাজিত 
প্রভৃতির ন্যায় দেশবাসীর বিপক্ষতাচরণরূপ কলঙ্ক থেকে মুক্ত রয়েছিলেন, 
এবং দক্ষিণ বাঙ্গলার লোকদের বাচাবার জন্য তিনি নিজেকে বলি দিয়ে 
ছিলেন ! ইহাতে [2177619 9010195107-এর কথা কি প্রকারে উঠে? 
পক্ষাস্তরে এতিহাসিক নিখিল রায় বলে গেছেন, প্রতাপাদিত্য ও বার- 
ভুঁইয়াদের'*' 

যদি মহারাণা প্রতাপ কিন্বা শিবাজীকেও সৃন্দরবনের মধ্যে রাখা যেত, 
তাহলে তারাই বা কতট। কি করতে পারতেন £ যশর রাজের পশ্চাতে 
পর্বতমালা ও মরুভূমি প্রভৃতি ছিল না। বাতাবরণ অর্থাৎ পারিপাশ্থিক 
অবস্থাই মানুষকে বড় ব ছোট করে দেখায়। 

প্রতাপাদিতের বিপক্ষে আয়োজন £ পুবেই বলা হয়েছে, আফগান 
সর্দারদের পরাজিত করবার আয়োজন অপেক্ষ। ভার» অপনাদগ্রস্থ বাঙ্গালী- 
দের “গাইয়1-ভুইয়া”কে মারবার জন্য কি ভীষণ তোডজোড়ই না কর 
হয়েছিল! আর আয়োজন হয়েছিল ভিতর থেকে তাকে ধ্বংস করবার জন্য 
মির্জা নাথান হয় তা জানতেন না, বা তা বলেন নি। মিনহাজের নায় 
তিনিও “এল, দেখপ, জয় করল” প্রণালী অনুসরণ করেই পুস্তক লিখেছেন । 

প্রতাপাদিত্যের বিপক্ষে যে সামাজিক যড়যন্ত্র হয়েছিল তা” মানসিংহের 
নামের সহিত বিজড়িত রয়েছে । প্রথমে বাঁট়ীয় ব্রাঙ্ষণদের কায়স্থ 
প্রতাপাদিত্যের বিপক্ষে খাড়া কর] হয় ।১ তার অনেক ব্রান্মণ কমচারী ভেতর 
থেকে ষড়যন্ত্র করছিল২। তার সেনাপতি বিশ্বাসঘাতকত। করে; তার 
জ্ঞাতিরা বিপক্ষে ছিল (ঘটক কারিকা)। এমন কি তার গুরু-প্ুরোহিতও তার 
বিপক্ষতাঁচরণ করেছিল ( বুঝিয়! আহত গুরুপুরোহিত মিলে মানসিংহ সনে-_ 
ভারতচন্দ্র)। তীর স্বধন্ম ও স্ব-সমাজের লোকও ভার বিপক্ষে শত্রুর ভাড়াটিয়া 
হয়ে অস্ত্রধারণ করেছিল । এ ষড়যন্ত্র যেন হিন্দ্রর ইতিহাস পুনরাবৃত্তি করছে। 
সিন্ধদেশের রাজ। দাহিরের বিরুদ্ধে বৌদ্ধ ও ব্রান্ণ্যবাদীর! আরবদের সঙ্গে 
জ্ুটেছিলেন ! মহারাণা প্রতাপ মানসিংহের নিজ্কিয় সহানুভূতি পেয়েছিলেন, 


১। বুজনীকান্ত চক্রবতা ও হরপ্রসাদ শাস্ত্রী । 
২। 4৯, 2 0২99--121560915 01 081069609, (1901), 


রা 
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'শিবাজী ও জয়সিংহ যশোবস্ত সিংহের নিজ্রিয় সহানুভূতি পেয়েছিলেন, 
প্রতাপাদিত্য কিন্ত সেই প্রকারের সহানুভূতিট্ুকুও প্স্ত শত্রদলের হিন্দ্রদের 
কাছ থেকে পাননি । এস্বগের মনোভাবই যেন “হিন্ন-ভিন্ন করে দেমা 
লুটেপুটে খাই !” 

বারভুইয়াদের পতন বাঙ্গালী জাতির অভান্তরীণ দৌর্ধল্যই প্রকাশ করে । 
ব্যক্তিকে দোষ না দিয়ে সমষ্টি বা জাতির দোষক্রট নির্ণয় করার চেষ্টা করাই 
আজকালকার সমাঁজতান্তবক অনুসন্ধানের রীতি । 

বারভূঁইয়াদের ইতিহাসে স্থান £ সেন রাজাদের বিলুপ্তির পর জাতীয় 
জীবনের গভীর অমানিশার মধো বাবভৃঁইযাদের ইতিহাস যেন আধারে 
আলোক প্রদান কবে তৎকালীন সমাজের চিত্র আামাদের চোখের সামনে 
তুলে ধরে । আমরা শিখেছিলাম, লক্ষ্মণমেন খিডকীর দরজা দিয়ে পালাল ; 
সিরাজদ্দৌলা পলাশীর বণক্ষেত্র থেকে পালাল, আর “ইংরেজ শান্তি” (1৮8. 
71710210102) গ্রদান কবে অশেষ কল্যাণ লাধন কবেছে । ইংরেজ শাসন দৈবী 
(1%09৮109170121 ), একথা বিজ্ঞেরা এবং বাঁজনীতিকেরাও বলতেন । কিন্তু 
বদেশী আন্দোলনে নাঙ্গলার অতীত খেশাজা আরম্ভ হল। বারভু"ইয়ার! 
আবিষ্কত হলেন । চাদ, কেদার, প্রতাপ, ঈশা খর কথা নান। ছন্দে পুস্তকে 
বাহির হতে লাগল । ইহাতে তুলনার বাড়াবাড়ি হলেও আসল ইতিহাসের 
ক্ষতি তয় না! টডের রাজস্থানের ইতিহাসও ৭০171 করা হয়েছে । অধ্যাপক 
কানুনগো বিখ্যাত হল্দিঘাটের যৃদ্দ ৫5601 করে দেখিয়েছেন যে, কেবল 
প্রায় ১৫০ জন দৈনিক এ যুদ্ধে মরোছল ; আর যুদ্ধে হাকিম নামক একজন 
পাঠান সর্দার সদলব্লে রাণা প্রতাপের সঙ্গে মুঘলের বিপক্ষে লড়েছিল ॥ 
এতিহাসিক ভূল-ভ্রাস্তির নিরসন হলে আসলট। অবশিষ্ট থাকে ; সুতরাং সেই 
আসলটার অপন্মান করা বাঞ্চনীয় নয়। সেটা জাতিগত গুণ বা দৌরল্যেরই 
পরিচায়ক । 

জাতীয় মনস্তত্ব ঃ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষকালের ও উনবিংশ শতাব্দী পান 
হয়ে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক পর্যস্ত আমাদের বাক্গলার রাজনীতিক ইতিহাস 
একবারে তমসারৃত। ইতিহাস কিছুকাল জান! ছিল না। 

আর সাধারণ ভারতবাসী বাঙ্গালীর বিষয়ে মেকলের মন্তব্য পাঠ করে 
“মতামত গঠন করত । বাঙ্গালী যোদ্ধা নিয়ে ব্যঙ্গ-চিত্র সমন্থিত পুস্তকও প্রকাশ 
হয়েছে । 

বাঙ্গলার এই বাস্তব অন্ধকার ঘুগে এল স্বদেশী আন্দোলনের বান । আত্ম 
বিস্থত বাঙ্গালী নিজের অতীতকে খুঁজতে লাগল । যথার্থই পরলোকপ্ত 


১৫০ বাঙ্গলার ইতিহাস 


অধ্যাপক বিনয়কুমীর সরকার বলে গেছেন, ইহা বাঙ্গলার “১৯০৬ সালের 
গোরবান্বিত বিপ্লুব 1” 

বাঙ্গলার এ" প্রনরুণ্থানের যুগেই বারভু"ইয়ারা, মল্পভূমির বিস্মৃত কৃষ্টি, 
বাঙ্গলার বিলুপ্ত চারুশিল্পকল। প্রভৃতি আবিষ্কত হতে লাগল। এ সকলের 
সমবায়েই বাঙলার তরুণদের মধ্যে স্বাধীনতা স্পৃহ! জেগে উঠে এবং বিরাট 
গুপ্ত আন্দোলন সৃষ্টি করে। 

পূর্বে আমর] রহ্ধু ডাকাত, আশানন্দ টেকা প্রভৃতির গল্প শুনে মনের বীর 
রসের ক্ষধা মিটাতাম ৷ কিন্ত বাঙলার মরা গাঙ্গে যখন স্বদেশী আন্দোলনের 
জোয়ার এল তখন বারভু ইয়ার) আবিষ্কৃত হয়ে তরণ বাঙ্গালীর মনে জাগায় 
উৎসাহের উদ্দীপন?, অতীতের স্মৃতি জেগে উঠে তার মানসপটে, তার মনে 
জ্বালায় আবার আশার আলোক । এ মনন্তত্ব অস্বীকণর করা চলে না। বাঁর- 
ভবঁইয়ারা যতই ক্ষুপ্র হউক, যতই ভূঁই-ফৌঁড় হউন-_ডার। বর্তমান “কাপুরুষ” 
অপবাদপ্রাপ্ত বাঙ্গালীর পুর্বপুরুষ। বাহারীস্তানে বল তাদের পূর্বজদের 
সহিত যুদ্ধের বর্ণনা আছে । নিখিলনাথ রায়ের ভাধায়, বাঙ্গালী এক সময়ে 
মুঘল আফগান মঘের সঙ্গে অসি-জ্রীড়া করেছে । এসব তথ্য বিংশ শতাব্দীর 
স্বাধীনতাকামী বাঙলার তরুণদের কাছে তাদের কর্মে প্রেরণার উংস। তাই 
প্রতাপাদিত্য, কেদার রায় প্রভৃতি নাটক এত জনপ্রিয় । টডের রাজস্থান পড়ে 
জাতীয়তাভাব সংগ্রহের প্রয়োজন আর হয় নি। 

বিপরীত সমালোচনা £ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত “বাঙলার 
ইতিহাস” ( ইংরাজী ) দ্বিতীয় খণ্ডে মধাযুগীয় ইতিহাসের বর্ণনা আছে৷ তাতে 
গড়ে তুক্কী ও হাবসী ভাগ্যাস্থেধীদের এবং পরে মুঘলদের জয়ের কথা অছে। 
ইহাতে বাঙ্গালীদের বিশেষ কোন সংবাদ নেই। বইটি পড়লে মনে হয়, এ 
প্রস্তক যেন সাম্রাজ/বাদের প্রশস্তি মাত্র! “মুঘল শাস্তি” বাঙ্গলার কি উন্নতি- 
সাধন করেছে» তারপর “ইংরেজ শান্তি” বাঙ্গল! তথা ভারতের কি উপকার 
করেছে! আর বাক্ুলার বিশিষ্ট লোকেদের বিষয় সম্পাদক অধ্যাপক স্যার 
যদ্বনাথ সরকার এই বলে শ্ষে করেছেন £ 68115 ৪11 01 01610 0110512105 
»*১18180501058, 2100. 166ণুজা [২৪1 [58 ঢ01191 2100 411৮1810821 
616 001 [11981 11590$ 130] $01019 ০0৫ 819 ০010 8100 0998৮০৫ 
[081 10970991109 961 ০ 0851 0108:090 222103200975, ইহার অর্থ, 
বারত্বইয়ারা কোন কৌমের *সর্দারও নন বা কোন ধ্বংসপ্রাপ্ত রাজগো্ঠীর, 
লোকও নন। তার কেবল “আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ” জমিদার মাত্র। 
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সামন্তযুগীয় এযুক্তি কি বিংশ শতাব্দীতে ইতিহাস ব্যাখাকালে খাটে ? 
তাহলে শিবাজী, মাধোজী সিদ্ধিয়া, রণজিৎ সিং কি? আর খকৃবেদের 
কালের রাজা পৃথুশ্রবণ থেকে মাধোজী সিঙ্গিয়া পর্ষস্ত অনেক “রাজচক্রবর্তী” 
রাজার উৎপত্তির ইতিহাস কি ? পুনঃ তুকী মুঘল আফগা'ন্‌ ভাগ্াগ্েষীর কি 
ভূঁইফোড় ছিল নাঃ ইংরেজীতে একটা কথা আছে, [9017177% 50.০০০৪৫৪ 
1116 9010০955.” ভূঁইয়ার! কৃতকাধ হন নি, অতএব শ্লেষের পা হয়েছেন ! 

বাহারীস্তানেব শিক্ষা 2 এ প্রুস্তকের সত্যতা ভবিষ্যৎ এতিহাসিকেরা 
নির্ধাবণ করবেন । পরিয়াজব-স-সালাতিনে” মির্জা নাথানের ও তার বাপের 
(ইহতিমাম খা) ন।মোল্েখ নেই। ঘিয়!স খা ওরফে ইনায়েৎ খায়েরও 
নামোলেখ নেই । এ পুস্তকে কেবল ওসমান খাঁর বিপক্ষে যুদ্ধের উল্লেখ আছে । 
এ প্ুস্তকে ওসমানের বিরুদ্ধে প্রেরিত সুজাত খার অধানে মুঘল সেনানাদের 
মধে ইহতিমাম খার নামোল্লেখ নেই । তবে জাহাঙ্গীরের “তবুক” পুস্তকে 
তার নাম আছে । 

কিন্তু বাতারীস্তান' পুস্তকে একদিকে আমরা যেমন বাঙ্গালীব কর্মদক্ষতার 
প্রমাণ পাই তেমনই অপরদিকে জাতীয়কর্মে অক্ষমতার পরিচয়ও পাই। 
বাহারীস্তান এবং মধায়ুগীয় বাঙ্গল। পুস্তকসমূহ পাঠে দেখা যায়_কৌচ, গারো» 
বাগ্দী, ডোম, হাঁড়ী, তিপ্রা, কায়স্থ, ব্রান্মণ প্রভৃতি শ্রেণীর লোক সিপাহী হত । 
কুচবিহারের চিলারায় একজন দ্বিপ্থিজয়ী বীর হিলেন। 

ঘটক কারিকায় আমরা দেখি, “তাপাদিত্যের সিপাহী ও সেনাপতির। 
বেশিরভাগ তথাকথিত বাঙ্গালী ছিলেন । বাহারীন্তানে পাই যে মৃসার্ার 
নোঁ-সেনাপাতি আদিলখা নামক এক স্যক্তি ছিলেন । পদাতিক সেনাপতি 
ছিলেন রম্নাই লক্কর ও জানবী বল্পভ। আমর] দেখি, বাঙ্ষালী ওসমান খা 
হাড়ী জাতীয় সিপাহী ছিল১। এপ্প নৃতন অবস্থায় বাঙ্গালী মন এত আগেই 
প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছিল। রাজার কামান, বন্দ্রক, রণতরা প্রস্তুত করতেন । 
স্বাধীন রাষ্ট্রও গঠন করতেন । প্রতাপাদিতা বৈদিক বিধানানৃষীয়ী যথাযথভাবে 
“রাজযাভিষেক' অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হওয়ার পর রাজা হয়েছিলেন। পণ্ডিতদের 
দ্বারা রাজসভার শোভা বর্ধন হ'ত। এই মধ্যযুগে আমর] বিষ্্পুরের “জোড় 
বাঙ্গল।” ও দিনাজপুরের কান্তজীর মন্দির নিমিত হতে দেখি। আবার 
চিন্তাক্ষেত্রে বাঙ্গালী “নব্য-ন্যায়” উদ্ভব করেছিল । মধুসৃদন সরস্বতী এন্ত্রধারা 
নাগা সন্ন্যাসীদল-_হিন্দ্র %01817-7151001815 গঠন করেছিলেন । চৈতন্যদেব 


| যছুনাথ সরকার-_সাহিত্য পরিষদ পরিরকা মু্ঘলম।রীর যুদ্ধ বর্ণন]। 


৬২ বাঙলার ইতিহাস 


ভারত পরিক্রমা করে ধর্স প্রচার করেন্ছিলেন ৷ নূতন সাহিত্যও সৃষ্ট হয়েছিল । 
কিন্ত জাতীয় অকর্মণ্যত! এই নরভাবে উদ্দীপিত হয়ে এক-জাতীক্নতা গঠন 
করতে বাঙ্গালী তংকালে অক্ষম হয়। ধর্সক্ষেত্রে ভেদাভেদ উঠলেও কিন্ত 
রাজনীতিক্ষেত্রে এবং সমাজে একতা আনয়ন করতে পারেনি ৷ ভূ ইয়ারা 
একতা সম্পাদন করে কেন্দ্রীভূত পদ্ধতিতে কার্ধ করতে অপারগ ছিল। 

অধাপক সরকার মহাশয় "মুঘল শাস্তির, প্রশত্তি গেয়েছেন । কিন্তু মুঘল- 
যুগে বাজলায় আর মৌলিঞ্তার উদ্ভব হয়নি । রাজনীতিক্ষেত্রে শেষ দীপ 
নিবাপিত হয়েছে ভূষণার রাজা সীতারামের পতনে । অধ্যাঁপক্ষ সরকার 
ইহাকে বাঙগলার শেষ হিন্দ্ররাজা বলে অভিহিত করেছেন ।৯ 

কিন্তু তারপর সব অন্ধণণার! শাঁসকজাতির অনুকরণে বাঙ্গালীর চরিত্রেও 
অবনতির চরমাবস্থার উদয় তয়। 

মুঘলযুগে বাঙ্গালীর শৌরবার্ষের যেমন অবসান হয় অর্থনীতি ক্ষেত্রেও 
বাঙ্গালী পশ্চাৎপদ হয়। চন্দ্রধর বা টাদ সদাগর, ধনপতি সদাগরের দল আর 
বিদেশে গিয়ে শুকৃতার বদলে মুক্তা নিয়ে ঘরে ফিরে নি। সে সব তখন বিস্মৃত 
অতীতের গল্প হয়ে গেছে! উভার পরিবর্তে উত্তরভারত হতে ক্ষেত্রীজাতীয় 
ও রাজস্থান হতে জৈন ধর্মাবলম্বীরা এসে বাঙ্গলায় কারবার করতে থাকেন । 
ক্রমে তাহাদের মধ্যে কেহবা জমিদার (পাতসাহের খাজন। আদায়কারী ), 
কেহবা ব্যবসা করে মুলধন 1:1179.7)02-080109175 হলেন অর্থাৎ মুলধন 
খাটানোর কষ্ে নিযুক্ত হলেন । এই অবাঙ্গালী মূলধনীদের কাধের কেরামতিতে 
পলাশীর যুদ্ধের প্রহসন হয় । (এ বিষয়ে “রিয়াজু-স-সালাতিন' গ্রন্থের বিবরণ 
দ্রষ্টব্য )। আর বাঙলার বেশ্যশ্রেণীরা ? তার আজকালকার মতন দেশের 
অভ্যন্তরীণ আড়ৎদারীতে নিযুক্ত থাকেন। 

সমাজে পরাজয়ের প্রভাব £ এহেন মুঘলবিজয় যা” বাঙ্গলার রূপই 
পরিবর্তন করে দিলে তণ” নিশ্চয়ই সমাজে প্রতিফলিত হবে। প্রথমে একটা 
ব্াটীশ্রেশীয় ব্রাঙ্গণ-জমিদার দল সৃষ্ট হল! কায়স্থদের পতন হল । ঘটক- 
কারিকার গ্রন্থকার প্রতাপাদিত্যের ইঙ্গিতে কেশব ভট্টের মুখ দিয়ে যে দস্ভের 
কথা বাহির করেছেন তাহ কি আর বাঙ্গালী কায়স্থের পক্ষে প্রযোজ্য হয়? 
পুনঃ মুকুন্দরাম কবিকন্কণ ব্যাধ রাজ? কালকেতুর মুখ দিয়ে ভাড়ুদণ্ড কাগুকে | 
বলিয়েছেন 2 
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পরিশিক্ট 2 মৃদজমণন যুগ ১৫৩ 


“কাস্থনামসিঃ ধর্ঃ স্বর্গজপোব্রতাধিকঃ । 
গৃহণমি দেহি তং দেহি অসিঃ প্রাণত্তসিধনঃ ॥৮ 
( ঘটক কার্িকা )। 


হয়ে তুই রাজপুত বলিস, কায়স্থ সৃত। 
নচ হয়ে উচ্চ অভিলাষ ॥” 


কিন্ত রঘবনন্দনের মত--কলিতে দুই বর্ণ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ও শৃদ্র ছাড়া আঁর বর্ণ 
নাই (শুদ্ধিতত্ব )। আজ এই উক্তিব বলে কায়স্থ ও বৈশ্য শ্রেণীরা শুদ্রত্তে 
অবনমিত হলেন । বাঙ্গলাব রাজপুতদের ভূমিদান দিয়ে হুগলী মুশিদাবাদ 
প্রভৃতি জেলায় বসবাস করাঁবার ফলে তারা ক্ষভিয়তেব দাবী করতে থাকে, 
যদিচ বাঙ্গলার স্মৃতিতে তাদের এ দাবী স্বীকার করা হয়নি (বৃশস্পতির 
উক্তি)। নারায়ণদেবের পদ্ঘুপুরাণে এ শ্রেণীকে “জা তমরা রাজপুত” বল 
হয়েছে । কিন্তু মুঘল বিজয়ের পবে এই জাতি সম্মানীয় পদ ও অর্থ পেতে 
লাগল । পশ্চিমের রাজপুত ক্ষেত্রী বেনিয়া উচ্চশ্রেণী ও উচ্চপদস্থ বলে 
সম্মানিত হল! আর বাঙলার এই “জাতি বর্ণের জাতিবা অপদস্থ হলেন। 


পরাধীনতার একট? বড় মম্মীন্তিক পরিণতি এই যে বাঙ্গালী আর যোদ্ধা" 
শ্রেণীর লোক বলে গণ্য হয় নি। কিন্ত বাঙ্গালী পাইকদের কথ? “রিয়াজু-স- 
সালাতিন” পুনঃপুনঃ উল্লেখ করে গিয়েছেন । উক্ত পাইক দল গৌড় সুলতানদের 
[9:2101191) 00805 গঠন করেছিল । ভাঁবসী রাজ! মোজাফরসার সহিত 
অভিজাতদের যে অন্তর্যূদ্ধ হয় ত।.ত সুলতানের জাবসী ও আফগান সৈন্যের 
সঙ্গে বাঙ্গালীর সৈন্য ছিল (রিয়াজু-স ইংরাজী অনুবাদ, পৃঃ ১২৭)। আর 
হাজণ মহম্মদ কান্দাহারী বলেছেন, এই অন্তর্ুদ্ধে ১২০,০০০ হিন্দ্বু ও মুসলমান 
স্ৃত হয়। অবশ্য এই হিন্দ্বরা স্থানীয় লোক ছিল (এ, পৃ ১২৮)। কেবল 
একডালার মুদ্ধের বর্ণনাকালে দিল্লীর জিয়াবারণী গোডের ভাঙ্গী ইলিয়াস 
সাহের বাঙ্গালী পাইক ও তাদের চালক “কালামুখো+ রাজাদের বিষয় হাষ্যকর 
বর্ণনা করে বলেছেন যে তারা যুদ্ধের সময় মাটিতে কপাল ছুঁইয়ে পড়েছিল । 
আর সম্রাট ফিরোজ সার সৈনেরা তাদের মাথণ কেটে ফেলল ( তারিখি-হ- 
ফিরোজ সাহী )। 

মুঘল বিজয়ের পুর্বে মাধবাচার্য “চণ্ডী” পুস্তকের কালকেতুর বর্ণনায় 
বলেছেন, সে যুদ্ধে পরাজিত হলে তাকে যখন বন্দী,করে কলিজ রাজার সভায় 
নিয়ে খাড়া করা হয়, তখন “রাজসভা দেখিয়] বীর প্রণাম না করে!” এতই 
ঘনঙ্ননীয় সাহস ! আর কবিকঙ্কণ যিনি মানসিংহের বন্দনা করে গ্রন্থ আরস্ত 


১৫৪ বাঙ্গলার ইতিহাস 


করেছেন, তিনি কালকেতুকে যুদ্ধে পরাজিত করে চালের মরাইয়ের ভিতর 
লুকিয়ে রেখেছেন । পরাধীনতার এই পরিণতি ! 

শেষকথা 2.**“বাহারীস্তান” পুস্তক যার বর্ণনার এঁতিহাসিক সত্যতা 
এখনও যাচাই করা হয় নি তাতে আমর! আমাদের মধাযুগের জাতীয় 
কার্যকরী শক্তির পরিচয় যেমন পাই, অক্ষমতার কথাও তেমন পাই। এই 
পুস্তক পাঠে দৃষ্ট হয়, ভারতীয়দের বরাবর যে ক্রুটি ছিল বাঙ্গলাতেও তা 
প্রকাশ পায়। বাঙ্গালী যোদ্ধার! মুদ্ধক্ষেত্রে ০০0800৮০1০৫ হয়ে 
ছিলেন । ইহার অর্থ, বিপক্ষ মুদ্ধনীতির কৌশল বিষয়ে বেশী পারদর্শী ছিল । 
অজ্ঞানতাঁর সঙ্ীর্ণতাই ইহার জন্থ দাঁয়ী। পুনঃ বাহারীন্তান পাঠে দৃষ্ট হয়, 
সংখ্যাধিক্ই মুঘলের! জয়ী হয়। আবার প্রতাপাদিত্যের সম্বন্ধে বাঙ্গলা 
পুস্তকসমূহ পুনঃপুনঃ বলেছেন, সংখ্যাধিক্যের জন্যই মুঘলেরা প্রতাপাদিত্যকে' 
জয় করে। 


তৃতীষ্ব পরিচ্ছেদ 
॥ ইংরাজ যুগ ॥। 


“তম্মাদ্‌ যোগায়, যুজস্ব যোগঃ কর্ধাসু কৌশলম্‌ ॥” গীতা ২1৫ 


কর্মযেো!গে জাগি পুরুষের মত। 


পরসেব ব্রত কর উদ্দীপন ॥ 
(স্বদেশী রামায়ণ রত সঙ্গীত ) 


॥ শাঁসন-বিব্তন ॥ 


ভারতের ধনৈশ্ব্ষের প্রাচুধের কথা পাশ্চাত্যদের গাথার মধো বহুকাল থেকেই 
প্রচলিত আছে । রোমান সাজের পুরে ভারতীয়েরা রেশমী কাপড় 
প্রভৃতি বিক্রয়ের জন ভূমধাসাগরীয় দেশগুলোর মধ্যে যাতায়াত করতো। 
ঈজিপ্তে টঙেমিদের রাজত্বকালে আলেকজন্দ্রীয়াতে ভারতীয়দের উপনিবেশ 
ছিল । কেঠন এক অজ্ঞাতকাঁলে জনৈক ভারতীয় পর্যটক তথাকার পিরামিডের 
উপর আরোহণ ক'রে নিজের নাম লিখে রেখেছিলেন১। টলেমিদের সময়ে 
একজন ভারতীয় বণিক তথাকার এক মন্দিরের মহস্ত২ হয়েছিলেন । 

ভারত বহুকাল থেকেই ইউরোপের কাছে এক রহস্যপূর্ণ দেশ ছিল । 
থুষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে একখানি অর্ণবপো'ত জার্সাণ মহাসমুদ্রে জলমগ্ন 
হয় ;ইহার দু'জন নাবিক জামীণ।তে প্রবেশ করে সোয়াবীয়! রাজ্যমধ্যে 
আশ্রয় গ্রহণ করেন । তথাকার রাজ নিকাস্থ রোমান ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে 
তাদের পাঙ্গিয়ে দেন এবং তাদের স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের সুব্যবস্থা করে দেবার 
জন্য অনুরোধ জানান। রোমান এঁতিহাসিক প্লিনি এ” সংবাদ প্রথম 
শতাব্বীর সপ্তম দশকে লিপিবদ্ধ করে গেছেন৩। এই লেখক আবার 
বলেছেন আমাদের রোমীয় মহিলার1 এমন বিলাসী যে ভারতীয় রেশম 
( অংশুক ) ব্যতীত পরিচ্ছদ প্রস্তুত করবেন না এবং ভারতীয় ব্যবসায়ীর! 
এমন চতুর যে তার মূল্যস্বরূপ সুবর্ণ-মুদ্রা ব্যতীত অন্য কোন মুদ্রা গ্রহণ 
করবেন না। এরূপেই গুগুযুগে রোমান দীনার (71091091805 ) এবং তারপর 
পাল-যুগে বাঙ্গলায় এবং উত্তর গাঙ্গেয় উপত্যকায় গ্রীক পয়সা ত্রক্ক 
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১৫৬ বাঙ্গলার ইতিহাস 


(101901/08 ) ভারতে প্রচলিত হয়। রোমীয়দের সঙ্গে ভারতীয়দের 
বাণিজ্যিক আদান-প্রদানের বনু নিদর্শন ভারতীয় উপদ্বীপাংশের উপকৃলসমূহে 
আবিষ্কিত হয়েছে১। 

ভারতীয় বাণিজ্যের পণাগুলো বন্ুপুর্বে আরবের ইয়েমেনের ব্যবসায়ীদের 
মাধ্যমে ভূমধ্যসাগরীয় দেশসমুহে আনীত হত। এই কারণবশতঃ বাণিজ্যের 
স্ববিধার জন্য ঈজিপ্তের এক প্রাচীন ফ্যারাও (সম্রাট ) দ্বার সবয়েজখাল 
খনন কর হয়। টলেমীদের রাজত্বের সময় থেকে আমরা স্পষ্টভাবে 
ভাবতীয় বণিকদের নামোল্েখ হতে দেখি । রোমান সম্রাট অগস্টুস্‌ 
সীজারের সময়ে তিনটি ভারতীয় ব্যবসায়াদের প্রতিনিধিদল তার কাছে 
আসে। 

নিস্ত কাঁলে তবণীরা যখন পূর্ব-ভূমধাসাগরের দেশসমূহে প্রবল হয় তখন 
তাদেব অতাধিক উচ্চ শুল্ষনীতির ফলে অথবা অন্য কোন কাঁরণবশতঃ ভারতের 
সঙ্গে ইউরোপীয় বাণিজা বন্ধ তয়। সে সময় থেকেই ইউবোপীয়েরা জলপথে 
ভারতে আসার পথ আবিষ্কারের জন্য চেঞিত ছিল। জেনোয়ার নাবিক 
কলম্বান স্পেনের রাজার সাহায্য ও সহযোগীতায় ভারতের পথ আবিষ্কার 
করতে গিয়ে মধ্য আটলান্টিকের জলম্রোতে বাহিত হয়ে এক অজ্ঞাত মহাদেশে 
এসে উপস্থিত হন । কালে এই মহাদেশ আমেরিগো। ডেসপুচি নামক আর 
এক ইটালীয় নাবিকের নামানুসারে আমেরিকা নামে আখ্যাত হয়। শেষে 
পর্তুগীজ নাবিক ভাস্কো ভি গামা উত্তমাশ! অন্তরীপের দক্ষিণ পথ বেয়ে 
ভারতের দক্ষিণ মালাঁবাঁর উপকূলে এসে উপনীত হন। আর যে পথ প্রদর্শক 
(71101) তার অর্ণবপোত সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গের ভিতর দিয়ে ১৪৯৮ খুঃ 
দক্ষিণ ভারতে উপনীত কবেন তিনি একজন ভারতবাসন২ । 

সেই অবধি নানাজাতীয় ইউরোপীয়েরা ধনদৌলত লাভের আশায় ভারতে 
আসতে থাকেন এবং উপকৃলগুলোতে বাণিজ্ক্ষেত্র স্থাপন করতে আরম্ভ 
করেন। পাশ্চাতা এতিহাসিকেরা বলেন, ইউরোপের বর্তমান উন্নতির মূলে 
আছে প্রাচ্যের বাণিজ্য এবং ধন-সম্পদ । ইংলগ্ডের ব্মান শ্রমশিল্প-সভযতার 
(17017500121 01%117581097. ) মূলে আছে ভারতের ধন-সম্পদ লুষ্ঠন। 

কালের গতিতে পলাপীর মুদ্ধের পর ইংরেজ বণিক বাঙ্গলার দণুযুণ্ডের 
বিধাতা হয়। তারপর সম্রাট বাহাদ্বর সাহ আলম বাঙ্গলার দেওয়ানী, 
শাসনের ভার ইংরেজ ঈষ্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানীকে প্রদান করলে, এই কোম্পানী 
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বাঙ্গলার শাসনভাগ ইউরোপীয় ছ্াাচে গড়তে আরম্ভ করেন । শাসন বিষয়ে 
বাঙ্গলার অভ্যন্তরীণ অবস্থা! জানার জন্য একটা “কর্মসম্পাদন সভা” গঠন করা 
হয়। এই পরিষদ সমস্ত গ্রদেশ অনুসন্ধান করে তদন্তর যে মণ্তব্য তাদের 
সরকারের কাছে পেশ করেছিল তার নাঁম সিলেক্ট কমিটির রিপোর্ট । উক্ত 
অনুসন্ধান বিবরণীতে আইন-বিচার বিষয়ে এই মন্তব্য আছে যে, প্গ্রামে 
গ্রামে মৌলভী ও পাণ্ডতত আছেন ধাদের বিচার করিবার কোন ক্ষমতা নেই 
অথচ তাহার! বিচারকের পদাভিষিক্ত হয়ে আছেন । পুনঃ এই ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত 
বিচার করে যাহার উপরে রাগ আছে তাহাকে জাতিছ্যুত করেন। রাজাই 
লোককে জাতিতে পুনরুখিত করতে পারেন । কিন্তু মুসলমান রাজা হিন্দ্বুকে 
অত্যন্ত ঘৃণা করেনঃ সেজন্যে জাতিম্র্যুত ব্যক্তির জাতিতে উঠবার উপায় থাকে 
না। অতঃপর ইংরেজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর গভর্ণমেন্ট হুকুম দিলেন যেন 
বিন! অপরাধে আর কাহারও জাত মারা না যায়।” উক্ত বিবরণী থেকে 
বাঙ্গলার একটা সামাজিক রহস্যের দ্বার উদঘাটিত হলো ! মুসলমান যুগে 
ব্রা্মণদের মধে) জাত-মারামারি এত বেড়ে গিয়েছিপ যে বিয়ের রী।তমত 
অসুবিধা ঘটতো। যবন দোষ, রোহিলা দোষ, পাঠান দোষ, শৃদ্র দোষ 
প্রভৃতি বিবিধ প্রকারের দোষ দ্বারা আক্রান্ত হয়ে ব্রান্মণ-সমাঁজ বিপর্যগ্থ হয়ে 
গিয়েছিলো (দেবীবর ঘটকের “মলবন্ধন দ্রষ্টব্য)। কোন্‌ এক মুসলমান 
সিপাহী ব্রা্গণকে ঘুসি মেরেছে, তাতে তার জাত নষ্ট হয়ে গেল। মুসল- 
মানের খানার ঘ্রাপ কোন ব্রাক্মণেগ নাকে দ্ুকলো৷ তো অমনি 'ঘ্রাণেন 
অর্ভোজনম্” বলে তার জাতিপাত ংলো১। 

অবশেষে রাঠা ব্রা্গণদের “মেলবন্ধন" এবং বরেন্দ্র ব্রাঙ্গণদের “পটীবন্ধন” 
দ্বার] সম-দোঁষের লোকদের মধ্যে বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপিত হয়ে ব্রান্মণসমাঁজ 
সঞ্জীবিত হয়। এই বিভীষিকার কারণ কিঃ এসব বিষয়ের কোন অনুজ্ঞা 
স্মৃতিশাস্ত্রেও নেই । স্মৃতিতে অপরাধীর জন্য গ্রায়শ্চিত্ের ব্যবস্থা আছে বটে 
কিন্ত জাতীয় সমাঁজ থেকে বিতাড়িত করবার কোন অনুজ্ঞা পাওয়া যায় না। 
এট] তা*হলে স্বকপোলকন্পসিত ব্যবস্থা যার ফলে হিন্দ্রসমাজ বিপধস্ত হয়ে পড়ল । 
নবদ্বীপে বৈষ্ণব ধর্মগুরু হরিদাস গোম্বামী মহোদয় লেখককে বলেছিলেন__ 
মুদল্মান মুগে ব্রাহ্মণেরা মুসলমান রাজাদের অর্থ নিয়ে লোকের জাতিপাত 
করতো । এই বিষয়ের প্রমাণও আছে । তিনি একথা লেখককে বলেছিলেন 
এবং এ বিষয়ে অম্বতবাজার পত্রিকায় এই লেখার অনুসন্ধান করতে বলেন। 


১। অগেন্দ্রনাথ বসৃ-ব্রাহ্মণ কাণড। 


১৫৮ বাঙ্রলার ইতিহাস 


লেখক অনুসন্ধান করে দেখেছেন যে অনেক ব্রাল্মণ মুসলমান রাজাদের কাছ 
থেকে ভূমি “লাখেরাজ” হিসেবে দান পেয়েছে, অনেক ব্রাঙ্গণ মুসলমান যুগে 
মদতমাস' বৃত্তি বা তার পরিবর্তে “ভূমিদান” পেয়েছে ॥ কেন তারা পেয়েছে 
এ'দান? এ প্রশ্নের উত্তরে পরোক্ষভাবে স্বর্গীয় গোস্বমার উক্তির সমর্থন 
পাওয়! যায়। পুর্বোজ্জ সিলেক্ট কমিটির রিপোর্ট গৌণভাবে ইহা প্রমাণিত 
করে । 

'্রান্মণবর্ণণ হিন্দ্রর প্ুরোভিত শ্রেণী । তারা জাতিভ্রষ্ট হলে হিন্দ্রজাতি 
বিপর্যস্ত হবে! তুকি মুসলমান শাসকদের এই ধারণ] সাভ্রাজ্যবাদীক্ চল 
ছিল বলে অনুমান করা যায়। স্পর্শদোঁষ বা ধর্মভ্র্ট হওয়ার বিভীষিকা দ্বারা 
এ” অপকর্সের উৎপত্তির হেতু নিধারণ করা অসম্ভব, বিশেষত যখন কোন 
শাস্ত্রীয় বিধান এর পেছনে নেই। রাজনীতিক চালবাজি এবং লোকের 
অজ্ঞানতার ফলেই এই সমাগদ্রোহা অপকার্ষের সৃষ্টি হয়। বিদেশী ইংরেজ 
ইঞ্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানার সরকার এই বিষয়ে হস্তক্ষেপ ক'রে এই অপকম্ন 
অনুষ্ঠানে নিষেধ আরোপ করে দেয়। এর ফলেই পরে ফেরেঙ্গ দোষ, 
আলোমান দোষ, ফরাসী দোষ, আঙ্গরেজ দোষ প্রভৃতি “দোষ"-গ্রস্ত ব্রাক্মণ 
আর হয়নি । এই প্রথা এভাবে রদ হওয়ায় সমাজ প্রকৃতিস্থ হয়ে ভবিষ্যতের 
বিবতনের পথে অগ্রসর হওয়ার সুবিধা পায় । 

ইংরেজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানার সরকার সামাজিক রীতি বিষয়ে দ্বিতীয় 
বার হস্তক্ষেপ করেন 'সতীদাহ-প্রথ নবারণের কালে ॥। রাজা রামমোহন 
রায়ের পুর্বেই ক্ালকাতাব কাতপয় মহাঁনু৬ব ধ্যক্তি একটি সমিতি গণড়ে 
সতাদাহ প্রথা [নবারণের জন্য চেষউট১ হন। ব্রান্মষণ পাগুত শ্মশানে গিয়ে 
স্বামীর চিতায় প্রবেশকারা বিধবাকে বুঝাতেন ফোবধবার স্বামীর 1৮৩াগ্রিতে 
প্রবেশ কব। শান্ত্রামুমো।দত নহে। পরে রাজ। রামমোহন রায় আন্দোলন 
দ্বারা এ প্রথা রদ করার জন্যে ইংরেজ সরকারকে অনুরোধি করেন । এন্ছাড়া 
শিক্ষিতদের মধ্যে আরও অনেকে এই প্রথার বিপক্ষে ছিলেন। এ"সকলের 
সমর্থনের উপর ভরস] করেই গভর্ণর জেনারেল লর্ড বেন্টিঙ্ক ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে 
এই প্রথা আইন দ্বারা বন্ধ করে দেন। রাজা রাধাকান্ত দেবের নেতৃতে 
বিপক্ষদল বিলাতে প্রিভিকাউন্সিলে আপীল করেও হেরে যান। 

উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাৰি কাল থেকে সমাজের কুপ্রথ1 ও কদাচার 
নিবারণের জন্যে একদল শিক্ষিত হিন্দু অন্দোলন করতে আরম্ভ করেন এবং 
তদানীন্তন সরকার অনেক লে তা*র সহায়ক হন। ৯৮৫৫ থুষ্টাবে হিন্দ্রদের 
দ্বারা “বহু বিবাহ” প্রথা রদ করার জন্য আন্দোলন আরম্ভ হয়। ১৮৬৩ খুষ্টান্ডে 
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হিন্দ্রদের ২১০০০ লোকের স্বাক্ষরিত এক দরখান্তে বল' হয়_-কুলীনদের মধ্যে 
অনির্দিষ্ট সংখ্যক বিবাহ যেন বন্ধ করা হয়। কিন্ত সরকার এ বিষয়ে তখন 
হস্তক্ষেপ করেন নি১। 

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে (১৮৫৫ খুঃ) প্রথম সীওতাল বিদ্রোহ হয়। 
এই জাতি আগে বাঙ্গলার অধিবাসী ছিল নাঁ। বাঙ্গলার পশ্চিমভাগের 
পর্তমলার সানুদেশ যাহা দাঁমন-ই-কো নামে অভিহিত ছিল তথায় এদের 
অধিবাস ছিল । এই অঞ্চল পরে ভাগলপুর, ম্বুশিদাবাদ ও বীরভূম জেলাতে 
বিভক্ত হখ্ু২ । এরা তিন বার অভিযান দ্বারা পশ্চিমবঙ্গে এবং ঝাড়খন্তডে প্রবেশ 
করে বলে কথিত হয়ে থাকে । কবিকঙ্কণের চণ্ডাতে এদের নামোলেখ নেই । 
এদের ভাষার “মন-ক্ষেমর* কারেন জাতিদের ভাষার সহিত সাদৃশ্য আছে বলে 
একদল ভাষাতত্ববিদ বলে থাকেন । অগ্ঠদিবে হাঙ্গেরীয় প্রাচাতত্ববিদ ফন্‌ 
হাঁভেসী “মন ক্ষেমর' জাত'য় ভান্নার সহিত সঈাওতাল ভাষার সম্পর্ক সম্বন্ধে 
সন্ধিহীন১। ইনি অক্ট্রো-এশিয়াটিক বা অশুষ্বিক ভ1ষাগোষীর অস্তিত্বে বিশ্বাসী 
ননঃ । ইনি বরং স্াওতাল ভাষাকে ফিনোউগ্রীয় (1117109-1078115 ) 
ভাষাগে'ীর সহিত সম্পর্ক প্রমীণে তৎপর ৷ যা” হউক, সাওতালদের ভাষা, 
ধর্ম এবং আচার বিষয়ে আধ্যভাষীদের সংডভ কোন সাদৃশ্য নেই। তবে 
পাশাপাশি বসবাস নরার ফলে আধ্য আচারের কিছু প্রভাব তাদের ভেতর 
বিস্তারলাভ করেছে । 

এই সরল ও অজ্ঞ জাতি ভ্রমশঃ হিন্দ্র মহাজন ও জমিদারদের শোষণ ও 
লু্ঠনের বস্ত হয়ে উঠে । অবশে'ষ তারা বিদ্রোহ করে। সরকার কর্তৃক 
বিদ্রোহ দগ্রনের পর ১৮৫৫ খুষ্টাকে ৩৭ ধার। এবং :৫৭ খুষ্টার্ধে ১০ ধারা 
অনুায়ী সাওতাল পরগণাসমূহ একটা “বে-বন্দোশস্তা” জনপদরূপে পরিণত 
হয় । 

পুনরায় ১৮৭৫ খুষ্টাব্ের আগে সাওতালদের মধ্যে অশান্তির আশঙ্কা 
জেগে ওঠে এবং একটা ধম আন্দোলনও উপস্থিত হয় । তারা তখন নিজেদের 
কৌমগত ধর্ম পরিত্যাগ করে হিন্দ্ধর্ম গ্রহণ করতে আরম্ভ করেছে । এতদ্বারা 
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১৬০ বাঙলার ইতিহাস 


তার? এক প্রকারের রাজনীতিক সংঘ স্তাঁপনের আশা পোষণ করেছিল । কিন্ত 
সরকার সঙ্জাগ হয়েই পুলিশ ও সৈন্য মোতায়েন করে । ফলে সে উত্তেজনা 
থেমে যায় । 


১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে শিক্ষা বিষয়ে উন্নতিকল্লে সরকার সচেষ্ট হন । ইংরেজী 
এবং বাঙ্গলাভাষার মাধ্যমে ধম-নিরপেক্ষ শিক্ষাবিস্তার করার জন্যে ১৮৫৭ খুঃ 
লগুন বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুকরণে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয় । এ সময়ে 
সরকার পক্ষে একটা! কথা উঠেছিল যে বিগত সিপাহী বিদ্রোহের সঙ্গে শিক্ষা 
বিস্তারের সম্পর্কও ছিল । একদল বিশ্বাস করেন এবং প্রচারও করেন যে শিক্ষা 
বিস্তারের ফলেই নাঁকি বিদ্রোহ সমুখিত হয়েছিল। কিন্তু তৎকালীন 
শাসকবর্গ তা” অগ্রাহ্য করে বলেন যে বিদ্যালয়গুলে বিদ্রোহ উৎপাদনে 
অকিঞ্চিং পরিমাণে সাহায্য করেছিলেন । যা” হউক, বাঙ্গালীর শিক্ষাগ্রহণ 
ক্ষমত! বিষয়ে তাদের নিধিরোধিতা প্রমাণিত হয়েছিল । কিন্ত বিহারের 
লোকে এ বিষয়ে সন্দিগ্ধ ছিল, যেমন অজ্ঞ লোকেরা নিজেদের উন্নতি বিষয়ক 
যেকোন সঙ্কল্সে প্রথমে আপতভি করে থাকে। 


১৮৫৬ খুঃ ৮ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মভাশয়ের বিধবা-বিবাহ পুনঃ প্রচলন 
করার প্রচেষ্টাকে সরকার জয়মুক্ত করেন । বিদ্যাসাগর প্রাচান স্মৃতি 
পৃস্তকগুলো! থেকে প্রমাণ দেখান যে বিধবা-বিবাহ অশাস্ত্রীয় নহে। বস্ততঃ 
কৌটলোর অর্থশান্ত্র থেকে আরম্ভ করে মনু, কাত্যায়ণ, নারদ, পরাশর 
প্রভৃতি স্মৃতিতে বিধধা বিবাহের অনুজ্ঞা আছে । পুনঃ বাঙ্গলার বাইরে 
কতিপয় তথাকথিত উপজাতি ব্যতাঁত শুদ্রজাতিগুলোর মধে) বিধবা বিবাহ 
প্রচলিত আছে । আবার “তালাক” অর্থাৎ বিবাহ বিচ্ছেদও তথাকথিত 
অনক নিয় জাতিদের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়। কোৌটিল্য স্বয়ং এই বিষয়ে 
বলেছেন-_পরস্পরম দ্বেষং মোক্ষম অর্থাৎ পরস্পর “অবনিবন1” হলে পৃথক 
হবে। 

বাঙ্গলায় পূর্বে বিধবা বিবাহ প্রচলিত ছিল। বৌদ্ধ-মুগ আজ পর্যন্ত 
“সাঙ্গ, কথাটা তার সাক্ষ্য প্রদান করে । পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাকশিতে রচিত 
নারায়ণ দেবের “পদ্মাপ্রুরাণে বিধব! বিবাহ প্রচলনের কথা আছে । কেবল 
ব্রান্মণ্যবাদীয় আচরণের প্রবল চাপে উচ্চজাতিগুলে। এ প্রথা ত্যাগ করেছিল । 

তথাকথিত সিপাহী বিদ্রোহের পর ১৮৫৮ খুষ্টান্দে ইংলগেশ্বরী ভারতের 
রাজ্যভার গ্রহণ করায় ইফ্ট, ইন্ডিয়া ফোস্পানী উঠে যায় । ১৮৭৬ খুষ্টাব্ধে 
তিনি "ভারত সম্ত্রাজ্জী' উপাধি গ্রহণ করেন । ইংরেজ ইষ্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানী 
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প্রাজ্যপাল সিসিল বিডনের শাসনকালে ( ১৮৬৪-৬% ) বাঙগলায় কতিপয় 
সামাজিক কদাচার বিষয়ে তৃতীয়বার হস্তক্ষেপ করেন । ধমের মানতের নামে 
গঙ্গাসাগরে পুত্র নিক্ষেপ করা, ধর্মের নামে শরীরে বাপ ফৌড়া, গঙ্গাজলে 
স্ৃতদেহ ও পশুব শব ফেলে দেওয়া প্রভৃতি আরও অনেক কদাচার আইন দ্বার! 
দণ্ডনীয় করা হয়। উইলিয়ম ডিগব মহোদয় তার 'ব্রিটিশ-শাীসিত সম্বদ্ধ 
ভারত” (41১0০৯7210985 3116151) 1110197) নামক ব্যক্ত পুস্তকে এর একটা লম্বা! 
তালিক। প্রকাশ করেছেন। এ সব কদাচার বতমান সমাজ-শরীর থেকে 
অন্তহিত হয়েছে বলেই আজ আমাদের কাছে কদাচারগুলে। অবিশ্বাসের 
জিনিষ । উনবিংশ শতাব্দীর প্রাক্কাল পর্ষস্ত ধর্মের নামে বিভৎসতার কি 
তাগুব ন্ৃত্যই না সমাজে চলতো! আর অজ্ঞেরা তা শাঞজ্ের অনুজ্ঞ। বলে 
অবনত মস্তকে মেনে নঙ৬। 

পুনঃ ১৮৬২ খুঃ ফৌজদারী মোকদ্দমায় “মুরী গুথ1” বিডন মহোদয় কর্তৃক 
প্রবতিত হ্য়। তৎপর তার শাঁসনকালে বাঙ্গল। ভাষার মাধ্যমে প্রাথমিক 
শিক্ষাবিস্তারকলে “নম্লাল দ্ষুল”-সমুহ স্থাপিত হয় এবং গুরুট্রেনিং শিক্ষাপদ্ধতিও 
প্রচলিত হয় । 

তারপর ১৮৯১ খ$ সহবাস সম্মতি আইন (0917520 4৯০০ 4১০0) সরকার 
কর্তৃক গৃহীত হওয়ায় সমাজের বালবধূকে রক্ষা করার ব্যবস্থা কর? হয়। 
যৌবনাবস্থার পুর্বে অল্প বয়ন্ক বধুর স্বামী-গ্ৃহে বাস কর] হিন্দ্বর শান্ত্রাণু- 
মোঁদিত নয়। বাল্য-বিবাহ হিন্দ্বর হতো! । কিন্ত হিন্দ্রসমাজে তার প্রতিশেধক 
ব্যবস্থাও ছিল । ধর্সশান্ত্রেইে এই পথার নিষেধ আছে। বধু পুর্ণ বস়্ঃপ্রাপ্তা 
হলে স্বামী-গৃহে প্রেরিত হয়ে প্ুনবিবাহ সম্পাদিত হত। বাঙ্গলার বাইরে 
সর্বত্র এ ব্যবস্থা প্রচলিত আছে । কিন্তু বাঙ্গলায় এর বিপরীত রীতি প্রচলিত 
ছিল। এই রাতির ফলে অনেকস্থলে বালিকা বধূ ব্যাধিগ্রস্থ হতো । আশ্চষের 
কথা, রঘ্বনন্দন এ বিষয়ে নীরব ! শিক্ষিতদের আন্দোলনের ফলে বিপরীত- 
পক্ষীয়দের প্রতিবাদ সত্বেও ইংরেজ সরকার একট আইনের দ্বার] বালিকা 
বধূর সঙ্গে যৌন-সম্বন্ধ দগুনীয় করেন। 

উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয়াংশে বাঙ্গলার সীমাস্তের বিভিন্নস্থানে পার্বত্য 
কৌমদের মধ্যে অশান্তির উদয় হয় । লুসাই পর্বতে, চট্টগ্রামের পার্বত্য অঞ্চলে 
এদের সঙ্গে ইংরেজ সরকারের গোলযোগ ঘটে । এর। ইংরেজ রাজত্বে এসে 
গোলমাল করতে! বলে শুনা যায়। পরে ধীরে ধীরে তার? দমিত হয়ে যায় । 
আবার ১৮৮০-৯৪ খৃঃ তিব্বতীয়েরা সিকিম আক্রমণ করে, কিন্ত পরাজিত হয়ে 
তার। ফিরে যায়। মপিপ্ুরের সঙ্গেও যুদ্ধ হয়। 

৯১৯ 


১৬২ বাঙ্গলার ইতিহাস 


উনবিংশ শতাব্দীর শেষাশেষি বাঙ্গলায় নান! প্রকারের জ্বর ও মড়কের 
প্রাদুভাব ঘটে । সিমসিল বিডনের শাসনকালে বদ্ধমান এবং প্রেসিডেন্সী 
বিভাগ দ্ব'টোতে ১০৬২ সান্গে ভীষণভাবে মড়ক দেখা দেয় । যশোহর, নদীয়া, 
বারাপাত ও ভ্ৃগলশ থেকে বদ্ধমান অবধি এর প্রসার ঘটে । আবার ১৮৮১ 
সালে “নদীয়া জ্বর” নামে আর একপ্রকার জ্বরের আবিভাব ঘটে । এসবের 
কারণ নির্ধারণের জন্য একটা কমিশন নিযুক্ত করা হয় । কিন্তু এসব কারণের 
বিশেষ কোন হেতু আবিষ্কার করা যায় নি। কিন্ত এই মারাত্মক জ্বরে সহম্রে 
প্রায় ৪০ জন হিসাবে লোকের প্রাণ নাশ হয়ে যায় (হাজারে ৩৯৭২ ভাগ )১। 


১৮৭১-৭২ খুষ্টাবে সব্প্রথম লোকসংখ্যা গণনা আরম্ভ করা হয়েছিল । তা 
থেকে দেখা যায় যে সেকালে বাঙ্গলার লোক ছিল ৩৬,৭৬৯১৭৩৫ জন অর্থ'ৎ 
প্রতি বর্মাইলে 5৩০ জনের বাস। বাঙ্গলা এবং আসামের অধিবাসীদের 
মধ্যে মুসলমানের সংখ্যা ছিল ২০১৬৬৪,৭৭৫ জন । এদের ভেতর 

ংখ্যাধিক্যের বাস ছিল নিম্নবঙ্গে অর্থাৎ বাঙ্গলাভাষী বাঙ্গালাতে তাদের 
সংখ 1ছল ১৭:৪০০,০০০ জন২। এতদ্বার প্রতীয়মান হয় যে হিন্দ্রর সংখ্যা 
তৎকালীন মুসলমানদের দ্বিগুণ ছিল । 

১৮৮৯ খুষ্টাব্ে নদীয়াতে পুনরায় জ্বরের পাদুর্ভাব ঘটে। এবার ম্বত্ুর 
হার প্রতি হাজারে ৩৯৭২ জন । এবারের লোকসংখ্যা গণনায় দেখা যায় 
যে আসাম ব্যতীত বাঙ্গলার লোকসংখ্যা ৬৯,৫৬৬,৮৮১ জন । অতএব 
পুর্বাপেক্ষা শতকরা বৃদ্ধির হার ১০৮৯ জন। এবারে স্ত্রীলোকের সংখ্যা 
ছিল বেশী। হিন্দ্ূর সংখ্যা ৪৫,৪৫২,৮০৬ জন, মুসলমানদের সংখ্যা ২১,৭০৪ 
৭২৪ জন, খুষ্টানের সংখ্যা ১২৮১১৩৫ জন । এই সময়েই আরও দেখা যায় 
যে ঢাঁকা বিভাগে মুসলমানদের সংখ্যা বেশী । অন্যদিকে বদ্ধমান বিভাগে 
তার শতকর। ২৭৭ অর্থাং তিন জনের কম। ১৮৬৪ খুষ্টাক্ থেকে ১৮৭৪ 
পর্যন্ত জ্বরের প্রকোপই এর জন্য দায়ী বলে নিরূপণ করা হয়ে থাকে৩। পুনরায় 
১৮৭২ খুঃ থেকে ১৮৮৪ পর্যন্ত হিন্দ্রদের বৃদ্ধির হাঁর ছিল শতকরা ১৩৬৪ জন 
এবং মুসলমানদের হার ১০'৯৬। 

১৮৯১ খুষ্টাব্দে বাঙ্গলায় তৃতীয়বার লোকসংখ্য? গণন! কর! হয় । তাতে 
দেখা যায় পুধবঙ্গে বৃদ্ধির হার শতকর] ১৩৫ জন। এর কারণ বিবিধ 


কস প্রন 


১। বাকলাও-২য় খণ্ড, পৃত ৭৩০। 
২। এ  --১ম খণ্ড..পৃচ ৫১৬৫১৭। 
৩। এ  -ইয় খণ্ড, পৃঃ ৭৩৬। 





ংরাজ যুগ ১৬০ 


দেশের সাধারণ অবস্থা বিশেষ মড়কের প্রাদ্বর্ভাবের অভাব, বিহার ও মধাত্র 
'বাঙ্গলা থেকে আগত লোকের পুববঙ্গে উপনিবেশ স্থাপন । 

উত্তরবঙ্ষের উচ্চভূমিতে লোকসংখ্যা শতকরা ছয় জন হিসেবে বৃদ্ধি পায়, 
পহিমালয়ের পাদদেশে এবং গঙ্গার দুই কূলে লোকসংখা? কমে যায়। পশ্চিম 
বঙ্গে খনি কারখানা! অঞ্চলে লোকের সংখ্যা বেড়েছে কিন্ত মঠঢালেরিয়া অধ্যুষিত 
অঞ্চলগুলোতে লোকসংখ্যা কমেছে১। 


ভারত সরকারের দশ-বছর অন্তর দেশের অভ্যন্তরীন সালতামামীর সংবাদ 
যা 1106 £50০91 010 0106 17)012] 8100 209061181 10109855 2100. 
00101110105 01 11019 001 1106 12 9০815 170115 1891-92 গ্রন্থে 
লিপিবদ্ধ আছে । তাতে পাওয়৷ যায় যে বাঙ্গলাভাষী বাঙ্গলাদেশের পোক- 
সংখ্যা মোটামুটি ৪০,৪০০,০০০ জন । আসল বাঙ্গলায় (90891 1:091১৩1) 
দুভিক্ষ বস্তৃত অজ্ঞাত আর প্রচুর বারিপাতের জন্য এদেশ উবর!1। 

শেষে আসে ১৯৩১ খুষ্টাবের গণনা! তাতে দেখা যায় লোকসংখ্য! 
কমবেশী সাত কোটির উপর ; তার মধ্যে মুদলমানের সংখ্যা হিন্দ্র অপেক্ষা 
বেশী । 

এ ঘটন! (মুসলমান স্ংখ্যাধিক্য ) কি প্রকারে হল, এ বিষয়ে অনেকেই 
গবেষণা করেছেন। এক শতাব্দীর মধ্যে বিশেষভাবে হিন্দ্ব প্রধান প্রদেশ 
অহিন্দ্ব প্রধান কি প্রকারে হয়_-ইহ! একদিকে যেমন অতান্ত আশ্চর্যের বিষয় 
অন্যদিকে তেমনি আবার গবেষণার পিদ্যও বটে। 

মধ্যযুগের শ্তায় বিশেষভাবে ধম্নান্তর গ্রহণের হিড়িক ইংরেজ শাসনে হয় 
নি। তবে “ক্ষয়িক$ হিন্দ্র” চিরকালই ক্ষয়িফণজ হয়ে চলেছে । জনকতকের 
ভেতর তথাকথিত সংস্কার এবং স্বাধীনতা এই ক্ষযিকণতাকে ব্যাহত করতে 
পারে না। হিন্দ্রর সমাজ-ব্যবস্থা এবং তত্প্রসৃত বিধিনিষেধসমুহই এর জন্য 
বিশেষভাবে দায়ী! দেশ বিভাগের দ্বারা হিন্দ্রসমাজের ক্ষিমুগ্তার হ্রাস 
পাবে না। যে অজ্ঞাত কারণে বাঙ্গলায় হিন্দ্ব ক্ষত্িযু, হয়েছে পাঞ্জাবেও 
তাহাই কাধকরী হয়েছে । এর মুল কারণ সমাজ-শরীর মধ্যে অনুসন্ধান করতে 
হবে । 

তবে পুবোক্ত সংখ্যাতত্ব থেকে আমরা দেখি যে পশ্চিমবঙ্গে ই ক্ষয়িফুঙতার 
লক্ষণ পাওধা যায় সৃম্প্টভাবে ৷ ছিয়াতরের মন্বন্তর থেকে ইংরেজ শাসনের 


১। বাকল্যাণ্- ২য় খণ্ড, পৃঃ ৯০৩। 
২। ক্ষরিু হিন্দু-_প্রফুল্পকৃমার সরকার । 


৯৬৪ বাঙ্গলার ইতিহাস 


শেষ যৃগ পর্যন্ত ঘ্ৃতিক্ষ এবং মহামারীর প্রকোপ পশ্চিমবঙ্গেই বেশী হয়। এটি 
ক্ষয়িমুটতার একটি বিশিষ্ট কারণ বটে। হিন্দ্ুর জন্ম-হার অহিন্দ্র থেকে কম 
নয়। কিন্ত সমাজ-শরীরের ব্যাধি, বাল্য বিবাহ, বিধবার পুনঃ বিবাহের 
নিষেধ প্রভৃতি হিন্দুর সংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্তির অন্তরায় । ১৯৩১ খুষ্টাব্ধের জনহ- 
সংখ্যার তালিকায় দেখা যায় যে অবিবাহিত হিন্দ্র-মেয়ের সংখ্যা থেকে 
বিবাহিত হিন্দু-মেয়ের সংখা! কম, অর্থাৎ বিবাহের পর হিন্দ-মেয়েদের 
মধ্যে মৃত্যুহার বেড়ে যায» । হিন্দ্রর বন্ু-বিবাহ বস্ততঃ ছিল না। কিন্ত 
মুসলমানদের মধ্যে উহা আছে; হিন্দুর বিধবা বিবাহ প্রচলিত ছিল নাঃ 
মুসলমানদের মধ্যে এর প্রচলন আছে। সমাজ বিজ্ঞানের অভিমত এই যে 
সভ্যতা] বৃদ্ছির সঙ্গে সঙ্গে বংশবৃদ্ধির হার কমে আসে, দরিদ্রের বেপরোয়া 
ংশবৃদ্ধির ভাকটাও ক্ষীয়মান হতে আর্ত করে। অপরদিকে আমরা 
দেখতে পাই যে মুসলমানদের একদিকে যেমন সন্ততি-বৃদ্ধির হাঁর বেশী, 
তেমনি অপরদিকে সন্ততিদের মৃত্যুর হারও হিন্দ্বর অপেক্ষা অধিক। সুতরাং 
স্পষ্টই অনুমা , করা যায় যে বাঙ্গলার বয়স্ক হিন্দ্রর সংখা মুসলমান অপেক্ষা 
বেশী । 

কিন্তু আসল কথা থেকে যায় । এ বিষয়ে এটাই শেষকথ! যে কি প্রকারে 
হিন্দরপ্রধান বাঙ্গল। অকিন্দ্র-প্রধান হয়ে যায়। এ পরিবর্তন একট? সমাজ- 
তাত্তিক, নরতাত্বিক ও সংখ্যাশাস্ত্রের গবেষণার বস্ত । 

লোকগণনার অবস্থা! সম্যক হৃদয়ঙ্গম করবার জন্। এস্কলে ধমের ভিত্তিতে 
জনসংখ্যার তালিক] প্রদত্ত হল। এ জনসংখ্যা গণন1 প্ররাতন বাঙলা 
প্রদেশের অর্থাৎ বঙ্গ, বিহার, উড়িষা? এবং আসাম সহ ভিত্তিতে ধরা হয়েছে । 

১৮৭১-_৭২ খুষ্টাবে খাস বাঙ্গলা-__মোট জনসংখ্যা ৩৬১৭৬৯১৭৩৫ 

বাঙ্গলা এবং আসাম- হিন্দ্র_-৪২,৬৭৪,৩৬১ ; মুসলমান--২০,৬৬৪১৭৭৫ 
বেশীর ভাগ মুসলমান সংখ্যায় ১৭,৫০০১০০০ নিম্নবঙ্গের অধিবাসী অর্থাৎ 
বাঙ্গলাভাষধী অঞ্চলের লোক ॥। কলিকাতা 'ও সহ্রতলী এবং হাওড়ার 
জনসংখ্যা ৮৯২,৪২৯ ( গপন। বিশ্বস্ত নহে )। 


এ জনসংখ্যা! গণনার মধ্যে ১৭,৩৯৯ বর্গমাইলের বাসিন্দা__যথা, সুন্দরবন, 
আসামের লখিমপ্ুর ও কাছাড়ের পার্বত্যাঞ্চলের এবং ধড় নদীসমুন্ব অঞ্চল 
বাদ দেওয়া হয়েছে । পারত্য চট্টগ্রাম এবং পাহাড়ের সামগ্রিক ও পরি পুর্ণ 
গণন' গ্রহণ করা সন্তব্‌ হখ়্ান। তদ্রুপ দাজিলিং পর্বতের সানুদেশস্থ তরাই,, 
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১1 এ বিষয়ে ১৯৫১ সালের সেন্সাস তালিক। দ্রষ্টব্য। 


৩৮ শপে 


ইংরাজ যুগ ১৬৫. 


ভুটান, ডুয়ার্+$ সিকিম, নাগা পরৰতের এবং আসামের অধ-স্বাধীন-জাতীয় 
লোকসমূহের গণনা সম্ভব হয়নি১। 


১৮৮১ খুঃ 
বাঙক্গলা জনসংখা 
ব্ধমান বিভাগ ৭১৩৯৩,৯৫৪ 
প্লেসিভেন্সি ৮১২১১,৯৮৬ 
রাজসাহী ৭,৭২৬,৭০১ 
ঢাকা ৮১৭০৫,৯১৬ 
চট্টগ্রাম ৩,৫৬৯১০৭১ 


উপরোক্ত হিসাব বাকল্যাণ্ড গ্রদত্ত ১৮৯১ খুঃ তুলনামূলক সংখা? হতে 
'মুৃহীত তয়েছেহ। 

জনসংখা। শতকরা! ১০৮৯ বুদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে । বৃদ্ধির শতকরা হার 
বদ্ধমান বিভাগে সবাপেক্ষা কম-_যথা, ২৭৭%।  ১৮৬৪-৭১ খুঃ “বদ্ধমান 
সবরের” প্রকোপই জনসংখ্য। হাঁসের কাঁরণ বলে ধরা হয়েছে । ১৮৭২-৮১ খুঃ 
মধো বিতার সমেত বঙ্গপ্রদেশে হিন্দুর সংখ্যা বৃদ্ধি ১৩১৪% ; মুসলমান 
১০১০১ খুষ্টান ৪০*৭১%, বৌদ্ধ ৯৩"২৯% 1৩ 


আসাম ব্যতীত বাঙ্গল! প্রদেশ (বিহার সহ ) ১৮৯১ 


বাঙ্গলণ জনসংখা। শতকর] বৃদ্ধির হার 
বদ্ধমান বিভাগ ৭১৬৬৮১৮০৮ ৩৯৮ 
প্রেসিডেন্সি » ৮১৫১২১৬৩০ ৩৬৬ 
ব্রাজস+হী *' ৮১০১৯১১০৭ ৩৭৮ 
ঢাকা রি ৯১৮৪৪১১২৭ ১৩:০৭ 
চট্টগ্রাম *' ৪,১৯০,০৮১ ১৭৭০ 


(বাকল্যাণ্ড__২য় খণ্ড ; পৃঃ ৯০৩ হইতে গৃহীত ) 


পুর্ববঙ্গে জনসংখ্যা শতকরা ১৩২ ভাগ বৃদ্ধি হয়েছে। সাধারণ শ্রীবৃদ্ধি, 
মড়কের অভাব এবং বিহার ও মধ্য-বাক্ষলা! থেকে গিয়ে লোকের উপনিবেশ 
স্থাপন প্রভৃতি লোকসংখ্য! বুদ্ধির কারণ বলে অনুমিত হয়। উত্তরবঙ্গে 


১) 3001018110--73617591 000517 0175 1.6 009৮6110175 7 ৬০1 1, 700০ 
51417 (1901), ্ 

২। 8001018070--1391559] [01091 0119 1.৮. 00%%910015 7 ৬০], 11. 0. ৯03০ 

৩1 31001019190 910. 0০. 736-37, 


১৬৩ বাঙ্গলার ইতিহাস 


জনসংখ্যা বৃদ্ধি শতকর! ৬ জনের বেশী । কিন্তু হিমালয়ের সানুদেশ এবং 
ণাঙ্জার উভয়তীরাঞ্চলে জনসংখ্যা কমেছে । পশ্চিমবঙ্গে শিল্পকেন্রর ও খনি 
অঞ্চলে লোকসংখ্য বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছিল বটে, কিন্তু ম]যালেরিয়া উপদ্রত অঞ্চলে 
সংখ্য। হ্রাসপ্রাপ্ত হয়েছে ( বাঁকল্যাণ্ড--এ, ২য় খণ্ড, পুঃ ৯০৩ )। 


লোকগণন। বংসর াহন্্ব মুসলমান 
১৯০১ ২০,১৬০১৫৪১ ২১১৯৪৭,৯৮০ 
১৯১৯ ২০১৯৪৫৬১৩১৯ ২৪,২৩৭,২২৪ 


১৯৫১ খুঃ পশ্চিমবঙ্গ আদম সুমারীর হিসাব । 
( মোট লোঁকসংখ্যাঁ_-২৪,৮১০১৩০৮ ) 


হিন্দ্র-_ ১৯১৪৬২,৭০৬ ৭৮৪৫%, 
শিখ-__ ২৯৮৬৪ ০"১২% 
জৈন-_ ১৯,১১৬ ০*০৮% 
বৌদ্ধ-_ ৮১,৫৭৬ ০*৩৩% 
জারতুষ্ীয়__ ১,৯১৮ ০*০১% 
মুসলমান-_ ৪১৯১২৫১৪৯৬ ১৯৮৫% 
খুষ্টান__ ১,৭৫১০২১ ০৭০% 


( পশ্চিমবঙ্গ আদম সুমারী রিপোর্ট ভষ্ঠ খণ্ড ; পৃঃ ৬৮) 


পূর্ব পাকিস্থান থেকে হিন্দুরা ক্রমাগত চলে আসার ফলে পশ্চিমবঙ্গ রাস্ট্রে 
এক্ষণে হিন্দুর সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হতেছে। 


উদ্ধত তালিকাসমূহে দেখা যায়, ১৮৯১ খৃঃ থেকে ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগে 
লোকসংখ্য! বৃদ্ধির হার অত্যধিক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে । তারপর ১৯০১ খুঃ হতে 
দৃষ্ট হয়, মুসলমানের সংখ্যা মোটের উপর কিঞ্চিং বেশী । এই গণনাকাল 
থেকেই মুসলমানের বৃদ্ধির হার ক্রমশঃ বাড়তির পথেই চলেছে । ১৯৩১ সাপের 
গণনায় হিন্দ্ব অপেক্ষা মুসলমানের মোট বৃদ্ধি প্রায় ৬৬ মিলিয়ন (৬০ লক্ষ ) 
বেশী; কিন্তু ১৯৪১ সঙ্গের গণনায় বরদ্বিব সংখ্যা দাড়ায় ৮ মিলিয়ন অর্থাৎ 
আশী লক্ষ । 


ইংরাজ মুগ ১৬৭ 


১৯০১--১৯১১ খুঃ পর্যন্ত বাঙ্গলার জনসংখ্যার হাঁস-বৃদ্ধির শতকরা হার 


(ড81190101) 1001 06101 ) :-- 


আঞ্চলিক নাম [হন্দ্ মুসলমান 
বাঙলা +৩*৯ +১০'৪ 
পশ্চিমবঙ্গ 4১৭ 4-3+৯ 
মধ্যবঙ্গ +৫২ + ৩১ 
উত্তরবঙ্গ +২৭৯ +৪২ 
পুববঙ্গ +৬৬ + ১৪৬ 


(919615101091 4৯05080200৬. ০01 ৬৬০51 73611691) 


১৮৯১ খুঃ গণনায় ঢাকা ও চট্রগ্রাম বিভাগে লোকসংখ্যার কিঞ্চিত বুদ্ধি" 
প্রাপ্তি দুষ্ট হয়, কিন্তু ১৯০১ খুঃ থেকে বাঙ্গলাঁয় জনসংখ্যা গণনায় মুসলমানের 
সংখ্যা ক্রমবধিত ভারে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হতে দেখা যায়। ১৯১১ খুঃ লোক 
গণনায় একমাত্র মধ্যবঙ্ত বাত্তাত বাঙ্গলার সত্রই মুসলমানের সংখ্যা-বৃদ্ধির 
হার বেশী । পুর্ববঙ্গে এই বৃদ্ধির হার আবার সর্বাপেক্ষা অধিক। হিন্দ 
অপেক্ষা! মুসলমানের বৃদ্ধির হার দ্বিগুণেরও বেশী । এই হারের আকন্মিক ও 
বিস্ময়কর বৃদ্ধির কারণ কি? নিম্বোক্ত তালিক খাস বাঙলা অঞ্চলের 
( আসাম, বিহার ও উড়িস্যা বাদ )। 

এ বিষয়ে '৫১ খুঃ গণনাকালে পাকিস্তানের সেন্সাস রিপোর্ট (30115017 
০. 2 ) স্বীকার করেছে যে ১৯২১৯, ১৯৩৯, ১৯৪১ খৃ$ সেন্সাসসমূহ রাজনীতিক 
এবং সাম্প্রদায়িক প্রভাব দ্বার। প্রভাবান্বিত হওয়া সম্ভব হতে পারে । এ 
রিপোর্টে আরও বল] হয়েছে যে, ১৯৪১ খুঃ সেন্সাসে পূর্ববঙ্গের লোকসংখ্যা 
৪২৩ মিলিয়ন দেখান হয়েছে । কিন্তু সঠিক গণনায় প্রকৃত সংখ্যা হবে ৩৮৬ 
মিলিয়ন। প্রনঃ ১৯৫১ খৃঃ গণনায় (যাহা পক্ষপাতশৃন্ত বলে দাবী করা তয়) 
লোকসংখ্যা ৪২১ মিলিয়ন নির্ধারিত হয়েছে । এতদ্বারা! স্পষ্টই প্রতীয়মান 
হয় যে, সাম্প্রদায়িক উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়েই ১৯৪১ খুঃ গণনার ৪২৩--৩৮৬ 
-০৩'৭ মিলিয়ন মিথ্যা গণনা হয়েছে১। এই থেকে আমরা এই সংবাদ পাই 
যে পূর্ববঙ্গে ১৯৪১ খুঃ লোকগণনায় প্রায় ৪ মিলিয়ন মিথ্যা লোৌকগণন1 কর' 
হয়েছিল 1 


৯1 038০66৫ 119 0510909 01 10019, 1951 :/৫]. ৬]; 01. 44৯. 5010 00. 
263-364. 


১৬৮ বাঙ্গলার ইতিহাস 


এস্থলে ইহাঁও লক্ষণীয় যে ১৯২১ খৃঃ গণনায় “পটুয়াঃ প্রভৃতি যেসব জাতিকে 
হিন্দ্-তালিকাভূক্ত করা হয়েছিল ১৯৩১ খৃঃ গণনায় তাদেরকে মুসলমান 
তালিকাভুক্ত করা হয়েছিল। এরূপ অনেক জাতি যাহার হিন্দু সমাজের 


ছত্রছায়ায় বাস করে তাদেরকে 'অহিন্্র' এবং কৌমগত (11091) বলে গণ্য 
করা হয়। 
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সাআ্াজ্যবাদী রাজনীতিক কারণবশতঃ বাঙ্গলায় হিন্দুর সংখ্যা কম করে 
প্রদর্শন করা হয়েছে । আবার উচ্চ জাতিসমূহকে দ্রবল করবার জন্য হিন্দ্বুর 
মধ্যে জাতি-হিন্দত্র এবং তপশীলতৃক্ত প্রভেদ ও পার্থক্য আনয়ন কর] হয় । 
এই বিভাগ স্মৃতিগত দ্বিজ, সংশুদ্র, অসংশুদ্র এবং অস্ত্যজ পদ্ধতি অনুযায়ী নয়। 
ইহা ভ্রিটিশ সাআজ্যবাদীয় বিভাগ । 

পুনঃ ভারতে "৫১ খুঃ লোক গণনার রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, ১৯৪১ খুঃ 
পশ্চিমবঙ্গের লোকসংখ্যা ২১,৮৩৭১২৯৫ 2 কিন্তু ,৩১ খুঃ-এর সংখ্যা ১৭,৬৬২, 
৪২৭ এবং ১৫১ সালের লোকসংখ্যার ২৪,৮১০,৩০৮ মধ্যে পার্থক্য এত 
সুস্প্টরূপে অগ্রহণীয় যে ইহার জন্য অনুসন্ধান প্রয়োজন । অনুসন্ধানের ফলে 
রিপোর্টে দেখা যায় যে এস্কলেও ৫% অর্থাৎ ১৭ মিলিয়ন১ মিথ্যা গণনা 
প্রদান করা হয়েছিল২ । 

তৎপর কথা উঠে, ভারতের জনসংখা। বৃদ্ধির হাঁর অন্যান্য দেশ অপেক্ষা 
অধিক কিনা? এ বিষয়ে ভারতীয় অর্থনীতিকারের৷ পুন পুনঃ বলেছেন যে 
অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারতের লোকসংখ্যা বৃদ্ধির হার অধিক নয় । 
১৯৫১ খুঃ সেন্সাস রিপোর্টেও ভারত তথা বঙ্গ প্রদেশ এই তথ্যের পুনরুক্তি 
করেছে। 


১ 09০190 117 €02109115 01 12075, 1951: ৬০]. চা; 4৮ 2৩2০7 
[. 397. ্ 
২। এঁপৃহ ৩৬৪। 


৩ 13. ্ব.109009--10121500105 ০1 1,800 10011010705 01 117019. 





ইংরাজ যুগ ১৬৯ 


এই রিপোর্টে জনৈক ইংরেজের গণনা উদ্ধত করে১ দেখিয়েছে যে 
১৮৭১-_-১৯৪১ খুঃ পর্যন্ত ভারতের লোকসংখা! বৃদ্ধির হার সমগ্র জগতের এই 
১৮৮০--১৯৪০ খু$ সময়ের বৃদ্ধির হার (০৬৯২) অপেক্ষা কম (০৬০২% ] 
এই সংখ্যা ইউরোপ, উত্তর আমেরিকা এবং অনান্য দেশ অপেক্ষাও কম । 


সেন্সাসের তালিকাগুলি তুলনা করলে দেখা যাবে যে ১৯২১ সাল 
থেকে বাক্ষলায় লোকসংখ্যা বাড়তির পথে । "৫১ সালের সেন্সাস রিপোর্ট 
বলে যে ইহার কারণ ১৯২০ খুঃ রাজনীতিক আন্দোলনের ফলে যখন 
দেশ ক্রমশঃ স্বায়ত্ত শাসন পেতে লাগল তখন ম্যালেরিয়া, মহামারী, দৃভিক্ষ 
প্রভৃতির প্রতিষেধক এবং কৃষি উন্নয়নমূলক আইন প্রণয়নের ফলে লোকসংখ্য? 
হ্রাসের কারণগুলি বিদুরিত হতে লাগল । গ্রামে চিকিৎসার বাবস্থা হতে 
লাগল । নগরের সহিত রেল, বাস গ্রভততি দ্বার সহজ যোগাযোগ স্থাপিত 
হওয়ায় গ্রামস্থ লোকদের অর্থনীতিক স্বাচ্ছন্দ্য এ্দ্ধিপ্রীপ্ত হয়। এই সকল 
সৃবাবস্থার ফলে লোকসংখ্য। বৃদ্ধি হয় । 


অগ্তদিকে পশ্চিমবঞ্গে মোট লোকসংখ্য। হ্রাসের কারণ পুবোক্ত মহামারী 
মালেরিয়া প্রভৃতি দ্বারা লেখকক্ষয়। এই রিপোর্ট বলে মিঃ হান্টার এবং 
১৮১০ খুঃ ৫ম রিপোট (100) তি10০010 01 1882) বলছে যে, ১৭৭০-_ 
১৭৭৪ খুঃ (-৭৬-এর মন্বন্তর ) মোট লোকসংখার ৩৫২ এবং কৃষিজীবীদের 
৫০% লোক এই দ্বভিক্ষে মারা যায় । 


আবার ঈষ্ট ইপ্ডিয়া কোম্পা*দর তিসাবে লোকক্ষয়ের সংখ্যা ছিল ১০ 
মিলিয়নের উপর, অর্থ এক কোটিরও বেশা । 


ইংরেজশাসন প্রবনের প্রাককালে খাস বাঙ্গলার লোকসংখ্যা কত ছিল 
তাহা সঠিকভাবে জানবার কোন উপায় নেই। তৎকালীন গভর্ণর জেনারেল 
মারকুইস্‌ অফ ওয়েলেস্‌লীর অনুজ্ঞাবলে ১৮০১ খুঃ কালেক্টর এবং জজদের 
দ্বারা! যে লোকসংখ্যা ধার্য করা হয়েছিল সেই উভয় গণনার মধ্যে পার্থক্য 
দৃষট হয়। ইংরেজ কোম্পানী দেওয়ানী প্রাপ্ত হবার পর যে লোকগণন! 
করে তদ্বারা তিনটি নিয়বঙ্ষ প্রদেশের জনসংখাা ১০ মিলিয়ন অর্থাৎ এক 
ক্রোড ধার্য করে. কিন্তু এই সংখ্যা কম বলেই প্রতীত হয় । 
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১৭০ বাঙ্গলার ইতিহাস 


১৭৮৬-৮৭ খুঃ সার উইলিয়ম্‌ জেম্স্‌ মনে করেন যে বালা, বিহার, উড়িস্যাঁ' 
এবং বারাণসীর (তৎকালীন বাঙ্গাল] প্রদেশে) লোকসংখ্য। ছিল ২৪ মিলিয়ন । 
আবার কোলকব্রক মলোদয়ের ১৭৯৪ খুঃ গণন! ৩০ মিলিয়ন১ । ১৮৭১ খৃঠ. 
থেকে লোকসংখ্যা গণন] দ্বারা আমরা স্পষ্টই দেখি যে পুরাতন সুরে বাঙ্গলা 
বিহার এবং উড়িস্কার লোকসমূহ অনেক মহামারী, দৃঙিক্ষ, নৈসগিক এবং 
অর্থনৈতিক আপত উত্তীর্ণ হয়ে বংশবৃদ্ধি করেছে । এছ্বারা ভারতবাসী 
বিশেষতঃ হিন্দুর পুত্র উৎপাদন শক্তির নৃন্তত। প্রমাণিত হয় না। কিন্ত '৭৬-এর 
দুতিক্ষ এবং উনবিংশ শতাব্দীর শ্ষভাগের মহামারীসমূহ দ্বার পশ্চিম বাঙ্গলার 
লোকসংখ্য' বৃদ্ধি রোধ করেছে । 

প্ুনঃ ১৯৩৯ খুঃ সেন্সাস রিপোর্টার হিন্দ্বর মধ্যে শিক্ষা বিস্তার লোকসংখ্যা 
বুদ্ধির একটি অন্তরায় বলে মনে করেছেন । বস্ততঃ সমাজতত্ববিদগণ বলেন, 
উচ্চশিক্ষা এবং সভ্যতা বৃদ্ধির ফলে সমাজের দায়িত্বহীনভাবে বংশবৃদ্ধি রুদ্ধ 
হয়। শিক্ষিত হিন্দ্রর পক্ষে তাহ! প্রযোজ্য হতে পারে । 

ইচ্ট ইগ্ডিয়া কোম্পানী যখন দিল্লীর বাদশাহের কাছ থেকে বাঙ্গলার 
দেওয়ানী গ্রহণ করে সেদিন থেকে এদেশে দ্ভিক্ষের প্রকোপ বাড়তে আরম্ত 
করে। হিয়াত্তরের মন্বস্তর (১৭৭৬) বাঙ্গলায় কুখ্যাত হয়ে রয়েছে । সমগ্র 
বাঙ্গলার পশ্চিমভাগ অর্থাং রঙ্গপ্ুর থেকে বর্তমানের পশ্চিমবঙ্গে দ্বভিক্ষের 
ভীষণ প্রকোপ দেখা দেয়। এই ঘটনাকে উপলক্ষ করেই বঙ্কিমচন্দ্র তার 
“আনন্দমঠ” প্রস্তকের অবতারণা করেন । বাঙ্গলার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ লোক 
এই দ্বভিক্ষে প্রাণ হারায় । 

১৮৭৩-৭৪ খুষ্টারকে আবার দ্ুন্ডিক্ষ “দখা দয । ভারপর ১৮৯৩-৯৪ ও 
১৮৯৬-৯৭ খৃষ্টাব্দে উহা! পুনঃ প্রকট হয় । তাছাড়া খণ্ড ও বিক্ষিপ্তভাবে মালদহ 
মেদিনীপুর প্রভৃতি নানাস্থানে দুভিক্ষের আবির্ভাব ঘটে । অবশেষে বিগত 
পৃথিবীব্যাপী মহাঁসমরের কালে সার] বাঙ্গলায় এক ব্যাপক ত্বভিক্ষ দেখ! দেয়। 
জাতীয়তাবাদীদের হিসেবে তখনকার প্রাণহানির সংখ্যা পঞ্চাশ লক্ষ, আর 
ইংরেজ সরকারের হিসেবে পনের লক্ষ । লোকে এ দ্বভিক্ষকে বলে মানুষের 
তৈরী দৃন্ডিক্ষ (0191)-11900 91016) । এ'ভাবে ইংরেজ রাজতে ভারতের 
একস্থানে কি অপরস্থানে দুভিক্ষের প্রকোপ লেগেই থাকত । 

তাস্ছাঁড়া ছিল মড়করুপী নানাপ্রকারের জ্বর । আজও লোকে কথায়, 
বলে-_“ম্যালেরিয়] বাঙ্গলারু স্বত্যুদণ্ড' ! এসব কারণ থেকে দু”টি তথ্য অবগত, 
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ইংরাজ যুগ ১৭১ 


হওয়া] যায়ঃ (ক) বাঙলার অধিবাসীদের শারীরিক দুর্বলতার বৈজ্ঞানিক 
সবল কোথায়? (খ) বঙ্গে হিন্দুর সংখ্যা উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যকাল থেকে 
কিভাবে ত্রাস পেল । সাইর "মুতাক্ষরিণ, পুশ্তকে বগিত বিবরণ এবং হাণ্টারের 
অনুসন্ধান অনুযায়ী উনবিংশ শতাব্দীর প্রান্কালে বাঙ্গলা ছিল বিপুলভাবে 
হিন্দু-প্রধান। কিন্ত উপর্যুপরি মড়ক, ম্যালেরিয়া এবং দুভিক্ষ যা” প্রধানতঃ 
পশ্চিমবাজলায় দেখা দিয়েছিল তাহাই হিন্দ্বকে হীনবীর্য করে দেয়। ফলে 
তার জনসংখ্যাও কিছুট1 কমে যায়। 

অপরদিকে আমরা দেখি, পুনঃ প্রুনঃ ছুভিক্ষের প্রাদুর্ভাবের ফলে 
পুর্ববন্থের স্থানে স্থানে রাইয়তের! সংঘ (1,68896) ও সমিতি গ'ড়ে সংঘবদ্ধ 
হবার চেষ্টা করে১। ১৮৭৩ খুঃ পাবন। জেলায় জমিদারদের বিরুদ্ধে ভীষণ 
ভাবে রাইয়ত অর্থাৎ কৃষিজীবী প্রজাদের উত্থান ঘটে । এর ফলেই 
510210094০6 ৬]]] 01885 নামক বিল সরকার কর্তৃক গৃহীত হয়। 

ইংরেজ বাঙ্গলার দেওয়ানী গ্রহণ করার পর খাজন। আদায়ের সময় 
যেসব অকথ্য অত্যাচার করে তার ফলে উত্তরবঙ্গে রংপুর প্রভৃতি স্থানে ভীষণ 
প্রজা-বিদ্রোহ দেখা দেয়। এই ঘটন1 ওয়ারেন হেন্টিংসের সময়ে ঘটে। 
সে সময় থেকে ইংরেজ রাজত্বের শেষকাল পযন্ত অর্থনীতিক কারণে এক 
আদর্শ নিয়েই বাঙলার কৃষিজীবী প্রজার! জাতিধম্ম নিবিশেষে সংঘবদ্ধ 
হয়ে তাদের উদ্দেশ্য সফল করবার প্রয়াস পেয়েছে । নীলকরের বিপক্ষে 
আন্দোলনের সময়ে নদীয়া, পালন, যশোর এবং অন্যান্য স্থানে জাতি-ধর্ম 
নিরপেক্ষ কৃষকেরা আন্দোলন চালিয়েছে । ক্রমে ক্রমে এই গণশ্রেণী নিজেদের 
একতা উপলব্ধি করতে থাকে । এই একতার ক্রমবিকাশ লক্ষ্য করে সাআ্রাজ্য- 
বাদী সবকার ভীত হয়ে পড়ে! অবশেষে সান্প্রদায়িক বিদ্বেষ-বহিতে ইন্ধন 
দিয়ে লোকদের বিচ্ছিন্ন করে ! 

১৮৮২-৮৩ খৃষ্টাব্দে কুখ্যাত “ইলবার্ট বিল, পাশ হওয়ার পর 
ইউরোপীয়দের ভেতর তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হলে ভারতীয় ও ইউরোপীয় 
নাগরিকদের মধ্যে পারস্পরিক বিদ্বেষ বিশেষভাবে জেগে উঠে । এই বিলের 
দ্বারা ভারতীয় দায়র1 বিচারকের ইউবোপীয়দের বিচার করবার ক্ষমতাপ্রাপ্ত 
হয়। তার ফলে এ বিল ইউরোপীয়দের বিশেষভাবে বিক্ষুন্ধ করে। তারা 
কলকাতাঞ্চ টাউন হলে এক সভায় প্রতিবাদ জানিয়ে প্রস্তাব গ্রহণ করে যে এই 

বিল একদিকে ইউরোপীয়দের সুবিধা হরণ করছে কিন্ত অপরদিকে দেশীয়দের 


১। বাকল্যাও- এ, পৃঃ ৬০১। 


১৭২ বাঙ্গলার ইতিহাস 


তেমন কোন বিশেষ সুবিধেও প্রদান করতে পারছে না ইত্যাদি । এসব 
মস্তব্যকারীদের মধ্যে অনেক ফিরিঙ্গি, ইহুদী এবং আরমানীয়ও ছিল। এদের 
মধ্যে আরমানীয় বক্তাটি ভারতবাসীদের হীন কুকুর বলে গালাগালি দেয়। 
এতদ্বার! উভয় সমাজে প্রবল বিদ্বেষ-বহিন উদ্দাপিত হয়ে উঠে । তৎকালীন 
বাঙ্গল1 সাহিত্যে এই কলহের জের প্রতিফলিত হয়েছে । পশ্চিম এশিয়। থেকে 
পলাতক ইহুদী ও আরমানীয়েরা বহুদিন থেকে ভারতে এসেছে ও আসছে ॥। 
ভারত তাদের কাছে নিরাপদে বসবাসের স্থান। ইংরেজাধিকারে তারা 
শ্বেতকায় জাতি বলে পরিগণিত হয়ে ইউরোপীয়জাত নাগরিকদের সুবিধা 
ভোগ করিতে থাকে এবং তৎসঙ্গে ভারতের পরাধীনতার সুবিধা গ্রহণ ক'রে 
তার? ফণা তুলে ভারতবাসীকে দংশনে উদ্যত হয়ে ভারতে আশ্রয় লাভের 
কৃতজ্ঞত] প্রদর্শন করেছে ! হায় রে কৃতজ্ঞতার স্বরূপ ! 


ভারতের দ্র্ভাগ্য যে ভারতের পরাধানতার কালে ভারতীয়ের বিদেশীয় 
ধর্ম গ্রহণ করে “বিদেশী” বলে পরিচয় প্রদান করে। বৈদেশিক শাসনের 
সুবিধে গ্রহণ করে এশিয়াজাত 'পরণাছা” দল নিজেদের শ্বেতকায় অ-ভারত- 
বাসী বলে। এভাবেই এক হাজার বছর ভারতে স্থায়ী ভারতীয় রক্ত ও কৃষ্টির 
সহিত বিজড়িত ইরাণ থেকে পলাতক পাশী এতদিন শ্বেতকাঁয় অ-ভারতীস্ব 
এবং ইরানী বলে গর্ব অনুভব করত ! 


এই বিষ উদগীরণের প্রত্যুত্তর স্বরূপ ভারভীয়দের দ্বারা অনুরুদ্ধ হয়ে 
তৎকালের একজন বিখ্যাত বাগ্মী ৬ঞলালমোহন ঘোষ ঢাকায় টাঁউন হলের 
এক বক্তৃতায় পূবৌক্ত বস্তার উপযুক্ত উত্তর প্রদান করেন। তিনি বলেন, 
ইংরেজজাতি ভারতে কি এতই দ্ববল বা অসহায় বোধ করে যে সুদুর 
আরমেনীয়! হতে লোক ভাড1 করে সাহায্য গ্রহণ করতে হয়? তিনি আরও 
বলেন যে সিংহ-চমাৰৃত গর্ধভ হীন কুকুরের লাথি খাবার যোগ্য (4 180]. 295 
11) 1101075 11106 15 91 [০0 0০210101060 0৮ ৪০071) । এ সব বক্তত1। থেকে 
আমর! এ আলোড়নের জাতিগত উঞ্ণতা' বুঝিতে পারি । 


অবশেষে সরকার একট] মধাস্থ মীমাংসায় উপনীত হয় । জেল! ম্যাজিস্ট্রেট 
বা জেল। জজের কাছে বিচারকাহল একজন ইউরো পজাত ব্রিটিশ-প্রজা জুরীর 
বিচার প্রার্থন] করতে পারবে বলে স্থির হয়। এবং তখন থেকে দেশী ও 
ইউরোপীয় জেল! ম্যাজিস্ট্রেট ও সেসন জজের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকল 
না। আরও স্থির হল, ফৌজদারী আইনের ৪৪৬ ধারানুযায়ী জেলা 
ম্যাজিস্ট্রেট ছয় মাসের জেল দেওয়া! ও ২০০০ টাক] জরিমানা বা উভয় 


ইংরাজ যুগ ১৭৩ 


প্রকারের শান্তি দেওয়ার ক্ষমতা প্রাপ্ত হবে। কিন্তু এই জুরীর অর্ধ সংখ্যা 
ইউরোপীয় বা আমেরিকান বা উভয়ের দ্বারা গঠন করতে হবে। এই 
সংশোধন বিল ১৮৮৪ খুঃ 4০] রূপে গৃহীত হয় ।১ 

তৎকালে আবেকটি সমাজের উন্নতি-বিধায়ক কাজ সরকার করেছিল-- 
সেট! হল ১৮৮৩ খুঃ ভারতীয় মহিলাদের চিকিংস] বিজ্ঞান শিক্ষার্থ কলকাত! 
মেডিকেল কলেজে প্রবেশাধিকারের অনুমোদন প্রদান । ইতিপুবে মহিলাদের 
মেডিকেল কলেজে প্রবেশ অনুমোদিত ছিল না। তজ্জন্য কতিপয় বাঙ্গালী 
মহিলাকে অধিকতর উদার মনোভীবসম্পন্ন মাদ্রাজ প্রদেশে শিক্ষার্থ যেতে 
হয়েছিল--এ"জন্য উক্ত প্রবেশাধিকার আন্দোলনকারীদের সাহায্য প্রদান করে 
তখনকার লেফটেনান্ট গভর্ণর টম্পসন মেডিকেল কাউন্সিলের অভিমত খগ্ুন 
করে মেয়েদের প্রবেশাধিকার প্রবর্তন করেন ।২ 

উনবিংশ শতাব্দীর যে দ্র আন্দোলন বাঙ্গলার ইতিহাসে বিশেষ স্থান 
লাভ করেছে সে দ্ব'টো হচ্ছে_ওয়াহাবী আন্দোলন আর নীলকরদের 
অত্যাচারের বিরুদ্ধে আন্দোলন। ওয়াঠাবী আন্দোলন প্রথম ২৪ পরগণা! 
জেলায় উখিত হয় । এ আন্দোলন গৌড় মুসলমান ধশ্্ প্রচার করত । এদের 
উদ্দেশ্য মুসলমান শাসনের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হলেও অপরোক্ষভাবে সে আন্দোলন 
হিন্দ্রর বিপক্ষেই প্রয়োগ করা হয্েছিল। এর নেতা ছিলেন তীতুমীর। 
অবশেষে সসন্ত্র ইংরেজ প্ুলিশবাহিনী তীতুমীরের বাশের কেল্লা” ভেঙ্গে দিয়ে 
বিদ্রোহ দমন করে। 


কিন্তু এ-মত গুপ্তভাবে চলতঠ থাকে । কুমারখালির ফরাজীর। এর 
পপান্তর । পরে এ"সন্প্রদায় মধ্য-বাঙ্গলায় গুপ্তভাবে প্রচারিত হয়ে ইংরেজের 
বিপক্ষে অভিযানের জন্য চেষ্টিত হয় । যশোর জেল! এদের একটি খাটি ছিল । 
বাক্লর এ-দলের সঙ্গে পাঞ্জাবের এবং পাটনার ষড়যন্ত্রকারীদের সংযোগ 
ছিল । অবশেষে ষড়যন্ত্র ধরা! পড়ে এবং আম্বালার & জন, পাটনার ৫ জন 
এবং কুমারখালিব একজন বিচারে যাবজ্জীবন দীপাস্তর দণ্ড প্রাপ্ত হয় ।৩ 


তৎপর বিংশ শতাব্দীতে সরকার কর্তৃক ণগোৌডবিল' গৃহীত হওয়ার ফলে 
হিন্্সমাজে থেকেও অসবর্ণ এবং বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিবাহ সিদ্ধ বলে 
অনুমোদন লাভ করে । তার ফলে অসবর্ণ বিবাহের সন্ততিদের আর সমাজের 


১) 80০1012170--৬০1, [] 102, 768-789. 
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বাইরে নিক্ষিপ্ত বা বিষয়াদি থেকে আত্মীয়দের দ্বারা বঞ্চিত হওয়ার উপায় রইল 
না এবং তাদের সম্ভানগণ অনুলোম ও প্রতিলোম বিবাহের অপবাদ মুক্ত হয়ে 
সমাজে গ্রাহ্া হয়ে উঠে । আবার “সারদা আইন” দ্বারা বাল্য-বিধাহও রদ 
করা হয়। যৌবন প্রাপ্ত হবার পূর্বে বিবাহ স্বাস্ত্োর পক্ষে ক্ষতিকর এবং 
সম্ভতিদের পক্ষেও অমঙ্গলকর বলে অনেকদিন থেকে সমাজ-সংস্কারকের! 
আন্দোলন করে আসছিল, কিন্তু “সিভিল ম্যারেজ আইন” মধ্যে অসবর্ণ ও 
প্রাপ্ত বয়সে বিবাহ গৃহীত হলেও এট। হিন্দ্রধর্মে বিশ্বাীদের মধ্যে বাধ্যতা- 
মূলকভাবে প্রয়োগ করা যেত না। অবশেষে এই আইন জাতি ধন প্রদেশ 
নিবিশেষে সকলের পক্ষে প্রযোজ্য হয় । 

পূর্বে ভারতীয় আধদের মধ্যে বিধবা-বিবাহ, স্বামী নিরুদ্দেশ হলে পুন- 
বিবাহ ( কৌটিল্য, নারদ, পরাশর, কাতায়ণ এবং দময়ন্তীর দৃষ্টান্ত দ্রষ্টব্য ), 
যৌবন আগত হুলে বিবাহ (দ্রৌপদী, দময়ন্তী, কুন্তী প্রভৃতি মহাভারতের 
নারীর] ) হ'ত । বাল্য-বিবাহ যে ছিল না তা নয়। সংস্কৃত প্রস্তকগুলোতে তার 
দৃষ্টান্ত রয়েছে। স্ত্রীলোক যখন পণ্য বিশেষ, তখন তার পিতা তাকে যখন ইচ্ছা! 
বিবাহ দিতে পারেন, দান করতে পারেন, বিক্রয় করতে পারেন, ( খগ্থেদ 
১০ মণ্ডল )। মধ্যযুগ থেকে উনবিংশ শতাব্দীর প্রান্কাল প্ন্ত ইউরো'পেও 
এর দৃষ্টান্ত পায়] যায় । 

গ্রীষ্মপ্রধান দেশসমূহে শরীর শীত্রই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। এজন্য এদেশে 
বালিক' বিবাহের এত আধিকা। তছৃপরি ভারতীয়েরা পুনঃ পুনঃ তৃক্কী 
আক্রমণে ব্যতিবাস্ত হয়ে উঠে।  তুর্কারা ভারতীয়দের কন্যা লুষ্ঠন ব 
অপহরণ করত (বাঙ্গলার পূর্ববঙ্গ গাঁতিকা এবং হিন্দাতে কবিতাসমূহ 
দ্রধটব্য)। গ্রামে গ্রামে তুরুক সওয়ার এজন্য ঘুরত। তখন ভারতীয় হিন্্বর। 
বাধ্য হয়েই জ্ত্ীলোকদের গৃহ মধ্যে অবরোধ করে রাখতে লাগল, বাল্য- 
বিবাহ দিয়ে তাদের অধিকারী নিযুক্ত করতে থাকল, আর বিবাহিত 
স্ত্রীলোকের মুখে উন্ষির ছাপ দিয়ে কুশ্ী কবে রাখতে লাগল । পাঞ্জাবে 
হিন্দ্রদের মধ্যে বিবাহের বন্ুপূর্ধে 'মাঙ্গনি' অর্থাৎ বাগদত্তা প্রথা এই উদ্দেশ্যেই 
প্রচলিত হয় । 

আফগানিস্থানের হিন্দ্রদের এবিষয়ে কথা শুনলেই বোঝা যায় কেন বাগ- 
দত্তা ও বাল্য বিবাহের এত প্রচলন হিন্দ্রদের মধ্যে হয়েছিল । কিন্তু অর্থনীতিক 
কারণবশতঃ বঙমানে বিবাহের বয়সের সীমা বৃদ্দিপ্রাপ্ত ইয়েছে, বিশেষতঃ 
উচ্চশ্রেণীর মধ্য থেকে পুবেকারিত্জত বাল্য বিবাহের প্রথা অন্তহিত হয়েছে । 
আজকালকার তরুণ-তরুণীর কাছে এ প্রথা প্রায় অজ্ঞাত ও ধারণার বহির্ভূত। 


ংরাজ যুখ্খ ১৭৫ 


খসথচ পূর্বোক্ত কারণগুলির জন্যই উত্তর ভারতে কড়া অবগুঠন ও পর্দা প্রথ। 
প্রচলিত হয়। কিন্তু নেপালে, আসামে এবং দক্ষিণ ভারতে এ প্রথা 
অপ্রচলিত । 

এইসব কারণের ফলেই উনবিংশ শতাব্দীর আন্দোলনের জন্য এবং অর্থ- 
নশতিক কারণের ফলে সমাজ বিংশ শতারব্ব।তে এক নুতন অভিব্যক্তির ক্তরে 
উপনীত হয়। এ সময় সরকার কক ফৌজদারী আইন বিল গৃহাত হয়। 
এতদ্বার] মুসলমান আইন রদ করে সবাইকে এক আইনের অধীনে আনয়ন 
করা হয়। ইহা] এক-জাতীয়তাবাদী কাজে সহায়ক হয়। ১৮৪৯ খু? 
আইনের ফলে কাজে লাগান হয়। 

ইংরেজ শাসনকালে একটি বুয়া অর্থাৎ অবস্থাপন্ন মধবিত্ত শ্রেণীর 
অভিব্যক্তি হওয়ায় পাশ্চাত্য শিক্ষায় আপ্নুত লোকের মধ্যে উনবিংশ শতাব্দীর 
মধ্যভাগ থেকে সমাজ সংস্কার আন্দোলনের মাধ্যমে এক বিশিষ্ট জাগরণ মাথা 
চার] দিয়ে উঠে । রাজা রামমোহন রায় একদিকে যেমন ধর্মসংস্কার আন্দোলন- 
কলে “ব্রান্গাসভা” স্থাপন করেন, সতীদাহ প্রথা রদ করার চেষ্টা করেন এবং 
জাতীয় জীবনের নাঁনাদিকে সংস্কার করার জন্য চেষ্টা করেন১ সেরূপ তিনি 
ফরাসী বিপ্লবের দর্শন শাস্ত্রের দ্বার অনুপ্রাণিত হন। এই সুত্র ধরে তার 
প্রশিস্গণ “ম্বাধীনতা, সাম্য ও মৈত্রী” মন্ত্রদ্ধার। অনুপ্রাণিত হয়ে সমাজ সংস্কার- 
কল্পে নিজেদের নিয়োজিত করেন । জাতিভেদ প্রথা, বাল্যবিবাহ প্রচলন ও 
বিধবা-বিবাহের শিষিদ্ধকরণ, কালাপানি পার হওয়া] মানা, খাদ্যাখাদ্যের 
বিচার, ইাচি-টিকটিকির বাধ আর **'শদোষ প্রভৃতি হিন্দ্রজীবনের যে-সকল 
নিত; নৈমিত্তিক বাধাসমূহ হিন্দ্র-জীবনকে শৃঙ্ঘলিত ও ভারাক্রান্ত করে হিন্দ্ু- 
সম'জকে স্থানুবৎ করে রেখেছিল সেশুলোকে উঠিয়ে দেবার জন্য শিক্ষিতেরা 
তৎপর হায়ে উঠল । এ বিষয়ে মাহাআ্সা ডিরোজিয়ের ছাত্রেরা বিশেষ উৎসাহী 
ছিলেন। তাদের “নব্য-বাঙ্গল? বলে অভিহিত করা হত» কারণ তারাই নৃতন 
জাগ্রত ও অগ্রগমনশীল বাঙ্গালা সমাজের ভিত্তি স্থাপন করে । এ সময় 
সাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার, স্ত্রীশিক্ষা প্রচলন প্রভৃতি কমন সবসমেত পৌোক 
দ্বারা সমথিত হয় এবং বাঙ্গালী জীবনে একট] নৃতন স্পন্দন অনুভূত হতে 
আরম্ত করে। 

পুরাতন ভারতীয় মনের ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য শিক্ষায় নূতন বীজ বপন হওয়ার 
কালে নুতন বাঙলা! তথা নূতন ভারত বিবতিত হতে আরম্ভ করে। 


১। নগেক্রনাথ চট্টোপাধ্যায় রামমোহন রায়ের জীবনী | 


১৭৬ বাঙ্গলার ইতিহাস 


রামমোহনের দ্বারা সমথিত এবং মেকলে কর্তৃক প্রবতিত নূতন ভাবের শিক্ষা 
প্রণালী সময়ে তার সফল প্রসব করে। অতপর কেশবচন্দ্র সেনের অভ্যুদয় 
হয় । তিনি ধম্নসংক্কারকলে ব্রাঙ্গপমাজে যোগদান করেন । কেশবচন্র্র 
ধর্মসংস্কারের সংগে সমাজ-সংস্কার, পান দোষ নিবারণ, ধূমপান নিষিদ্ধকরণ 
প্রভৃতি সংস্কারমুলক কর্মপন্থা যোজনা করেন। ইতিপুবে বৈজ্ঞানিক লেখক 
অক্ষয়কুমার দত্ত “আত্মীয় সভা” তৈরা করে তার তরুণ সভ্যদের বৈজ্ঞানিক 
ভাবাপন্ন ও যুক্তিবাদী করে তোলেন। কেশবচক্দ্রের তরুণদল জাতিভেদ 
প্রথা মানিতেন না, জ্ত্রীশিক্ষা1। বিস্তার, স্ত্রীলোকের অবরোধ প্রথা নিবারণ, 
বাল্যবিবাহ নিষিদ্ধকরণ, বিধবা-বিবাঠ প্রচলন প্রভৃতি সমাজ সংস্কারের দাকী 
গ্রহণ করেছিলেন । এই সময়ে ইংরেজী শিক্ষার কালে দেশের শিক্ষিতদের 
মধ্যে যুক্তিবাদ ও বাক্তিস্বাতন্ত্য প্রভর্ত মতবাদের বিশেষভাবে প্রসার লাভ 
করায় তারা চেঠ কণ্টী-পাথরে ভারতের সব অনুষ্ঠানই যাচাই করতে চ!ইতেন। 
এজন্য তারা স্বীয় সমাজের অধোগতি দেখে সমাজ-সংস্কারের মাধামে জাতিকে 
উপেক্ষালিত করে ইউরো পীয়দের সমকক্ষ করতে চাইতেন । এদের ভেতর 
কেশবচন্দ্র সেন সম1জ-সংক্কার্ূপ মতবাদের বিভিন্ন তাতেতু মহধি দেবেক্দ্র- 
নাথের সমাজ থেকে ১৮৬৬ খুঃ পৃথক হয়ে “ভারতবধীয় ব্রান্মসমাজ” স্থাপন 
করেন এবং যুগপৎ ধর্মসংস্কার ও সমাজসংস্কারে মন দিতে চাইলেন । কিন্তু 
এখানেই সমাজসংস্কারের সঙ্ষে কেশবচন্দ্রের ব্রান্মসমাজের বিবাদ বাধে । 
ব্রাক্মসমাঁজের বাইরেও শিক্ষিতদের মধো অনেকে ধর্সংস্কার ও সমাজসংস্কার 
চাইতেন, কিন্তু তার! সনাতনী সমাজ থেকে বিছিন্ন হন নাই । 

এই বিষয়ে বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয় বলেছেন 2 পব্রাঙ্গসমাজে যখন 
এই রূপে ভাঙ্গাভাঙ্ষি ও ভাগাভাগি হইতেছিল তখন ব্রান্মসমাজের বাহিরে 
দেশের শিক্ষিত সাধারণের মধ্যেও চারিদিকে একটা স্বাধীনতার আকাজ্ষা 
বলবতী হইয়। উঠিতেছিল। ব্রান্মসমাজ ধম এবং সমাজ সংস্কার লইয়াই ব্যস্ত 
ছিলেন। এই সংস্কারকার্ষে ব্রান্ষেরা দেশের রাজপৃরুষদিগের সহানুভূতি 
লাভ করিয়াছিলেন । হিন্দ্রসমাজের সক্ষেই এ বিষয়ে ব্রাক্ষসমাজের বিরোধ 
ছিল ।***-"*ইংরাজ রাজপুরুষগণ প্রকাশ্যভাবে তাহাদের এই সংস্কারব্রতের 
প্রশংসা করতেন । এই সকল কারণে ব্রাঙ্মসমাজে রাষ্টায় স্বাধীনতার প্রেরণা 
প্রথম প্রথম ভাল করিয়। জাগিয়া উঠিতে পারে নাই । কিন্ত ব্রান্দদমাজের 
নেতৃগণ যখন কেবল ধরন ও সমাজসংস্কার পহয়াই ব্যস্ত ছিলেন, সে সময়ে 
দেশের শিক্ষিত সাধারণেরখম্ধ্যে অল্পে অল্পে একটা রাস্ত্রীয় স্বাধীনতার 
।এপরণাঁও জাগিয়া উঠিতেছিল । ভারতবর্ষীয় ব্রাঙ্ষসমাজে কেশবচক্দ্রের 


ইংরাজ মুগ ১৭৭ 


একনায়কত্বের প্রতিবাদীগণ অনেকেই একটা সবাঙ্গীন স্বাধীনতার আদর্শের 
প্রেরণায় মাতিয়া উঠিয়াছিলেন। ইহাদের কেহ কেহ সেকালের রাষ্ট্রীয় 
আন্দোলনেরও নায়কত্ব করেন ।-”* সুতরাং কেশবচন্দ্রের নেতৃতাধীনে নৃতন 
স্বাধীনতার আদর্শ যতটা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, সাধারণ ব্রান্মসমাজে তাহ] 
অপেক্ষা অধিক প্রতিষ্ঠীলাভ করিতে লাগিল১ 1” 


এখানে ত্রান্মমমাজের ভাঙ্গাভাঙ্গির ইতিহাস অনুসরণ না করে যদি 
তাঁর গঠনের ফলে ফলাফলের দিকে লক্ষ্য করি তাহলে আমরা দেখতে 


পাই যে ভার-বধীয় ব্রাক্মসমাঁজ (যা! পরবর্তীকালে “নববিধান ব্রাঙ্মমমাজ” 
নাম গ্রহণ করেছিল ) এবং কেশবচন্দ্রের প্রতিবাদীগণের পুর্ব-সৃষ্ট সাধারণ 
ব্রান্মাসমাজ--এই উভয়দলই সমাজসংস্কার কাধে ব্রতী হওয়ায় অর্থাৎ 
বর্ণাশ্রম ধর্ম ভেঙ্গে অসবর্ণ বিবাহ, বাল্য-বিবাহ রদ, প্রভৃতি প্রচেষ্টার ফলে 
সনাতনীয় হিন্দ্রসমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন ভয়ে গড়ল । তাদের বিবাহ ক্রিয়া 
সরকারের “সভিল ম্যারেজ আাইনের দ্বাব' সম্পাদিত হতে লাগল । কিন্তু 
আশ্চের কথ! এই যে সংস্কারকেরা স্ত্রী ও পুরুষের সকল বিষয়ে সমানাধি- 
কারের দাবী তুলেন নি! 

ধর্মসংস্কার কর্মে সনাতন সমাজের আপত্তি ছিল না, কিন্তু বর্ণাশ্রম প্রথ। 
ভেঙ্গে সংস্কারকদের মতগুলে; নিজের জ্বননে সমূত করতে গেলে মুল সমাজ 
থেকে বিছিন্ন হয়ে পডতে হয়। ফলে ভ'রতবর্ধায় ব্রান্মসমাজ এবং সাধারণ 
ব্রা্মনমাজ হিন্দ্রসমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পৃথক সমাজে পরিণত হল। 
ধারা সমগ্র দেশকে উন্নত করবেন বলে ।ংস্কারকাধে আত্মনিয়োগ করেছিলেন, 
তাঁর কার্যত একটা স্বতন্ত্র জাতিতে পরিণত হয়ে নিজেদের একট স্বতন্ত্র 
গণ্ভীভূক্ত কবে নিলেন । 

সমাজবিজ্ঞান বলে, যখন দুইটি লোক সমষ্টির মধ্যে পারস্পরিক আহার 
এবং বিবাহ বদ্ধ হয় তখন দ্বইটি লোকসমস্টিই পৃথক জাঁতিরূপে পরিণত হয়। 
তজন্য এই বিশাল ভারত মধ্যে অজজ্র ধম্নসম্প্রদায় এবং জাতির মধ্যে সমাজ 
সংস্কারক ব্রান্মেবা একটা পৃথক জাতি হিসেবে গণ্য হতে লাগলেন । ক্রমশঃ 
একদল নিজেদের হিন্দ্ব বলে পরিচয় দিতে অস্বীকার করতে আরম্ভ করেন২। 
এক্ষণে আবার তার! বলেন যে তাদের কৃষ্টিও নাকি পৃথক ! ভারা এক্ষণে 
ছ্ই-জাতি তত্বের খপ্পরে পড়েছেন । 


১। বিপিনচন্্র পাল--নব যুগের বাঙ্গলা £ পৃঃ ১ ১৭০১৮ ১৩৩৬২ বঙ্গাব )। 
২। ১৯১১ সাল ও তৎপরব্তী সেন্সাস রিপোর্ট । 


৯২ 


১৭৮ বাঙ্গলার ইতিহাস 


কিন্তু হিন্দুসমাজে এবম্িধ অনুষ্ঠান আশ্চর্যজনক নয় । কেননা, আবাহমান 
কাল থেকে এই প্রকার ধারা চলে আসছে । যখনই কোন নূতন ধর্ম- 
আন্দোলন উত্থিত হয়েছে তখনই একদল সমাজের বাইরে গেছে, আর 
একদল বর্ণাশ্রম ধর্মের ভেতরেই রয়ে গেছে । প্ুরাকাল থেকে বৌদ্ধ, জৈন 
এবং মধ্যযুগের সন্ত আন্দোলন উদ্ভূত সম্প্রদায় মধ্যে অনেকগুলা এবং গৌড়ীয় 
বৈষ্ণব ও শিখ সম্প্রদায়ের ভেতর এই প্রকারের দ্বটো শ্রেণী উদ্ভূত হয়েছে। 
একদল বর্ণাশ্রম পদ্ধতি অমান্য করেছে, অন্যদল বর্ণাশ্রমের ভেতরেই রয়েছে । 
ব্রা্ম আন্দোলনের পূর্ে বাঙ্গলায় চৈতন্য প্রবতিত বৈষ্ণব আন্দোলনের 
অভ্যুত্থান ঘটে । তাদের মধ্যে যার] চৈতন্য অনুগ্ধত তাঁরা বর্ণাশ্রমীয় সাধারণ 
সমাজেই আছেন । আর যারা চৈতন্য ভক্ত তাঁরা জাঁতিভেদ তুলে দিয়ে 
জাতবৈষ্ব জাতির সৃষ্টি করেছে । জাত বৈষ্বদের ভেতরে সনাতনী ব্রান্মণ্য- 
বাদীয় কোন প্রথাই প্রচলিত নেই। তাদের ভেতরে প্নধবিবাহ ও তালাক- 
প্রথা প্রচলিত আছে । এ প্রকারে 'যসব ব্রাঙ্ম সবস্ব ত্যাগ করেছেন তারাই 
জাতত্রাল্ল আছেন, আর অপরদিকে ধারা স্বীয় বাহা-জীবনে ধর্মীশ্রম মেনে 
চলেন তারা সনাতন সমাজের অন্তর্গত হয়ে আছেন। অবশ্য এদের সংখা] 
এখানে খুবই কম । 


ইতিমধ্যে আধসমাজ বাঙ্গলায় প্রচার কার্য আরম্ভ করে । শিক্ষিতদের 
ভেতরে তারা প্রভাব বিস্তার করতে পারেন নি বটে, কিন্ত কোন কোন স্থলে 
তথাকথিত অনাচরণীয় ব| অস্পৃশ্যদের মধ্যে তারা অনেক পরিমাণে সফলকাম 
হয়েছেন। তারা এ*সব দীক্ষিতদের নূতন সামাজিক মধাদ1 প্রদান করে 
তাদের উত্তোলন সম্ভাবিত বরছেন।। উপস্তিত এর! সম'জ সংস্কারক এবং 
ধর্মসংস্কারকের কাজ করছেন । অনেকে বর্ণাশ্রম প্রথ1 ভাঙ্গছেন বটে, কিন্তু 
তারা এখনও পৃথক জাতি সৃষ্টি করেন নি। 


ধর্ম ও সমাজ সংস্কারের ঢেউ ক্রমে রাজনীতিতে এসে উপস্থিত হ্য়। 
সুরেক্্রনাঁথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও আনন্দমে!হন বসুর নেতৃত্বে রাজনীতিক 
আন্দোলনের আবির্ভাব হল । এ বিষয়ে বিপিনচন্র পাল বলেছেন-_“সমাঁজ 
ও ধর্মসংক্কারের যুগের পরে রাস্্রীয় স্বাধীনতা আন্দোলন যুগের আবির্ভীব হয় ! 
পঞ্চশ বংসর পৃরে এই রাষ্ত্ীয় আন্দোলনের সূত্রপাত ইয়। কান্ত নাটো, 
উপন্যাসে, সঙ্গীতে, সাহিত্যের সকল বিভাগে এই নৃতন স্বাধীনতার ভাবটা 
মুখরিত হইয়া উঠে ।” ওখানে দেখা লরকার যে রূর্জোয়া-শ্রেণী একদিকে 
যেমন ক্রমবিকাশের বিভিন্ন স্তরে উঠতে থাকে তেমনি তাদের ভেতর শ্রেণী 


ইংরাজ যুগ ১৭৯ 


চৈতন্যও বিকশিত হতে আরস্ভ করে । ইংরেজের শাসন ব্যবস্থার কাঠামোর 
মধ্যে বিবত্তিত বলে প্রথমে বুর্জোয়া শ্রেণী এই শাসনকে “ভগবানের 
বিধান” (015176 1915091158 01010) বলে ধরে নেয়! পরে ইংরেজকে 
তাদের ক্রমোন্নতির পথে অন্তরায় দেখতে পেয়ে এবং তার সঙ্গে অর্থনীতিক 
প্রতিদবন্্রীত্ব সমুপস্থিত হওয়ায় বুর্জোয়া! ও ইংরেজ-__এই ছয়ে ভাব-সংঘর্ষ 
উপস্থিত হয় । 


এই সংঘর্ষ ও ততপ্রসৃত দেশভক্তির ক্রমোদ্বোধন গ্রমশঃ বিশালাকার 
ধারণ ক'রে নানাভাবে আন্দোলনের মধ্য দিয়ে অবশেষে ১৯৪৭ খুঃ আগষ্ট 
মাসে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের উপর জয়ী হয়। ইংরেজ সরকার ভারতকে 
হিন্দ্র গ্রধান ও মুসলমান প্রধান---এই ছুটি অঞ্চলে ভাগ করে এদেশ ত্যাগ 
করে। এর ফলে বেশীরভাগ প্রাচীন ভারতের সীম! বিশেষভাবে ব্যাহত হয়ে 
পড়ে। দশম শতাব্দীতে বৈদেশিক মুসলমান আঁক্রমণকারাীদের দ্বারা বিজিত 
হবার পর ধম পরিব্তনের ফলে বর্তমান আফগানিস্থান ও বেলুচিস্থান যেমন 
ধর্মীয় বিভিন্নতাঁর জন্য মূল ভারত ভূখণ্ড হতে বিছিন্ন হয়ে ভিন্ন দেশরূপে 
পরিগণিত হয়, ঠিক তেমনি মুসলমান অধ্যুষিত অঞ্চলগ্ুলো৷ ভারত থেকে পৃথক 
হয়ে পৃথক রাষ্ট্র গঠন করে । কিন্তু ভারত নান] জাতি ও ধম সমন্থিত রাস 
গঠন করে । বিডক্তিকরণের ছু খছর পরে ভারতায় গণপরিষদ একটা শাসন 
সংক্রান্ত নিয়মাবলী (69251160619) রচনা ক'রে ভারতকে স্বাধীন সংযুক্ত 
গণতন্ত্রীয় রাষ্ট্র বলে ঘোষণা করে । 


বিদেশী স'আজাবাদ ভারত ছেড়েছে বটে, কিন্তু তারা একট। বিরাট 
সামজিক সমস্য। রেখে গিয়েছে । অনেকদিন যাবৎ ইউরোপীয়দের এদেশে 
বসবাসের ফলে ভারতীয় এবং ইউরোপীয়দের মিশ্রণে একট] মিশ্র জাতি 
বিবর্তন হয়েছে। এই বর্ণঁ-সঙ্করেরা মুসলমান সমাজে জীনিভূত হতে 
পারে, কিন্ত পুধের জ্রান্মণ্যবাদীয় সমাজের যেন আর সে শক্তি নেই যার 
দ্বারা মধ্যযুগের হিন্দ্ররাজত্বকালে শক, যবন, হুণ প্রভৃতি আধসমাঁজে মিশে 
গিয়েছিল । 

এই মিশ্রিত জাতি পুনঃ "অনস্তর”, "্বান্তর', “এ অন্তর প্রভৃতি মনুর 
বিধানের ন্যায় নিজেদের ভেতর ১৪ আন? ১২ আনা, ৮ আনা, ইউরোপীয় 
রক্তের লোক বলে অভিহিত হয় ! অবশ্য 'আমেরিকার শ্বেতকায় ও কৃষ্ণকায় 
কাক্রীদের মধ্যে মিশ্রিতদের ০০6০/০০ ( অুটগাগের একভাগ কৃষ্ণকায় ) 
399019০90. ( তিনভাগ শ্বেতকায় ) মুলাটে? (অর্ধেক শ্থেতকায় ) প্রভৃতির 


১৮০ বাঙ্গলার ইতিহাস 


ন্যায় পৃথক পৃথক সমাজ বা জাতি সৃষ্টি করেনি । ভারতীয় বর্ণস্করের৷ আগে 
15951 211019105 পরে 120195187) এবং শেষে £05910-]100181 নাম গ্রহণ 
করে। 


এই হল ইউরোপায় পিতা ও ভারতীয় মাতাজাত বর্ণসঙ্করের অবস্থা এবং 
এই সমাজে দেশজ খুষ্টান নাম পরিবর্তন করে ঢুকেছে । ভারতীয় পিতা ও 
ইউরোপীয় মাঁতাজাত সম্ভ।নও এই সমাজে স্থান পায়। আবার আমেরিকার 
পশ্চিম ভারতায় দ্বীপপুঞ্জ বা যুক্তরান্ট্র ঠতে আগত মিশ্রিত রক্তের পনিবেসিক- 
গণ, এশিয়াজাত ইন্দী, আরমানী প্রভৃতিও এ সমাজে ঢুকে 'আযাংগ্লো ইপ্ডিয়ান? 
বলে নিজেদের পরিচয় প্রদান করে। 

এই বৃহৎ মিশ্রিত সমাজকে ইংরেজ সরকার সাম্রাজ্যবাদী নীতি অনুযায়ী 
মনু-স্থৃতির ভাষায় 'অনুলোম* ও “প্রতিলোম”-জাত লোকের ন্যায় ব্যবধান সৃষ্টি 
করে রেখেছিল । যে বর্ণসঙ্করের ইউরেশীয় পিতা, সে ইউরেশীয় (15019851217) 
বা বর্তমানের “আ্যাংগ্লো ইণ্ডিয়ান” বলে গণ, হত । পিতার বর্ণের শ্রেষ্ঠত্বের 
গণ্য হেতু সে ভলান্টিয়ার কোর-এ ভতি হতে পারত, ইউ-রাপীয় পল্টনের 
অফিসার হতে পারত, বিনা লাইসেন্সে ঘরে অস্ত্র রাখতে পারত, রেল 
প্রতিষ্ঠানে গার্ডের কাঁজ এদের একচেটিয়! ছিল, পুলিশের বড় কর্মচারী বা 
সার্জেন্টের কাজে নিধিবাদে দ্ুকতে পারত । শাসকজাতির ওরসজাত সন্তান 
বলে ভারতবাসী অপেক্ষা তাদের অনেক রাজনীতিক সৃবিধা ছিল । অতএব 
সে অনুলৌমজাত জাতি । কিন্ত যাঁর পিতা ভারতীয় এবং মাতা ইউবোপীয় 
মহিলা, আইনের ক্ষেত্রে তার মধাদ। ভারতীয়দের স্যায়ই ছিল । অর্থাৎ তাঁকে 
রাষ্ট্রে প্রতিলোমজাত লোকের অসুবিধা ভোগ করতে হত। 

এই বর্ণসন্করের! ধর্ম ও ভাষ। দ্বারা নিজেদের ভারতীয়দের থেকে পৃথকী- 
করণ করত । কিন্তু আজ স্বাধীন ভারতীয় রাষ্ট্রে কি বিবর্তন হবে তা, 
ভবিষ্যতের এতিহাঁসিক দ্বন্্নীতির গর্ভে নিহিত । স্বাধান রাস্টী আইন দ্বার! 
সকল ধর্ম, বর্ণ ও জাতির ভেতরে বিবাহের সৃবিধে করে দিয়েছে । সকলে যখন 
এক কৃষ্টির অধীনে আসবে তখন পার্থক্যও দৃরীভূত হয়ে যাবে 

এই মহামানবের সাগর তীরে এরাও ভবিষ্যতের সম্মিলন বা সমন্বয়ের 
মাঝে নিজেদের একাঙ্ষীভূত করতে বাধ্য হবে । 


॥ গণ-বিদ্রোহ ॥ 
পলাশীর যুদ্ধের কিছুঞ্ধিন পরে ইংরেজ ইস্ট ইগিয়া কোম্পানী বাঙ্গলার 
সর্বময় কতা হয় এবং নিরীহ বাঙ্গালী নীরবে বশ্যত! স্বীকার করে-_ইহ1 সাধারণ 
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বিশ্বাস। এই ভূল ধারণা ক্রমশঃ ভাঙ্ছে। ভারত স্বাধীনরাস্ট্ররূপে 
বিবন্তিত হওয়ার পর অনেক নূতন এঁতিহাসিক ও প্রততাত্বিক তথা নিরঙ্কুশ- 
ভাবে প্রকাশ পাচ্ছে । 
আমর জানি মীরকাসেম বঙ্গের কতকগুলি জেলার (যথা, চট্টগ্রাম, 
মেদিনীপুর এবং বধমান ) দেওয়ানী ইংরেজ কোম্পানীকে প্রদান করেন। 
পরে সআট দ্বিতীয় সাহ আলম সুবে বাঙ্গল।, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী 
ইংরেজ কোম্পানীর হাতে ন্ন্ত করেন । কোম্পানী নুতনঙাবে শীসন-বিভাগ 
ংগঠিত করতে থাকেন । “সিলেট কমিটির রিপোর্টঃ সেই নৃতন সংগঠনের 
পরিচয় প্রদান করে । কিন্তু এতেই আমরা যেন মনে না করি যে বাঙ্গলা অতি 
নিবিঘ্বে আমলকবং ইংরেজের কবতলগত হয়েছিল । 
এই নুতন বন্দোবস্ত হওয়ার ফলে বাজলার অনেক অর্ধ-স্বাধীন ভূ" 
স্বামীদের ক্ষমতা খব হয় । তাদের করদ-জমিদারে পরিণত করা হয় । প্রথমে 
বিঞ্ু্পুর ও বারভূমের স্'ইঞারাজদ্বয়কে ভলজ্রমে সাধারণ জমিদ!রের ন্যায় 
ভেবে তাদের রাজা নিলামে চডিয়ে বিনষ্ট করা হয়। অতঃপর এসব অর্ধ- 
স্বাধীন ভূষ্বামীদের পাঁইক ঘাটোয়ালদের (0111019) এই অজুহাত দেখিয়ে 
বিদায় করে দেওয়া ভয় যে কোম্পানী নিজেই শান্তিরক্ষা করবে । অতএব 
জমিদারদের পৃথকভানে সৈন্য রাখার প্রয়োজন নেই। এই পাইকেরা 
নিষ্কর ভূমি ভোগ কবত এবং দরসণর পড়লে জমিদারদের কাধ করত। 
পশ্চিমবঙ্গের তখন ঘোর অশান্ত জীলন মেদিনীপুরের জঙ্গল মহালগুলিতে 
বিশেষভাবে প্রকাশ পায়! এস্থাতর জমিদারের? নিজেদের "স্বাধীন রাজা, 
বলে ঘোষণ| করতেন । তাদের পাইক ও স্থানীয় নিয়শ্রেণার লোকেরা, 
ধাদের ইংরেজরা “চোয়াড'১ নামে অভিহিত করেছে, স্বীয় রাজাদের কাছ 
থেকে প্রাপ্ত নিষ্কর জমি. ভোগ করত এবং প্রয়োজনের সময় বাজার হয়ে 
লড়ত। উনবিংশ শতাব্দীর পূর্ব পর্যস্ত পশ্চিমবঙ্গের পুর্ব-দক্ষিণাংশের লোকের! 
অশান্ত জীবনই কাটিয়েছে। মেদিনীপুরের জেলা-শাসক মিঃ প্রাইস্‌ তাহার 
পুস্তকাদিতে যে-চিত্র এঁকেছেন২ তা” পাঠ করলে আজকালকার বাঙ্গালী 
মাত্রই বিস্ময়াবিষ্ট ভয়ে 'ডীববেন এ কি বাঙ্গলা দেশ? এরাই কি ইংরেজ 
কিংবদস্তীর বাঙ্গালী? বিষু্পুর, বীরভূম ও মেদিনীপুরে রাজাদের পরস্পরের 
ভিতর ঝগড়া, যুদ্ধবিগ্রহ প্রভৃতি লেগেই ছিল (এসব ব্যাপারে জনৈক ইংরেজ 
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কাণ্তেনের মুণ্ড উড়ে যায়)। এসব জমিদারগণ প্রায়ই স্বাধীনভাবে জীবন- 
যাপন করত । অনেকেই কৌশলে মুঘল সরকারকে দেয় খাজন। ফাঁকি দিত । 
তাদের ভীষণ ছূর্দাত্ত লাঠিয়ালের1 মুঘল সরকারে প্রেরিত খাজন' রাস্তায় 
রাহাজানী করে কেডে নিয়ে নিজ জমিদারদের ফিরিয়ে দিত১। 

ইতিপূর্ধেই উক্ত হয়েছে যে ইংরেজ কোম্পানা দেওয়ানী পেয়ে এসব 
রাজাদের খাজনা প্রদানকারী বা করদ জম্মদারে পরিণত করে । পশ্চিম" 
বঙ্গের গৌরব মল্লভূমির অর্থ-স্বাধীন ভূইয়া রাজার রাজত্ব খাজনার দায়ে 
নিলামে চড়লে বদ্ধমানের ঠিকাদার খাজনা আদায়কারী জমিদার তাহ! কিনে 
নেয়। এ প্রকারে বীরভূমের মুসলমান রাজ নিঃস্ব হয়ে গেল। ভান্টার 
মহোদয় ইংরেজ কোম্পানীর এ ভুলের বিষয়ে বিশেষ অনুযোগ করেছেন । 

এর পরেই আসে মেদিনীপুরের পাল ॥ জরঙ্গলমহলের অনেক রাজাদের 
ভূমি এবং তাদের পাইকদের নিঙ্কর ভূমিও কেড়ে নেওয়া হণ । ফলে উপস্থিত 
হলি “পাইক বিদ্রোত”। সবস্থান্ত রাজাদের সঙ্গে তাদের একান্ত অনুগত 
পাইকগণ এবং “অন্ত্যজ' জাতীয় প্রজার! মিলিত ভয়ে বিদ্রোহের পতাকা 
উডডীন কবে! এই বিদ্রোত জঙ্গলমহল ও মেদিনীপুর পরগণাতেই কেন্দ্র 
স্থাপন করে। ক্রমে ইহা মেদিনীপুর জিলার পুবদিকস্থ জগত্বল্লভপুরঃ দক্ষিণে 
নারায়ণগ্ড, পশ্চিমে রায়পুর (পুর্বে পুরুলিয়ার অন্তর্গত একটি পরগণণ, 
বতমানে ইহা বাঁকুড়ার মধ্যে), মাঁনভূমের পঞ্চকোট ও কাশীপুর পধস্ত পাইকদেব 
বিদ্রোহ পরিব্যাপ্ত হয় । ইহারা বীরভূমেও অভিধান ক'রে রাজার জমিদারী 
এবং হুগলী জেলার ব্রান্মণ্যভূমিও দখল করে । 

এ বিদ্রোহের নেতৃত্ব করেন কনগড়ের রাণী শিরোমণি । নাঁড়াজেোলের 
রাজবংশীয় চণীলাল খাও এই নিদ্রোহের সহিত মুক্ত ছিলেন! রায়পুরের 
রাজ দুর্জন সিংহ ও টার পাইকরা ইংরেজ তরফের জমিদারের নায়েব কিনু 
বক্সীকে মুদ্ধে মনে ফেলে । যুদ্ধে দুর্জন সিংহ বন্দী হন। কিন্তু ঠার পাইকেব' 
পরে পুনঃ তাকে মুক্ত করেন! বাগ্দীজাতীয় গোবর্ধন বাগপতি সেনাপতিত্ব 
করেন এবং চন্দ্রকোণাতে (তখন ইহা বদ্ধমান জেলার অন্তভূরক্তি ছিল ) ভীষণ 
গোলযোগ সৃষ্টি করেন। আশ্চর্ষের কথা এই যে, ইংরেজ যেসব দেশীয় 
সিপাহ বিদ্রোহীদের বিপক্ষে পাঠাত তারা প্রাইতদের লুষ্ঠন করত । এস্বলে 
ইহ1ই বিশেষভাবে লক্ষণীয় ষে বিদ্রোহীদের সঙ্গে দেশবাসীদের বোগ্াাফোশ 


৯. ১৯০৫--৬ খুঁত নাঁডছ্্ধেলর বাজ নরেন্দ্রলীল খী। মহাশয় লেখক এবং তব বন্ধুদেধ 
ঝছে এই শক বলোছালদ যে এ'বুকম লিজ উর এখনও একজন আছ 
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থাকত । ইংরেজ দখলীকৃত এলাকার লোকেরা সব সংবাদ বিদ্রোহীদের 
পাণাত । মেদিনীপুর জেলায় বিদ্রোহীদের তিনটি বড় ধাটি ছিল। বাহাদুরপুর, 
শলবনি ও কনগড়। ইংরেজ কালেক্টরের রিপোর্ট এই যে, নাড়ীজোল হতে 
বলদ-বাহিত চার গাড়ী অস্ত্র, বারুদ ও গোল রাণীর কেনল্লায় প্রেরিত হয়।। 


এই বিদ্রোহী পাইকেরা স্বীয় নেতাদের প্রতি কত বিশ্বস্ত ও অনুগত ছিল 
তাহা বক্ষামান দৃষ্টান্ত থেকেই প্রমাণিত হয় । আনন্দপুর পাইকদের দ্বারা 
দখলীকৃত হওয়ার কয়েক ঘণ্টা পর মোভনলাল নামীয় এক অশ্বারোহী সর্দার 
এসে তথায় উপস্থিত হয় এবং লুষ্ঠন কাধ বন্ধ রাখবার হুকুম দেনা ইংরেজ 
লেখক বলেছেন ই নৈষ্টিকভাবেই হুকুম পালিত হয়। মোহনলাল তৎপর 
তাঁর পতাঁক। সেই নগরে উডডীন করেন এবং অধিবাসীদের তাদের পরিবার- 
বর্গকে ফবিয়ে নিয়ে আসবার আজ্ঞা প্রদান কবে বলেন যে যদি তীরা তাকে 
মানেন তা"ঃলে কেহ তাদের গাঁয়ে হাত দেবে না। কিন্তু তার আদেশ অমান্য 
করলে অবশিষ্ট অধিবাসীদের তরবারীর সুখে প্রাণ বিনষ্ট এবং নগরও ভক্মী- 
ভূত করা হবে । 


১৭৯৯ খ্ুঃ বিদ্রোহ চরমে উঠে । ইংরেজ কম্নচারীদের অনুমান যে, 
রাণীর জমিদারী এবং পাইকদের পাইকান ভূমি যাওয়ায় এরা ভেবেছিল ষে 
একটা গোলযোগ সৃষ্টি করে নষ্ট-সম্পাত্ত পুনরায় দখল করে নেবে । জঙ্গল- 
মহলের “আদিবাস”-জাতীয় লোকসমুহও পাইকদের সঙ্গে যোগদান করে। 
সকল পাইকেরাই ইংরেজ কে!ল্তানীকে শান্তি স্থাপনে সহায়তা প্রদান 
না করে বিক্ষুব্ধ বিদ্রোহীদের সঙ্গেই যোগদান করোছল । 


এ'সময়ে ঘাটশীলার রাজাঁও বিদ্রোভ ঘোষণ। করেন । তার মাটির কেল্লা 
ইংরেজ দখল করতে পারে নাই । সাধারণত লোকে ভরতপুরের মাটির 
কেল্পু'র যুদ্ধের কথাই জানে। কিন্তু বাঙ্গলায় তংপূর্বেই সেই অভিনয় ভয়ে 
গেছে! ইংরেজ ম্ুদ্ধের জন্য সৈন্য সংগ্রহ কবধার চেষ্টা করে । কল্কাতার 
ফোর্ট উইলিয়ম্‌ থেকে স্থানীয় লোক নিয়ে সৈম্যদল গঠন করবার জন্। হুকুম 
যায়। কিন্ত উত্তর আসে যে, স্থানীয় লোকদের সৈনিকের নিদিষ্ট উচ্চত' 
নাই, অর্থাং তাহারা কিঞ্চিৎ খর্ব । পুনবায় ফোর্ট উইলিয়ম থেকে হুকুম 
যায় “কুছ পরোয়া! নেই ; "ওখানকার লোকের মধ্য থেকেই সৈম্থদলে লোক 
গ্রহ কর।” অবশেষে কাথি ও জলেশ্বর হতে স্মতশত লোক সংগ্রহ করে 
এবং তাদের ইউরোপীয় পদ্ধতিতে শিক্ষা! দিয়ে ঘাটশীলার দ্র্গ দখল করে 
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রাজার শিরশ্ছেদ করা হয়১ । অবশেষে ওয়ারেন্‌ হেষ্টিংস্‌ স্থানীয় লোকদ্বার! 
গঠিত সৈন্দলের সাহায্য নিয়েই বিদ্রোহ দমন করে । 


এ বিদ্রোহকে ইংরেজ এতিহাঁসিকেরা এ্ডুয়াড় বিদ্রোহ” নাম দিয়ে সত্য 
তথ্য চাঁপিবার চেষ্টা করেছে বটে কিন্ত প্রকৃত প্রস্তাবে পশ্চিমবঙ্গের ইহ! 
“গণ-বিদ্রোহ”। শ্ুয়াড় নামে কোন জাতি নাই। উক্ত নাম যাহাদের 
প্রতি প্রয়োগ করা হয়েছে তারা অস্ত্যজ বর্ণ হলেও বঙ্গভাষী বাঙ্গালী । 
পুবোক্ত পাইকেরাঁও বঙ্গভাষী বাঙ্গালী । এদের নেতৃত্ব করেন ভনৈক 
বাগ্দীজাতীয় লোক । সর্ধোপরি ছিলেন মেদিনীপুরের জমিদার-গৃহিণী, 
অর্থাৎ কর্ণগড়ের রাণী শিরোমণি । বিক্ষুক্ধ জমিদার ও সর্দারগণ এতে 
নায়কত্ব করেছিলেন । কাসিয়াডার রাজ সুন্দরনারায়ণ ও তার জামাতা 
ছিলেন জনগণকে উত্তেজিত ও ক্ষিপ্ত করে তুলবার কার্ষে অগ্রণী । স্থানীয় 
মারাঠা জমিদারেরাও যোগদান করেছিল এই গণ-বিদ্রোহে। ফলে অত্যন্ত 
ভীষণ রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম সংঘটিত হয়েছিল । কিন্ত ভারতের গণ-বিদ্রোহে 
যে-দোষক্রটি আমরা সিপাহী বিদ্রোহে দেখি তাহা এস্থলেও দেখা যায় 
_ষথা কেন্দ্রীভূত কমপদ্ধতি ও একনায়কত্বেব অভাব । অথচ মহাভারতে দৃষ্ট 
হয় বৃহস্পতি ও শুক্রনীতি অনুসারে একনায়কত্ব একান্ত প্রয়োজন । কিন্ত 
জনগণ কালক্রমে তাহ! ভুলে গিয়েছে । 

যাহা হউক পরিশেষে রক্তপাত দ্বার! বিদ্রোহের দমন করা হয়। রাণী 
শিরোমণি এবং চুণীলাল খাঁও বন্দী হয়ে মেদিনীপুরে নীত হন। এদের 
ইভার পরবর্তী অবস্থা বিষয়ে কিছুই জানা যায় না। তবে মেদিনপুর 
অঞ্চলে কিংবদন্তী আছে যে রাণাকে কলকাতার কেল্লা নিয়ে আস! হয় 
এবং তথায়ই তিনি গতাু হন । কিন্তু ঢুয়াড়েরা পুনঃ অশান্তি সৃষ্টি করেন। 
তারা ১৮০৬ খ্বঃ বগড়ী পরগণণ পধন্ত হানা দেয় । তীরা স্বাধীনভাবেই কার্ধ 
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করত; আর যারা বিপক্ষীয় ইংরেজদের সংবাদাদি সরবরাহ করত তাদের 
মেরে ফেলত । অবশ্য পরে ইহাও দমন করা! হয় । 

এ+স্থলে দুইটি ঘটন? আজকালকার ভীরুত1 অপবাদগ্রস্থ বাঙ্গালীর দৃষ্টি 
আকর্ষণ করবে 2 (ক) আমর] ইতিপূর্বে দেখেছি যে মেদিনীপুরের ম্যাজিস্ট্রেট 
গভর্ণমেন্টের চিঠি ছাপিয়ে প্রকাশ করেছেন যে বাঙ্গালী সিপাহী দ্বারা ঘাট- 
শীলার দুর্গ জয় করা হয়। (খ) ডিসেম্বর ১৭৬৮ খ্বঃ এবং নভেম্বর ১৭৭০ খুঃ 
ঘাটশীল1 এবং বরাহভূমের পাবত্যাঞ্চলে চুয়াড এবং পাইকের। বিড্রোহ করে; 
কিন্ত তারা মেপিনাপুরে অভিযান করেন নি। এ সময়ে ওয়ারেন হেক্টিংস্‌ 
একটি বড় চালাকীর চাল চালেন! এ অঞ্চলের সব জোয়ান ব্যক্তিদের 
কোম্পানীর পল্টনে ভন্তি করে নেয় এবং তৎসঙ্গে তাদের পাইকাঁন জমিব স্বত্বও 
স্বীকার করা হয়। পরে তাদের দক্ষিণে, পশ্চিমে এবং উত্তরে মহারাধীয়দেব 
বিপক্ষে প্রেরণ করা হয় । শতাকীর €শষে ইংরেজ কোম্পানী নিজেকে মধ্য 
ও উত্তর ভারতে দৃটীভূত করেছে এবং দাীশীলার রাজাকে ধ্বংস করেছে। 
এক্ষণে কোম্পানার আর পাঁইকদের প্রয়োজন নেই । তাদের সৈন্ত-শ্রেণা 
থেকে বিদায় করে হেওয়া হয় ও তৎসহ প্রদত্ত পাইকান জমিও কেডে নেওয়া 
হয়। এরই ফলে পাইক ও দুয়াড়েরা একত্রিতভাবে বিদ্রোহ করে। ইহার 
প্রথম প্রকাশ তয এপ্রিল ১৭৯৮ খঃ৯ । 

এই কাশ্ঠিনীতে আমরা দেখিতে পাই যে প্রয়োজন হওয়ায় উংরেজ 
কোম্পানী বাঙ্গালী সিপাহী স্বীয় টৈল্দলে নিয়ে যুদ্ধের কাজে লাগিয়েছে । 
তখন অ-সামবিক (11017-017010121 ) মত গড়ে ওঠেনি । পুনঃ সম্ভবতঃ 
উনবিংশ শতাব্দীর প্রক্কালে বগডী পরগণায় "লায়েক বিদ্রোহ” উপস্থিত হয় । 
ইতাঁকে সাধারণতঃ “লীয়েকালী” হাঙ্গামা বলা হয়২। হয়ত উপরোক্ত সেন্সাস 
রিপোর্টার যাহাঁকে চুয়াডদের ১৯০৬ খুঃ বিদ্রোহ বলেছেন, ইহা সেই পর । 

অতঃপর উত্তরবঙ্গে “গণ উত্থানের” পালা ১৭৭০ খ্বঃ ( বাঙ্গলী ১১৭৮ সন ) 
বাক্গলায় এক অতীব ভীষণ দ্ুতিক্ষ উপস্থিত হয়। এইসঙ্গে উত্তরবঙ্গে ইজারাদার 
দেবী সিংহ এবং খাজনা আদায়কারী গঙ্গাগেবিন্দ সিংহের অত্যাচারে গিণ 
সাধারণ” ক্ষেপে গিয়ে বিদ্রোত করে । প্রজাদের ঘর পোড়ান, নারীধর্ষণ 
প্রভৃতির ন্যায় ভীতি ও নাশকতামুলক কার্য দ্বারা কোম্পানীর খাজনা আদায় 
করা হত। এদের অত্যাচার এত তীত্র ও ভীষণ ছিল যে ওয়ারেন হেষ্টিংসের 
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বিচারকালে কর্মীপ্রবর বার্ক (80116 ) তার উপরোক্ত অনুচরদের মানবাকৃতি 
শয়তান (09৬1] 117 1001109]) 001) ) আখ্যায় আখ্যায়িত করেছিলেন। 
অত্যাচারের বর্ণনা শুনে শ্রীমতী সেরিডন প্রমুখ অনেক ইংরেজ মহিল1 মুচ্ছিতা 
হন। এই অত্যাচারের ফলে গণ-বিদ্রোহ সমুপস্থিত হয় । এ সময়ে উত্তরবঙ্গে 
এক রোমাঞ্চকারী নারীর উদয় হয়। তার নাম রাণী চৌধুরাণী। এর সঙ্গে 
বিদ্রোহীদের সংযোগ ছিশ বলে অনুমান কর হয়। এর সেনাপতি ছিলেন 
ভবানী পাঠক নাঁমীয় জনৈক মৈথিলী ত্রাঙ্জণ। ইনি ইংরেজের সহিত যুদ্ধে 
নিহত তন। রাণী চৌধুবাণীর বজরায় বাস ও যুদ্ধাদি ইংরেজ লেখকগণ 
স্বীকার কৰে গিয়েছেন১ । 

এই রাঁণা চৌধুরাণীই বঙ্গিমচন্রের উপন্যাসে দেবী চৌধুরাণীরূপে বণিত 
হয়েছেন। কথিত আছে, তিনি রঙ্গপ্ুরের কোন ব্রান্মণ জমিদার ঘরের মহিল। 
ছিলেন। রঙ্গপ্ুরের জনৈক বৃদ্ধ জমিদার ৯৯২৬ খুঃ লেখককে বলেন যে 
বঙ্ছিমচন্দ্রের উপন্যাস প্রকাশিত হবার পর এদের সেরেস্তায় যেসব কাগজে 
জমিদার ভ্রবল্লভ ও পুত্র ব্রজসুন্দরের নামোল্লেখ ছিল এ সব নথিপত্র তাহার! 
গোপন করে ফেলেন । বঙ্কিম বণিত দেবীর মাঠ প্রভৃতি এদেরই জমিদারীর 
মধ্যে পড়ে । আশ্চর্ষের কথা, উক্ত বংশ এই সন্বন্ধ অস্বীকার করেন এবং বলেন 
যে এ খবরের কোন প্রমাণ নেই । কিন্ত এই বংশের বঙমান জমিদারের পত্বী 
মহোদয়! ১৯৪৮ খুঃ লেখককে জানান যে দেবীর আসল নাম রাঁণী চৌধুরাণী । 
এদেবই জমিদারীর মধ্যে সাহার প্রতিষ্ঠিত এক কালীবাড়ী আছে। সেখানে 
হস্তাক্ষরে লিখিত রাণী চৌধুরাণীর জীবন"-প্রস্তক আছে । বংশধরেরা এ 
বিষয়ে উদাসীন ! খখন বাঙ্গলায় সকলে দেবী চৌধুরাণীর নামে গর্ব অনুভব 
করেন তখন তাঁদের লজ্জা! বোধ করবার কোন সঙ্গত কারণ নেই । সামস্ত- 
তান্ত্রিক সমাজে ডাকাতি, খণগুয়ুদ্ধ, পরস্বাপহরণ প্রভৃতি তে ভূষ্বামীদের 
আনুষ্ঠানিক ব্যাপার। মহীভারতেও বণিত আছে মে কুরুবংশের পিতামহ 
স্বয়ং বিরাট রজার গোধন লু কবে আনবার জন্য গিয়েছিলেন । সেদিন 
পধস্তও কোন কোন জমিদাব বংশের বদনাম ছিল যে তারা পদ্মানদীতে 
নৌকায় আরোহীদের লুঠ করে তাদের নৌকা নদীতে ডুবিয়ে দিত। 
ইউরোপেও সামন্তয়ুগে পরের লুটপান্ত করে নেওয়: বীরত্বের কাধ বলে 
বিবেচিত হত । রাণী ব1 দেবা চৌধুরাণী সম্বন্ধে সংবাদ সংগৃহীত ও শব্াশিভ 
হলে ইতিহাসই উপকৃত হবে। 
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দক্ষিণ বাজলায় যখন গণ-বিদ্রোহ হয় তার পুধেই মেদিনীপুর জেল! 
নানাবিধ আক্রমণে প্রপীড়িত । এর মধ্যে ছিল সশস্ত্র সন্নযাসা ও ফক্তিদের 
অত্যাচার । সন্নাসীরা ছিল “নাগা” সম্প্রদায়ের লোক । তারা জোর 
করেই লোকের নিকট থেকে তোল ব1!কর আদায় করত! লোকে এদের 
ভয়ে ভক্তি করত। পাইন বির্বোহের পুরে ১৭৭৬-৮০ খঃ সন্ন্যাসী ও 
ফকিরদের সশঙ্্ুবাহিনা বাঙ্গলার সামাজিক ও রাজনীতিক আকাশে আবিততি 
হয়। হালসীপুরের (হাতেয়। ) রাজা নাগাদের সাহাযোই বিদ্রোহ ঘোষণা 
করেন । ইহার পুব থেকেই উত্তর ভারতে অনেক দেশীয় নরপতির যথা, 
অযোধ্য।, জয়পুর, গোয়ালিয়র প্রভৃতির সৈন্যদলে “নাগা-ফৌজ” ৬তি ছিল । 
আকবরের সময় পধন্ত সশস্ত্র মুসলমান ফকিরের! অহিংসবাদ তিন্দর সাধু 
ও সন্যাসীদের উপর অত্যাচার রত, তীদের হত) পরধস্ত করত । বারানস)তে 
কেহ বৈকালে দেবদর্শনে বাহির ভতে সাহস করত না। গঙ্গার জল হিন্দুর 
রক্তে লাল হয়েখেত। এ অবস্থা দেখে পরম্বতী সন্প্রদায়ের সাধু মধুদূদন 
সরস্বতী১ সম্রাট আকবরের নিক্ট থোশ এই মমে ইঙ্গিত পান যে হিন্দ্ররাও 
মুসলমানদের ন্যায় আত্মরক্ষা করতে পারে ।”” এই হুকুম পেয়ে তিনি হিন্দু 
রাজাদের সিপাহীদিগকে গেরুয়া পোষাক পরিধান করিয়ে হিন্দ্ব ও তার 
ধর্কে বাচাবার জন্য ধ্যোদ্ধা 117121)1076177101015) সুজন করেন । তালা 
ধর্মীন্ধ মুসলমান গাজীদের আক্রমণ প্রতিহত করেন ।২ 
“দাবীস্তান” নামক ফাস পুস্তপে উল্লিখিত আছে, এই সন্ন্যাসীরা সর্বদাই 
মুদ্দকাষে ব্যাপূত থাকত । উক্ত শ্কেই পুনঃ উল্লেখ আছে “মাদারিয়াশ ও 
“জালালি” নামক সম্প্রদায় টির ধরণ-ধারণ বাহাত নাগাদের ন্থায় ছিল । 
কিন্তু নাগ!দের সহিত এদের খুদ্ধ লেগেই ছিল। ইউরোপীয় পধবেক্ষকগণ 
বলেন, মুসলমন ফকিরদের স্পদ্ধ! অত্যধিক রকমের বেশী । তারা সাধারণ 
লোকের উপর জোর-জগুম চাঁলাত। কারণ তার বাজার জাতের লোক । 
ইহারা! সকলেই শাঠ পদবী ব্যবশার করত পুরাতন ইংরেজী সরকারী 
১। কেটালীপাডার ব্রক্ষণ সংশোত্ভব | ইনি শগ্কবাচাষের মতকে পুনরুত্জীবিত করেন । 
এজন্যু সগ্যাঁসী সম্প্রদায়ের মধ্যে আজ পধন্তও তিনি গুন শদ্ধাব আসনে সম।সাঁন । 
২। খু. 72100182110 (1) 1106 08717758 ০1 0175 ৬০৫৭৪1712 (0.৮২.4১.5, 
0£€3158.6 31115211) 20011612170 ১ 31015 1925 ) ১ 
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দলিল পত্রে সন্ন্যাসী ও ফকিরদের আক্রমণের কথা উল্লেখ আছে । উল্লিখিত 
আছে যে ইহার] বেশীরভাগ উত্তর ও পুর্বঙ্গে যাতায়াত করত। বিক্ষুব্ 
জনতার মধ্য হতে লোক নিয়েও এদের দল বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। এ থেকেই 
“ছেলেধরা” প্রবাদ বাঙ্গলায় প্রচলিত হয়েছিল । ১৭৭৩ খুঃ ফেব্রুয়ারী মাসে 
একদল সন্ন্যাসীকে ক্ষীরপাই-র ( ঘাটাল মহকুমা ) সন্নিকটে দেখা যাষ। পুরী 
তাদের গন্তব্স্থল ছিল। ইংরেজ সরকার তথাকাঁর কমচারীকে ইহাদের 
বিনষ্ট করবার হুরুম দেয়। প্রন মার্চ মাসে এই দলের তিন হাজার লোক 
রায়পুরে আবিভ্তি হয়। কাগ্ডেন ফরবেস্‌ তাদের বিরুদ্ধে প্রেরিত হন। 
কিন্ত তারা! জঙ্গলমহল দিয়ে পালিয়ে যায়। জুন মাসে কাণ্তেন এডওয়ার্ডস্‌ 
তাঁদের দলকে আক্রমণ করে, কিন্তু পরাজিত হয়। আবার অন্যত্র উল্লিখিত 
হয়েছে নিহত হয়! আরেক জায়গায় ইতাও আবার উল্লেখ আছে, দুই জন 
অফিসার নিহত হয়। এই দল পরে প্রয়াগ অভিমুখে পালিয়ে যায়। রায় 
সাহেব শ্রীযামিনী মোহন ঘোষ মহোদয় সন্ন্যাসী ও ফকিরদের বাঙগলায় 
অভিমানের ব্যাপারে সরকারী কাগজপত্র থেকে তথা সংগ্রহ করে সরকারী 
অফিস থেকে একখানা পুস্তক প্রণয়ন করেন ।১ তিনি বলেছেন যে ফকিরেরা 
মজনুসার অধীনে মৈয়মনসিংহ জেলায় নানা প্রকীরের নিমম ও অকথ্য 
অতাণচার করেছিল । স্বীয় সম্ভ্রম নষ্ট হওয়ার ভয়ে একটি মেয়ে নৃসংশ 
অত্যাচার ফকিরকে পিতা বলে সম্বোধন করেছে, তথাপি বলাংকার কর। 
হয়েছে এ মেয়েটির উপর উত্তর-পুরে যখন এ গ্রকার ঘ্ণ্য ও জঘন্য অত্যাচার 
চলছে তখন একট অপ্রতা'শিত আশ্র্ধজজনক ঘটন' ঘটে । বগুড়া জেলার 
গেজেটিযার বলেছে যে মজনুসণ বগুড়া জেলাষ অবস্থ!ন করছেন এমন সময় 
অকস্মাৎ উত্তর-পশ্চিম থেকে আগত একদল নাগা সন্ন্যাসী আবিভূতি হয়ে 
ফকফিরদের উপর আক্রমণ করে। 

ফকির নেতার কেবল শিশুপুত্র ছাড1 সকলেই নিহত হয়। লোকে ইহাকে 
ভগবৎ প্রেরিত দল বলেই বলাবলি করতে লাগল ! এ ঘটনাকে লক্ষ্য করে 
সর্দার পাঁণিকর তার পুস্তকে বলেছেন খে হিন্দুদের উপর ফ'করদের অত্যাচার 
দেখে মধুসুদন সরস্বতী কতৃকি সৃষ্ট নাগা সন্গযাীর! অত্াচারীদের দমন 
করবার জঙ্গই বাঙ্গলায় গিয়েছিলেন 1২ কিন্তু ঘোষ মহাশয় বলেছেন যে 
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পরে আবার নাগা! ও ফকিরেরা ঘিলিত হয়ে কয়েক জাস্বগা থেকে টাকা আদাদ্ 
করে। 

বিভিন্ন রেকর্ড থেকে সংগৃহীত তথ্যাদি পড়ে একথা বলা যায় না যে 
সন্নাসীরা দেশপ্রেম ও স্বধন্ প্রেমে অনুপ্রাণিত হয়ে ফকিরদের আক্রমণ প্রতিহত 
করবার জন্য বাঙ্গলায় শুভাগমন করেছিলেন । কেবল বগুড়ায় মজনুসার দলকে 
নিহত করা ব্যতীত আর কোথাও তাদের স্বজাতি ধস্বধন্ প্রেম দেখ] যায় 
নাই । অবশ্য ফকিরদের সঙ্গে প্রাচীন বৈরী ছিল। স্বধম প্রেম বা স্বজাঁতি প্রেম 
তাদের সবত্র অনুপ্রাণিত করে নাই ৷ ইহ!র জ্বাজ্লামান প্রমাণ-__অযোধ্যার 
নবাবের সৈন্যদলভূক্ত ১৪০০০ নাগ1-সৈন্য বূপনারায়ণ গৌসাই-এর নেতৃত্বে ৩য় 
পাণিপথের যুদ্ধে মারাঁঠা হিন্দুদের বিপক্ষে লড়িবার কাহিনী । কিন্তু ঘখন 
আফগানের। মারাঠাদের কোতল করতে আর্ত করে তখন ভত মারাঠ 
সৈন্যের! নাগাদের তাবুতে আশ্রয় গ্রহণ করে এবং তা পায়। আর মারাঠা 
তাবু হতে লুষ্ঠিত রমণীদের নবাঁবকে ২২০০০ ভোমান দিয়ে খালাঁস করাতে 
বাধ্য করে১। 

যাহ হউক বর্তমান সংবাদের উপর নিভভর করে আমরা নাগাদের বাঙগলায় 
অভিযান স্বধন্ম প্রেম বা স্বজা'তি প্রেম প্রণোদিত বলতে পারি না। রক্ষপুরে যুদ্ধ 
করে অবশ্য তাঁরা কাপ্তেন টমাসকে নিহত করেছিল কিন্তু উহ ইংরেজের 
সঙ্গে জাতীয় যুদ্ধ নহে। স্বদেশী আন্দোলনের সময় সকলে “আনন্দমঠ 
উপন্যাঁস পড়ে কল্পনা করেছিল সন্নাসীর] “বন্দেমাতরম্” রণধ্বনী হাকত। 
আবার রং চভিয়ে ঢাকার রমনা, স্বামিজী বললেন, তারা “গু বন্দেমাতরষ্ 
বলত ! 

এবার ইঙ্গ-বঙ্গের পাল । এবার অহিংস নীতি অনুসারে গপ-বিদ্রোহ 
হয়। ইহাকে “নীলকর-বিদ্রোহ' নামেও অভিহিত করা যায় । ইংরেজ 
গভর্ণমেন্টের সহায়তায় ইংরেজ মুলধনীরা মধ্য-বাঙ্গলায় নীলের চাষ আরম্ভ 
করে ॥। তখন পৃথিলীর অন্য কোথাও শীল উৎপন্ন হত না। ইংরেজ 
কারবারীর? জোর করে রায়তদের জমিতে নীল ছড়িয়ে তাদের তাহা বূনিতে 
বাধ্য করত । রায়তদের মারপিহ্ ও তাদের উপর জুলুম বিশেষভাবেই হত। 
অবশেষে যশোরের ভৈরব বিশ্বাম এবং তাহার ভ্রাতা নীলকর চাষীদের নেতা 
হয়ে নিজ্ড্রিয়-প্রতিরোধ (চ8,591৬6 [২6915081105 ) আরম্ভ করে । এ কাজে 
তারাও নিতান্ত নিঃস্ব হয়ে পড়েন। 
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১৯০ বাঙলার ইতিহাস 


চাষীরা বলে “প্রতিজ্ঞা করিতেছি, এই হাত আর নীল চাঁষ করবে ন1।” 
কলকাতায় হরিশ মুখোপাধ্যায় নামক একজন সংবাদপত্রসেবী তাদের বিষয় 
কাগজে আন্দোলন করতে লাগলেন । দীনবন্ধু মিত্র মহাশয় তাহাঁর “নীল 
দর্পণ” নাটকে ইংরেজ নীল ব্যবসায়ীর অত্যাচারের বাঁভংসতা প্রকাশ করেন । 
আমেরিকার টম কাকার কুটীর (70016 [০75 0৪৮1) নামক পুস্তকের 
ম্যায় উপরোক্ত পুস্তক নীলচাষের বিভৎসতার মুখোস খুলে দেয় । 

এই প্ুস্তকখান কবি মাইকেল দত্ত কতৃক ইংরেজীতে অনুদিত হয়। কিন্ত 
পাদরী লং সাহেবের প্রকাশ্যে নাম থাকাতে তাহার জেল হয় । 

মশোর নদীয়া এবং পাবনীয় এই গণ-বিদ্রোহ সংঘটিত হয় । নদীয়াঁর 
স্থানীয় এক ক্ষুত্র জমিদার ইহার নেতা! হন। ইংবেজের লাঠিয়ালদের আক্রমণ 
প্রতিরোধ করবার জন্য কৃষক স্বেচ্ছাসেবকগণ সংঘবদ্ধ হয়ে সদা সজাগ 
থাকতেন । তাদের সংগঠন ও প্রতিরোধ অদ্ভুত কৌশলপুর্ণ ছিল। অম্বতবাঁজার 
পত্রিকার সম্পাদক ৮মতিলাল ঘোষ মহাশয় লেখকের জনৈক বন্ধুকে স্বদেশী- 
যুগের প্রাক্কালে বলেছিলেন, “সেইরূপ বলিষ্ঠ শরীরের কৃষক আর দেখা যায় 
ন11” কৃষকেরা অহিংসপন্থা অবলম্বন করেছিল । 

যশোরে আর একবার নীলকর আন্দোলন হয়। উহার প্রধান কর্ম 
ছিলেন স্বামী কেশবানন্দ । বহু লেখালেখি ও কলিকাতার আন্দোলনের ফলে 
এই অত্যাচারের মুল কারণ অপসারিত হয় । শেষে জাসাণীতে কৃত্রিম নীল 
প্রস্তুত হওয়ায় নীলের চাষ ভারত থেকে একেবারে উঠে যায়। কেবল 
কারখানাগুলির ভাঙ্গ1 বাঁডীসমূহ পড়ে থাকে । 

স্বদেশীযুগের প্রাক্কালে নদীয়া! জেলায় স্বদেশী ও স্বাধীনতা আন্দোলনের 
প্রচার কাধের সময়ে এক বুদ্ধ মুসলমানের সহিত লেখকের আলাপ হয়। তিনি 
নীলকুঠীর একজন এপয়াদ! ছিলেন । এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি সলজ্জভাবে 
বললেন “ই বাবু, বড অত্যাচার হত।” 

এই প্রকারে অষ্টাদশ শঙাব্দীর শেষ এবং উনবিংশ শতাব:র মধ্য ও 
তৃতীয় ভাগে ধাঙ্গলায় গণ-বিদ্রোহ পুনঃ পুনঃ সংঘটিত হয় । অবশেষে নান! 
অত্যাচারে ঠশী ডাকাতি বন্ধের জন্য ওয়কোপের আইন দ্বারা বলিষ্ত 
শরীর বিশিষ্ট গণশ্রেণীয় লোক দেখিলেই জেল দেওয়! প্রভৃতি বিবিধ কারণন 
বশতঃ পূর্বোক্ত এমতিলাল ঘোঁষ মহাশয় বণিত গণশ্রেণীয় লৌকের অন্তর্ধান 
হয় এবং তৎপরিবর্তে ছর্বল, মাণালেরিমা-রোশগ্রস্থ ক্ষীণ বাঙ্গালী কৃষকের 
আবির্ভীব ঘটে ! তত্রাচ ১১৩০-৪২ খুঃ পর্যন্ত মেদিনীপুরের কৃষক ও গণ 
শ্রেণীয় লোকের। ইংরেজ পুলিশের নিম অত্যাচারের প্রতিরোধের জন্য 


ইংরাজ যুগ ১৯১ 


যেসব কার্য করেছে তাহার বিস্তৃত ইতিহাস আজও বাহির হয় নাই । এই 
উপলক্ষে শ্রীমতী মাতঙ্ষিনী হাঁজরার নাম শ্রদ্ধার সহিত উল্লেখনীয়। তমলুক ও 
কাথি অঞ্চলে পুলিশের সন্ত্রাস প্রতিরোধ করণার্থ গণসাধারণ প্রতিক্রিয়াশীল 
সন্ত্রাসবাদ (009৮.167 £611011500) অবলম্বন করেন । এই আন্দোলনের কোন 
কোন নেতার সহিত লেখক ১৯৪৭ খুঃ কাথিতে সাক্ষাৎ লাভ করেছেন । 


॥। প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামে বাঙজল। ॥ 


ইংরেজ আমলের রাজকম্চারী সি. ই. বাকল্যাণ্ড তাহার «“লেফ-টেনান্ট 
গভর্ণরদের অধীনে বাঙ্গল!” নামক পুস্তকে সিপাহী বিদ্রোহের আমলের 
প্রদেশপাল সার ফ্রেডারিক হ্যালিডে তৎকালীন বাকল] (বাঁজলা, বিহার ও 
উড়িগ্যাসহ গঠিত ) প্রদেশে সিপাহী বিপ্রোহের বিস্তার সম্বন্ধে যে সরকারী 
বিবরণ দাখিল করেন তাতী প্রকাশ করেছেন ইহার মধ্যে খাস বাঙ্গলা 
স্ম্পর্কে অন্যান্য সংবাপাদির ভিতর নিম্মলি।বত বিবরণও প্রকাশিত হয়েছে 1১ 

প্রদেশপাল স্যার হ্যালিডে তার প্রদত্ত সরকারী বিবরণীতে বলেছেন যে 
বাঙ্গলা প্রদেশের বিহারের সাহাবাদ জিলায় কুমাৰ সিংহের নেতৃত্বে বিরাট 
বিদ্রোহ সংঘটিত হয়েছিল । ছেটনাগপুর এবং কটক বিভাগে অবস্থা বিশেষ 
সঙ্গীন হয়ে উঠে। খাস বাঙ্গলাভাষী অধ্যুসিত বাঙ্গলার মধ্যে অনুসন্ধান 
করলে দেখা যায়, যেখানে হিন্দী-ভাষা উত্তর ভারতে সিপাহাদের ছাউনী ছিল 
সেখানেই বিদ্রোহ হয়েছে । উষ্* বিবরণীতে বল। হয়েছে, বাঙক্লাভাষী 
লোকেরা সিপাহীদের সঙ্গে যোগদান করে নাই, বরং বিপক্ষতাচরণ করেছিল । 


সাধারণতঃ ইংরেজী শিক্ষিত বর্জবাসী বা ইংরেজ কোম্পানী-পুষ্ট শিক্ষিত 
মধ্যবিত্তশ্রেণী এবং পাশ্চাত্য শিক্ষার্ুত ব্যক্তির এই সামস্ততান্ত্রিক প্রচে্টা 
সম্বলিত তথাকথিত সিপাহী বিদ্রোহের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করে নাই। 
ইহ? কলিকাতার ইংরেজী শিক্ষিত বাবু এবং ইংরেজ ইফ্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানীর 
পক্ষপুট-পৃষ্ট কেরাণীবাবুদের মনোবৃত্তি সূলভ ছল বলে মনে করা যেতে 
পারে। কিন্তু জনশ্রুতি ও উপরোক্ত সরকারী বিবরণীর মধ্যে অনেক সংবাদ 
আছে যাহ] এ ধারণার সমর্থনে যায় না। 
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১৯২ বাঙ্গলার ইতিহাস 


উক্ত বিবরণী আরও বলেছে, মানভূম জেলার পীচেটের ( পঞ্চকোট ) 
জমিদার রাজা নীলমণি সিংহদেব সিপাহীদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন 
বলে ধৃত ও বিচারাধীন হয়ে অন্তরীনে আটক হন।১ 

সিংভূমের লাউহাটের রাজা ইংরেজ গভর্ণমেন্টের বিরুদ্ধাচরণ করেন ।২ 
রাজা তার দেওয়ান জগ্তর (192০০) হস্তের ক্রীড়নক ছিলেন । বাজার 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রাকালে দেওয়ান জগ ধৃত হয়ে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন। রাজা 
অঞ্জন সিংহ জঙ্গলে পালিয়ে যান! এ সময়ে মানভূম ও সিংভূম জেলার 
বিভিন্ন কৌমদের মধ্যে এক বিশাল ব্যাপক বিদ্রোহ সংঘটিত হয়েছে । 
পোঁড়াভাটের রাজা] ও তাহার ভ্রাতা কোলদের ক্রমাগত উত্তেজিত করে" 
ছিলেন । বাজ1 তার দেওযান রঘুদেও-এর প্ররোচনায় আত্মসমর্পণ করতে 
অসম্মত হন এবং রিপোর্ট লিখবার সময় পধন্ত জঙ্গলে লুক্কায়িত থাকেন । 

আসাম বিভাগের জোডহটের রাজা কন্দপ সিংহ সিপাহীদের সঙ্গে লিপ্ত 
ছিলেন । রাজ! নাবালক ছিলেন এবং তার দেওয়ান মণিরাম দত্তের হস্তের 
ক্রীড়নক ছিলেন। মণিরাঁম কলকাতায় থাকতেন । রাজার বাড়ীতে 
খানাতল্লাসীর ফলে মণিরাম দত্তের ষড়যন্ত্রমূলক চিঠিপত্র হস্তগত হয়। মণিরাম 
দত্তকে গ্রেপ্তার করে কিছুকাল আলীপুর জেলে আটক রাখার পর পুনঃ 
আসামে পাঠান হয়। বিচারে তার ফাসির হুকুম হয়।৩ তার সঙ্গে আরও 
চারজনকে ধরা ঠয়। তাদের একজনের ফাঁসী, দুইজনের যাবজ্জীবন 
দ্বীপান্তর, অপর একজনের ১৪ বৎসরের দ্বীপান্তর হয় । তরুণ রাজাকে আসাম 
থেকে এনে আলীপুর জেলে আটক রাখা হয়। 

পুনঃ পৃধাঞ্চলে মাসিয়া। সর্দারদের মধ্যে চাঞ্চল্য দেখা দেয়। জয়স্তিয়ার 
সিংহাসনচ্যত রাজ] চেরার সর্দারদের উত্তেজিত ও ক্ষেপাবার অপরাধে ধৃত 
হয়ে শ্রীহট্রে অন্তরীণ হন। অন্যদিকে মণিপুরের জনকতক রাজকুমার ও তাদের 
সাঙ্গোপাঙ্গ বিদ্রোহীদের সহিত যোগদান করেন । 
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৩। তার সহিত শিশ্সিত বাঙ্গালীব যে যোগাযোগ ছিল তাহার সাক্ষ্য বাঙ্গালী মধু 
মলিকের কার্াবলীতেই প্রকাশ । মণিরাম দত্ত কর্তৃক মধু মল্লিক জোডহ'টে প্রের্তি 
হন। কাণ্তেন চাল”স্‌ হল্বঘডের (079811৩5 170110959 ) রিপোটও রাজা 
কন্দপেশ্বব সিংহেব জবানবন্দীতে প্রকাশ যে মধু মল্িকই রাজাকে উতভোজত করাঃ 
কাজে প্রধান পাণ্ডা ছিলেন। কাপ্তেন হলরক়্ড ত্ীকে বন্দী করেন। মণিরাম 
দত্ত কলকাতার ছা'তুবান্থুর বাড়ী থেকে ধরা পড়েন। মধু মলিকের স্বীপান্তর হয় 
এবং মণিরামের কীসি হয়। 


ইংরাজ মুগ ১৯৩ 


আবার পুরবঙ্ষের অনেক অঞ্চলের মুসলমানেরা বিদ্রোহী সিপাহীদের 
নান। প্রকারে সাহায্য করেন বলে জনশ্রুতি আছে । যশোরের ঝিকরগাছির 
মহম্মদ আলী নামীয় এক প্রলিশ জমাদার এক ধর্মের ফতোয়! জারী করে 
প্রচার করে যে «শষ বিচারের দিন (কেয়ামতের দিন ) আসছে । এ বিষয়ে 
গভর্ণমেণ্ট অনুসন্ধানের ব্যবস্থা করে । কিন্ত বাকলাগ্ডের রিপোর্ট এ বিষয়ে 
নীরব! 

কলকাতায় লোকের মধ্যে একট অশান্তির ভাব সৃষ্টি হয় ॥ গুজব রটে 
যে দেশীয় লোকেরা বিপুলভাবে অস্ত্রশস্ত্র কিনে গোপনে মজুত করে রাখছে । 
পুলিশের তদন্তে দেখ। গেল যে যদিও দেশীয় লোকেরা কিছু অস্ত্রশস্ত্র কিনেছে 
তবু এই প্রচারে গুজবের ভাগই অত্যধিক বেশী । তথাপি পুলিশ আগামী 
মহরম্‌ পব উপলক্ষে পাছে কোন গোলমাল বাধে তাহার প্রতিরোধ ব্যবস্থা 
হিসাবে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করে। ইহাতে মুসলমানদের মধ্যে ভয়ানক 
ত্রাসের সব্ডার হয়। ম্যাজিস্ট্রেট বিশিষ্ট মুসলমান নেতাদের নিকট এই 
অমূলক ভয় ও ত্রাস নিরসনের জন্য অনুরোধ জানান! বকৃরি ঈদ উৎসব 
শাপ্তিপুর্ণভাবেই অনুষ্ঠিত হয়! কিন্ত ইউরোপীয় দোঁকানদারের। দেশীয়দের 
নিকট পিতলের টুপি ও বন্দ্রক বিক্রয় নিষিদ্ধ করে দেয় এই আশঙ্কায়, পাছে 
উহ! উত্তর-পশ্চিমের বিদ্রোহীদের নিকট পুনঃ চাঁলান হয়ে যায়। অন্যদিকে 
বারাসত ও অন্যান্য স্বানে অযোধ্যাণ নবাবের দলের লোকদের গ্রেপ্তার ও 
আটক করে রাখা হয় । কলকাতায় চিৎপুরের নবাবের বাডীতে গোপন ও 
লুকায়িত অস্ত্রাদির সন্দেহে খানাতল্ এ কর! তয় । 

পুনঃ ঢাবা জেলায় ফেরাজী সম্প্রদায়ের মধে। খুব চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়! 
অনেকে তাত!কে জ্গোনপুরের এ নামে পরিচিত এক খ্যাতনাম। মোল্লার সহিত 
সনাক্ত করেন। কিন্ত শেষ পযন্ত উহ? প্রমাণিত হয়নি । চাঞ্চল্য প্রকা শব 
বিদ্রোহে পরিণত না হয়ে ঠাণ্ডা হয়ে যায় । 

পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলায়ও বিপদ সৃষ্টির সম্ভাবন? উপস্থিত হয় । কারণ 
দেশীয় পন্টনের উপর সন্দেহ ছিল এবং সাঁওতাল পরগণা ও ছোটনাগপুরের 
গোলমালের ঢেউ আসতে পারে এ ভয়ও ছিল। মেদিনীপুরে এক পুলিশ 
বরকন্দাজ সিপাঁহীদের বিদ্রোহ করবার জন্য উত্তেজিত করছিল বলে ধর] পড়ে । 


এসময়ে এক উল্লেখযোগ্য ব্যাপার ঘটে । হুগলী জেলার জমিদার ও 
অন্যান্যের! গভর্ণমেন্টের নিকট এক আবেদনে জাপান যে পুলিশ বরকন্দাজরা 


অকর্মণ। ও কাপুরুষ । তাদের বদলে লাঠিয়ালিদের কাধে নিযুক্ত করা হউক । 
৯১৩ 


১৯৪ বাঙ্গলার ইতিহাস 


তদনুসারে হুগলী সদর থানায় পরীক্ষামূলকভাবে তাদের ( লাঠিয়াল ) নিম্ৃক্ত 
কর। ভয়। পরে ভুগলীর ইংরাজ ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক বনুসংখ্যক দেশীয় 
খৃষ্টানদের উক্ত কর্মে নিয়োগ করা হয় । ইহার ভাল এবং কর্মদক্ষ বলেও 
প্রমাণিত হয় । 

ইহ1 থেকে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে বিপদের বেলায় বাঙালী লাঠিয়াল 
এবং খৃষ্টানদের সামরিক কাধে ইংরেজ সরকার গ্রহণ করেছে। সুতরাং 
বাঙ্গালী “সামরিক মনোবৃত্তিগম্পনন * জাতি নয়, এই অপবাদ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি 
করিতে পারেনি ! 

ইতিমধ্যে কলকাতায় ইংরেজ সৈন্যদের দ্বারা নানা প্রকারের অত্যাচার 
অনুষ্ঠিত হয়। ইংরেজ অধিবাসীর1 সিপাহী বিদ্রোহের সংবাদ পেয়ে কেল্লায় 
আশ্রয় গ্রহণ করে । 

অন্যপক্ষে মণিরাম দত্ত কলিকাতায় গোপনে ষড়যন্ত্রের জাল বুনিতেছিল ৷ 
ইহ] অন্যান্য বঙ্গভাষী বাঙ্গালীর সাহায্য ও সহায়তা ব্যতিরেকে কি প্রকারে 
সম্ভব হয়? এই দৃশ্যপটের পশ্চাতে নিশ্চয়ই একদল বাঙ্গালী ছিল। সুতরাং 
নিরপেক্ষ এতিহাসিকেরা স্বীকার করতে বাধ্য যে ইংরেজ সরকারের পক্ষপুটে- 
পুষ্ট শ্রেণীর বাহিরে বনু বাঙ্গালী ছিলেন ধারা সিপাহী বিদ্রোহের সহিত 
সহানুভূতিশীল ছিলেন এবং তজ্জন্য জীবন দানও করেছেন। এসব প্রমাণ 
বর্তমান থাকা সত্ত্বেও একথ। বল চলে নাষে বাঙ্গালীর “সিপাহী বিদ্রোহ” 
ব্যাপারে একেবারে উদাসীন এবং উহা হতে দূরে ছিল। সিপাহী বিদ্রোহ 
প্রকৃত প্রস্তাবে ব্রিটিশ সাআাজ্যবাদীয় মোরচা ( /১100-01010097191850 চ10000) 
রচন! করেছিল এবং পরবর্তীকালে উহ! স্বাধীনতাকামীদের বিশেষভাবে 
অনুপ্রাণিত করেছে । 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ 
॥ স্বাধীনতার যুগ ॥ 


“বলি শযানেো। ভবতি সন্ধিহানস্ত দ্বাপর। 
উত্তিষংস্ত্রেতাো ভবতি কৃতঃ সংপদ্যতে চরন্‌ 
চরৈবেতি চরৈবেতি” ॥ 


“এক্ষণে পুরুষাকার প্রদর্শন পুরক অভিপ্রেত পুরুষার্থ উপার্জনে যত্রবান 
হও” | বিদূল-_সন্ধয় সংবাদ; উদ্যোগপরব--মহাভারত | 

১৯৪৭ খুষ্টান্যে ১৫ই আগষ্ট ভারতে ইংরেজ রাজত্বের অবসান হয়। 
পরাধীনতার এই সুদীর্ঘ অমানিশার অবসানে বঙ্গভাষী আবার স্বাধীনতার 
আলোক দেখতে পায়। কিন্ত এ আলোক বঙ্ষপ্রদেশকে ্রিখগুকরণের মধ্য দিয়ে 
প্রকাশ পায় । প্রাচীন গৌডচক্র আর নাই! বাঙ্গলার “পঞ্চ গৌড়েশ্বর”-বূপ 
মহিমা আজ বিস্মৃতির অতলতলে নিমজ্জিত হয়েছে । ব্রান্মণ্যবাদীয় 
সেনরাজগণ বাঙজলাঁকে তাঁর পুর্ব গৌরব ও প্রতিষ্ঠার পদমর্যাদায় পুনঃ 
প্রতিষ্ঠিত করতে পারেনি, অথবা উপযুক্ত পরিমাণ সময় পান নি। গোড়ের 
সুলতানগণও এ-বিষয়ে কৃতকাধ হন নি যদিও তারা বিহার এবং কামরূপের 
উপর কখনও কখনও প্রভুত্ব স্থাপন করেছিলেন । 

অতঃপর আসে মুঘল-শাসন। মণার্থভাবে বাঙ্গলার শোষণ ও পরাধীনতার 
অবস্থা সেই লময় থেকেই আরম্ভ ২য়। গোৌড়ের স্বলতানদের শাসনকালে 
হিন্দ ও মুসলমান সম্মিলিতভাবে বাঙ্গলাভাষার চর্চা করেছেন, সাহিত্য 
গেছেন, গীতবাদ্য বিবতিত করেছেন এবং ধন্নের সংযোগও হয়েছে । উভয় 
সন্প্রদায়ই পীর-পুজা করেছেন। ইসলামীয় সুফীধর্ম এবং ব্রান্গণ্যবাদীয় 
বৈষ্ণবধর্ম উভয়েরই ভাবধারা এক আদর্শাভিমুখী হয়েছিল। পোষাক- 
পরিচ্ছদের ধরণ-ধারণেও একট একরূপতা' প্রাপ্তি ঘটেছিল । কিন্তু মুঘলমুগে 
ও উহার পরবততীকালের ইংরেজ আমলে তাহার কৃষ্টির নুতন কিছু বিকাশ 
করতে পেরেছিল কিনা সন্দেহ। দেশজ মুসলমানও পরাধীনতার জিদ্ধির 
হাড়ে হাড়ে অনুভব করছিল । কথিত আছে, যশোর অঞ্চলে বক্তার খা 
(বক্তোয়ার ) নামে এক দুর্ধষ পাঠান ডাকাত ছিল । এই সময়ে সীতারাম 
রায় মৃশিদাবাদের সুবাদারদের দ্বারা সুন্দরবনের ডাকাতদের দমনের জন্য 
আদিষ্ট হন। একদা তিনি নদী-পথে যাওয়ার বালে অকম্মাৎ নিকটবর্তা এক 
গ্রাম হতে ভীষণ গোলমাল শুনতে পান। অনুসন্ধানে তিনি জানতে পারলেন 
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“বক্তার খ গ্রাম.***শলুঠিতেছে 1৮ তিনি তীরে উঠিয়। বক্তার খাঁকে আক্রমণ 
করিলেন । শেষোজ্জ ব্যক্তি যুদ্ধে পশ্চাৎপদ হতে লাগল । তিনি কহিলেন “আর 
কতক্ষণ।” প্রত্যুত্তরে বক্তার কহিল “জীবন যতক্ষণ” । সীতারাম কহিলেন 
“ইহার প্রয়োজন কি 2” বক্তার বলল, “কি করিব, স্বাধীনত] গিয়াছে, আর 
করিবার কি আছে ।”” সীতারাম বললেন “যদি পাঠান ও হিন্দ্রু এক হয়” । 
উত্তরে বক্তার বলেন, “তাহ! হলে সবই সম্ভব হয়।” ইহাতে উভয়েই 
তরবাবী ফেলে পরম্পরকে আপিঙ্গন ঝরে মিত্রতা স্থাপন করেন । 

এই বক্তার খাই পরে রাজ] সীতারাম রায়ের স্বাধীন বাঙ্গালী রাজতু 
স্তাপন প্রচেষ্টায় তাহার একজন বিশ্বস্ত সেনাপতিরূপে সহকারী হয়েছিলেন । 
১৯০৫--৬ খুঃ সীতারাম রায়ের উংসবকালে জাতীয়তাবাদীর। তাহার কবব- 
স্থানে গিয়ে শ্রদ্ধ। নিবেদন করেছিলেন । 

এই কারণবশতঃ মেদিনীপুরের রহমৎ খঁ' তার সৈহ্যদের নিয়ে শোভা 
সিংহের বাগ্দা সৈম্যদলের সঙ্গে মিলিত ভয়ে মুধখলের বিপক্ষে অভিযান 
করেছিলেন । এই প্রকারে বাঙ্গলার হিন্দ্র ও মুসলমান প্রতিবেশী হিসাবে 
পারস্পরিক সহনশীলতা দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে একজাতিরূপে বিবতিত 
হয়েছিলেন । হিন্দ্রর মধ্যযুগায় প্রাকৃত অপভ:শ ভাষা থেকে উদ্ভুত গোঁডীয় 
ভাষার সঙ্গে ফার্সা এবং আরা মিলিত হয়ে বর্তমানের বাঙ্গলা ভাষার সুষ্টি 
হয়েছে । এটা ত্বললে চলবে না। ৮হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলেছেন যে 
বাঙ্গশা ভাষার অর্ধেক ফাঁসী শব | ইংরেজ আমলে ফাঁসী শব্ধ পরিত্যাগ করে 
তৎপরিবর্তে সংস্কত শর্ধে ভারাক্রান্ত উনবিংশ শতাব্দীর বাঁজল! ভাসা সৃষ্ট 
হয়েছে । কিন্ত কথ্য ভাষায় ফাসী ৬ আরবী শব্দ ব্যবহারের প্রচুর নিদর্শন 
র:য়হে। এততিন্ন ইউরোপীয় ভাষাসমূহ থেকে শব্দসমূহ আজও বাঙ্গল; 
ভাষায় আমদানী হচ্ছে। 

ইংরেজযুগের প্রধান সামাজিক বিবতন হয়েছিল মধ্যবিত্তশ্রেণীর উদ্ভব | 
ইংরেজী শিক্ষ। প্রচলন হলে মুসলমানেরা তা, বর্জন করে: কিন্ত হিন্দবর 
উহ] মাদরে গ্রহণ করে । পুর্বের রাজভাষ? ফ'সীর পরিবতে ইংরাজী শিক্ষ? 
করে ভার! সরকারী কাজকর্ম করতে লাগলেন । এরবূপে একটি চাকুরীজীবা 
মধ্যবিভ-শ্রেণী উদ্ভূত হয়। তৎপর উদার পেশাসমূহ্র দ্বারা ভারতবাসীর 
দ্বার উন্মুক্ত হওয়ায় উকিল, ডাক্তার, ইঞ্জিনীয়ার, অধ্যাপক প্রভৃতি অবস্থাঁপন্ন 
উচ্চ-মধ্যবিত্ত শ্রেণী বিবতিত হয় । 'আঁর দশশালা বন্দোবস্ত বানা মুঘলমুগের 
ভূমির ঠিকেদারেরা। (164১6701091) জমিদাররূপে (1900-100106] ) 
রূপান্তরিত হয় । 
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এই অথ্থনীতিক পরিস্থিতি হিন্দ্রর সনাতন বণাশ্রমকে বিশেষভাবে আঘাত 
করে। তুফ্ি মুসলমাঁন আক্রমণ দ্বার বর্ণাশ্রম বিশেষভাবেই বিপধস্ত হয়ে 
পড়ে। এই আক্রমণের প্রবল চাপে পাঞ্জাব ও মধ্যপ্রদেশ মুসলমানী কৃষ্টি 
গ্রহণ করে । কিন্তু বতমানের বিহার ও বাঙ্গল। তাহা প্রতিহত করতে বিশেষ- 
ভাবে চেষ্টা করে €(তৎকালে বর্তমানের “বিহার” প্রদেশ বিবতিত হয় 
নাই)। মুসলমান আক্রমণের প্রারভ্তে স্বাধীন রাঁজ্যরূপে বিদ্যমান ছিল 
প্রাচীন মিথিলা । কবি বিদ্যাপতির পৃষ্ঠপোষক রাজা শিব সিংহের সময়ে 
মিথিল! মুসলমানাধান হয়। কিন্তু তার পূর্ব পধস্ত মিথিল। পুধাঞ্চলের 
কৃষ্টির দ্যোতকবূপে বিদ্যমান ছিল । পুনঃ বাক্ষলার বিভিন্নস্থানে চতুস্পাতী- 
সমূহ প্রাচীন স"স্কৃতভাষ!গত কাষ্টি জীবন্ত রাখত । স্থানীয় ধনী ও ভূগ্কামী- 
গণ এসব বিদ্যালয়সমূতের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন । 


এইসময় উত্তর ভারতের এবং পাঙ্গলার হিন্দ্রসমাজ আত্মরক্ষার জন্য 
কমঠবৃত্তি অবলম্বন করে জাতিভেদ, খাঙ্গাখাদ্য বিচার এবং স্পর্শদেশষ প্রভাতির 
কড়াকড়ি নিয়ম বিশেষভাবে অবলম্বন করে । এইমুগে ভারতের যে চারজন 
নিবন্ধকীর অর্থাৎ নব্যস্মতিকারের উদয় হয়, বাঙ্গলার রঘুনন্দন ভট্ট।চার্য 
তাদের মধ্যে অন্যতম । কিন্তু আজকালকার সমাজতত্ববিদদের মতে এদের 
ব্যবস্থ! সমাজের পক্ষে বিশেষ অহিতকর | 

এদের মধ্যে আমরা রঘুনন্দনের বাবস্থার বিষয়ে এস্থলে কিঞ্চিং আলোচনা 
করব । কারণ স্বাধীন বাঙ্গলার এম্াংশ লোকের মধ্যে ইসা এখনও কাধকরী 
রয়েছে । রঘুনন্দন চৈতন্যদেবের সমসাময়িক । রঘুনন্দন, চৈতন্যদেব এবং 
কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ--তিনজনই নবদ্বীপের অধিবাসী এবং সহপা্ী বলে 
প্রবাদ আছে । কিন্তু মতে মিলিত হতে না পারায় তিনজনই পৃথক রাস্তায় 
গেলেন । রঘুনন্দন “অহ্ট|বিংশতিতত্ব' নামক পুস্তকে “শুদ্ধিতত্ব'% ষড়বিংশতি 
অধ্যায়ে সতীদাহ্‌ প্রথার সমর্থনে খকৃবেদের দশম মণ্ডলের শ্লোক জাল করে 
বলতে চেয়েছেন যে সতীদাহ বেদসম্মত। কিন্ত উনবিংশ শতাবীতে আসল 
বেদ দৃষ্টে দেখা গেল যে হহ] মুলানুগ নহে । এবন্প্রকারে একাদশ শতাবীর 
প্রাকালে যাজ্ঞবন্ষ্যের টাকাকার বিজ্ঞানেশ্বর তার মতের সমর্থনার্থ মিতাক্ষর! 
পুস্তকে গৌতমস্থৃতির একটা শ্লোক উদ্ধত করে বলেছেন যে, সর্বপ্রথম স্মৃতি- 
কার ইহ! বলছেন। কিন্ত যোড়শ শতাব্দীতে বাঙলার ব্যবহার দায়ভাঙ্গের 
টাকাকারদ্বয় শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার এবং অগ্রযুতঃ ইহা! দেখিয়ে দেন যে উক্ত 
ক্লোকটি “আমৃল+ অর্থাৎ মূল গ্রন্থে নেই ততদ্রপ মেধাতিথি মনুস্মতির 
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টীকাকালে মনুর মত খণগ্ডনার্থে বলেছেন, “আচার্ষেন উক্ত । কিন্তু কোন্‌ 
আচার্য বলেছেন, তার উল্লেখ নেই। মধ্যযুগের বিরচিত নানা উদ্ভট শ্সোক 
যা মুখে মুখে চলত তা” পরে অজ্ঞের কাছে শাস্ত্রবচন বলে গণ্য হয় এবং 
তাহা বহু পণ্ডিত কর্তৃক স্বীয় স্বার্থানুকূলে ব্যবহৃত হত। দেশশুদ্ধ লোক যখন 
মুর্খ, বিশেষতঃ যখন পুরো হিতশ্রেণী ব্যতীত অন্য কেহ শান্ত্র অধ্যয়ন করতে 
পারত না, আর যখন দেশে স্বাধীন নরপতি যে-সামাজিক তথ্যের সত্যতা 
নিরূপণ করবেন, তখন স্বভাবত£ই এসব বিভ্রাট উপস্থিত হত। রাজ 
রামমোহন রায়ের সময় পর্যন্ত লোকে বিশ্বাস করত যে বেদে রয়েছে “দেবী 
ভ্রিনয়না” । আর ইহাঁও লোকে বিশ্বাস করত যে রাধাও বেদে উল্লিখিত 
রয়েছেন । আসল কথা, এবিষয়ে প্রবল *আশর্ধ-সাআজ্য” ভেঙ্গে যাওয়ার 
ফলে নানাশ্রেণীর বর্ধরজাতি ভারতবর্ষ মধ্যে প্রবেশ করে এবং চিরস্থায়ী 
বসতি স্থাপন করে। তাদের “অনার্ধ আচার, ব্যবহীর, রীতিনীতি হিন্দ 
লাভের ফলে দেশে স্থায়ীত্ব লাভ করল । লোকে শ্রেচ্ছভাষ ও আগের ভাষা 
ব্যবহার আরম্ভ করে। কাজেই তখন সেগুলিই সমাজে অঙ্গীভূত হতে 
লাগল । তখন তাকে জাতিতে তুলে নিতে শান্ত্রকীরের! বাধ্য । এ-বিষফে 
'পুর্ব-মীমাংসা” প্রণেতা জৈমিনীর টাক উদার হয়ে বলেছেন, “রাজশব্ 
ক্ষত্রিয়বাচী” । ইহার উদাহরণ স্বরূপ তিনি দেখিয়েছেন, দক্ষিণে লোকের 
পদবী ণ্রাজী' । এতদ্বারা তাদের ক্ষত্রিয়-বর্ণত্ব স্বীকৃত হয়। এই উপায়ে 
নূতন ক্ষত্রিয়বংশসমূহ সৃষ্টি করবার ব্যবস্থা প্রদান করা হয়। তৎপরে 
আসলেন কুমারিলভট্ট । তিনি বৌদ্ধ-বিদ্বেষী এবং ব্রান্মগণ-প্রাধান্ স্থাপনের 
অগ্রগামী । কিন্ত বাধ্য হয়ে জৈমিনীর ব্যাখ্যা মেনে নেন। তিনি 
বিধান দিলেন, নুতন আচাঁর-“ব্যবহার যদি বেদ-বিরুদ্ধ না হয়, তা'হলে 
উহা গ্রহণীয় হবে ( তন্ত্রবাতিক দ্রষ্টব্য )। 

এবম্প্রকারে যখন ব্যবহারে (আইন ), আচারে এবং রীতিতে অনাধ ও 
বৈদেশিক প্রথা দেশে শিকড় গেড়ে বসল তখন উহ! সনাতন শান্ত্রসম্মত বলে 
গ্রহণ করা ব্যতীত উপায় নেই । এই প্রকারে ধর্সের নামে, সামাজিক রীতির 
নামে ও আচখরের নামে নানা দেশ মধ্যে যখন তাহা প্রচলিত হল তখন 
লোকেও ইহার উৎপত্তির বিষয় ভুলে গিয়ে বৈদিক আপ্তবাক্য বলে নিবিরোধে 
ও নিবিবাদে উহ! মেনে নেয়। এরূপে বাঙলার প্রচলিত রীতিকে আর্য- 
খান্ত্রসম্মত করবার জন্যই রুনব্দনকে বেদের একটি শ্লোক জাঁল করতে 
হয়েছিল । কারণ মধ্যযুগের ঠয-কয়খানি নিবন্ধ পুস্তক ইহার স্বপক্ষে বলেছে 


স্বাধীনতার মুগ ১৯৯ 


তাহা বেদবাহা, অতএব শাস্ত্রীয় নহে । রঘুনন্দনের আর একটি কৃকীতি হ'ল 
কলিমুগে কেবল দ্বই বর্ণ আছে অর্থাৎ ত্রা্ণ ও শুড্র নিয়েই আর্যসমাজ, এপ 
উত্তট ও জঘন্য বিধান প্রদান। কলিয়ুগে দুই বর্ণ এই শ্লৌোকটি যমসংহিতাতে 
আছে বল! হত, কিন্ত তাহা সত্য নয় । কমলাকরভট্ট তাঁর “শূর্র কমলাকর” 
পুস্তকে বলেছেন, “শাস্ত্ীস্তরে” উহা আছে। কিন্তু কোন্‌ শাস্ত্রে তা আছে 
তাহা এ পর্ষস্ত আবিষ্কৃত হল না! এ” বিষয়ে লেখক অন্যত্র আলোচন। 
করেছেন । রঘুনন্দন এই শ্লোকের মনন বাজলায় প্রয়োগ করে তিনি সত্যের 
অপলাপ করেছেন । তারই সময়ে উড়িম্যার রাজা, বিজয়নগরের সম্রাট, 
চিতোরের রাণা এবং অন্যত্র অজভ্র রাজপুত সামস্ত ও রাজন্যবর্গ ক্ষত্রিয়ত্বের 
দাবীদাররূপে বিরাজ করছিলেন। তৎপরে উত্তরে রাজপুত, দক্ষিণে 
রাজ্ব ও ভেল্লালা, মারাঠ। প্রভৃতি জাতিসমূহ বরাবরই ক্ষত্রিয়ত্বের দাবী 
করে এশেছেন। বাঙ্গলার “বল্লাল-চরিত” গ্রন্থে ক্ষত্রিয় “প্রেমবিলাসেঃ 
“ব্রন্গক্ষত্রিয়” জাতির উল্লেখ রয়েছে । তত্রাচ তিনি কি প্রকারে বললেন ষে 
বাক্ষলায় ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য নেই। বাঙ্গল।র ব্যবসায়ী জাতিগুলি ধীহাঁদের 
“নবশায়ক” বলা হয় চিরকালই বৈশ্যবৃত্তি অবলম্বন করে এসেছেন। তারা 
বৈশ্যত্ব বঞ্চিত হলেন কি প্রকারে ? পুনঃ অরধাচীন ত্রন্মবৈবর্ত পুরাণ 
এবং বৃহতধর্মপরাণ গ্রন্থদ্বয়ে ব্রাক্মণ ব্যতীত অন্য পেশাগত লোকসমন্টি- 
সমূহের সম্বন্ধে হাস্যোদ্দীপক উৎপত্তির বর্ণনা আছে । ইহার উত্তরে বলা হয়-__ 
বাঙ্গলার উত্তরে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্বদের আগের তখন ছিল ন1। হয়ত বৌদ্ধ- 
ভাবাপন্ন হয়ে তাদের বর্ণ ও শ্রেণীগত ক্রিয়া লোপ পেয়েছিল ; হয়ত “দশকর্ম” 
তার। সম্পূর্ণ বা পুরাপুরি পালন করতেন না । আজও ভারতে সকলে তাহা 
পালন করেন না। কিন্তু বাঙ্গলার ব্রাজ্মণেরা কি তখন সকলেই সাগ্নিক বৈদিক 
আচারসম্পন্ন ছিলেন ? হলামুধের ব্রাহ্মণসবস্ব গ্রন্থে রাটী এবং বারেন্দ্ 
ব্রা্মণদের তান্ত্রিক বল হয়েছে । ব্রান্মণ ও ক্ষত্রিযদের রাজাদেশে বৈদিক 
দ্বার পুনঃ উপনয়ন প্রদান করা হয়। ব্রান্মণের! কেবল বাঙ্গলায় রইলেন 
আর ক্ষত্রিয়শ্রেণীর অন্তর্ধান হয়েছে! বাঙ্গলার হিন্দ্বর দুর্ভাগ্য যে, পাল 
রাজত্বের অবসানের পর ব্রাক্সণ্যবাদী নেতাদের প্রাচীন কর। হয়; আচার- 
ব্যবহার বাঙ্গলায় সমৃত করতে তাহারা আর্ভাষী ভারতীয় জাতির ক্রম- 
বিকাশ এবং সমাজের মুগোপযোগীী পরিবর্তনের গতিশীলতা অস্বীকার করে- 
ছিলেন । উপরোক্ত জৈমিনি ও কুমারিলের ব্যবস্থা তাহারা ধরতে পারেন নি । 
তৎপর শ্রেণীস্বার্থ সমাজে বড় বিশেষভাবে, ক্রিয়া করে। দেশে যখন 


২০০ বাঙলার ইতিহাঁস 


সকল বর্ণের পরিচালক কোন স্বাধীন হিন্দ্র রাজা নেই, তখন পুরোহিত শ্রেণী 
স্বভাবতই সমাজের নেতা হয়ে স্থীয় মতানুসাঁরে এবং স্বার্থোদ্দেশে তাহা 
পরিচালিত করত । এজন্যই বাঙলার সমাজের এরূপ বিভ্রাট ! 

তৎপর সমাঁজ-বিধ্বংসী রঘুনন্দনের আর একটি দ্ৃষ্কার্ধ হচ্ছে "প্রায়শ্চিত্ত 
বিধান ।” যখন দেশের লোক জলম্রোতের ন্যায় ধর্সীস্তর গ্রহণ করে 
“আরব” সাঁজিতেছে, যখন হিন্দ্বর পুত্র স্বধর্ম ত্যাগ করে স্বীয় পূর্বতন 
সমাজের উপর ভীষণ উৎপীড়ন চাঁপিরে যাঁচ্ছে, সেই দ্বপ্নিনেও রঘুনন্দন বিধান 
দিলেন যে স্বধমত্যাগী ব্যক্তি প্রায়শ্চিত্ত করলে পুরাতন ধর্ে প্রত্যাবত্তন 
করতে পারবে, কিন্তু পৈতৃক সমাজে পুনঃ প্রবেশ করতে পারবে না! ইভার 
অর্থ, যদি কোন হিন্দ্ব অহিন্দ্রর ধর্স গ্রহণের পরে পুনঃ স্বীয় পৈতৃক সমাজে 
প্রত্যাবর্তন করতে ইচ্ছা করে তা"হলে সে প্রায়শ্চিত্ত ক'রে প্ররাঁতন ধম গ্রহণ 
করতে পারবে, কিন্তু পৈতৃক সমাজে প্রুনঃ প্রবেশাধিকার পাবে না। আজ- 
কাল ইহা নিঃসন্দেহে ঘোর তিন্দ্রজাতায়তার বিপক্ষতাঁচরণ বলেই বিবেচিত 
হবে । যখন ক্ষয়িঞ হিন্দ্রজাতিকে বাঁচাও বলে অদ্বৈত নিত্যানন্দের দল বাঙ্গলায় 
ধর্ম ও সমাজে সংস্কারের রোল তবলতেন, তখন জাতির বিচার নাই, তখন 
বৈষ্ব বর্ণনে “বৈষ্ণব বন্দনা, ভক্তেরা গাইলেন। যখন দ্বঃখী কৃষ্ণদা!স 
(শ্যামানন্দ গোম্বামী ) বললেন, 'ব্রাঙ্ষণে ববনে মিলি করিতেছে কোলাকুলি 
পরতেকে চাহ একবার ।॥, যখন অনেক ম্বসলমান বৈষ্ণব হলেন, তখন 
এবন্প্রকারের আত্মঘাতী বাবস্থার উদ্দেশ্য কি ছিল তাহা আজ বিংশশতাব্দীর 
মানব বুদ্ধির অগম্য। যে-দেশে আজ পধস্ত ধম দিয়ে মুলজাতিত্ব ও একজাতিত্ব 
এবং যে দেশে বৈদিক ব্রাঙ্গণের বংশধর অহিন্দ্র ধর্ম গ্রহণ করলে তাঁহার সভভ্র 
সভশ্র বংসরের পিতৃপুরুষের এতিহ্া অস্বীকার করে নবস্গৃহীত ধমানবসারে 
হয় আরব? না হয় ইউরোপীয়" বলে পরিচয় প্রদান করে তখন সেই দেশের 
অনুতপ্ত হিন্দ্রকে তাহার পৈতৃক সমীজে পুনঃ প্রবেশের অধিকারলাভে বঞ্চিত 
করে স্বীয় সমীজকে ধ্বংসের পথে এগিয়ে দেবার কি হেতু ছিল তাহা আজ 
আমাঁদের বোধগম্য নহে। এস্থলে ইহাঁও লক্ষণীয় যে, মুসলমান-রাস্ট্রে কে 
মুসলমান হলে সে উহা পরিবর্তন করতে পারত না; কারণ স্বধর্মত্যাগীর 
(0২০7০৮০০) দণ্ড ছিল মৃত্যু! অন্যপক্ষে একাদশ শতাব্দীতে “মিতাক্ষরা, 
প্রণেত। বিজ্ঞানেশ্বরের বিধান ভিন্ন প্রকারের ! রঘুনন্দনের ব্যবস্থা! ছিল ফাকা। 
তাহার বিধান অনুসারে স্বধর্মত্যাগী ব)ক্তি প্রায়শ্টিও করে শ্বীয় সমাজে পুনঃ 
প্রবেশ করতে পারবে কিন্ত পৈতৃক-শ্রেশীতে পুনঃ প্রবেশ করতে পারবে না। 


স্বাধীনতার যুগ ২০১ 


ইহার অর্থও বোধগম্য নহে । কিন্ত বিজ্ঞানেশ্বরের পূর্বে এবং সমসাময়িক 
কালে বিপরীত উদাহরণ দৃষ্ট হয় । ণ্চাচনামায়” উক্ত হয়েছে যে সিন্ধদেশের 
রাজার প্রত্র মুসলমান হয়ে পুনঃ হিন্্ব হয়েছেন । কোন ভারতবাসীকে তুকীরা। 
মুসলমান করলে তাকে প্রায়শ্চিত্ত করে তারপর স্তীয় ধয়ে ও সমাজে প্রত্যাবর্তন 
করতে হ্ত। পুনঃ খাস বাঙ্গলার রঘুনন্দনের পূর্বেকার দৃষ্টান্ত রাজা গণেশ । 
রাজনীতিক কাঁরণবশতঃ তাহার পুত্রকে মুসলমান হওয়ার পরে সেই রাজ- 
নীতিক কারণ অপসারিত হলে যদ্বকে প্রায়শ্চিত্ত করিয়ে প্রুনঃ হিন্দ করা 
হয়েছিল বলে নুসলমান এতিহাসিকের। বলোছন । বিজ্ঞানেশ্বর স্বাধীন চালুক্য 
রাজার ব্যবহারসচিব ছিলেন । কাঁজেই স্বাধীনজাতিসুলভ ছিল তাহার 
ব্যবস্থিত সামাজিক ব্যবস্থা । আর বঘুনন্দন পরাধীন জাতির একজন পণ্ডিত 
ছিলেন; তীহার বধিত কোন জাতির রাজনীতিক আদর্শ ছিল বলে প্রমাণ 
পাওয়া মায় না। শ্রেণীস্বার্থ তাহাকে অন্ধকারে ফেলেছিল । পুনঃ যেসব 
ব্রা্মণের! মুসলমানের আহারের গন্ধ শুকলে বা তাহার দ্বারা কোন ব্রাক্মণের 
গাত্রস্পর্শ হলে জাতিদ্রাত হবার এবং তজ্জন্য সমাজ থেকে বিতাড়িত হবার 
ব্যবস্থ|! হত তিনি কি ফেসব শাসক-পাদপদ্মাসেবী স্বজাতিদ্রোহীদের-*প্রবাহে 
নিমজ্জিত হয়েছিলেন £ আজকাল কেহ কেহ তাহ পন্দেহ করেন (হিন্দ-মিশন 
পত্রিকায় অজ্কাতনাম1 জঁনক লেখকের প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য) । অতীতের ব্াজনীতিক 
আজ ধরবার উপায় নেই ! হয়ত বিজাতীয় শাসন-কতার! হিন্দ্সমাঁজ বাবস্থা- 
পকদের উপর এমন চাপ দিতেন হাতে এসব সমাজের অহিতকর ব্যবস্থার 
উদ্ভব তয়। এতত্প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত হা. উদাহরণ প্রণিধানযোগ্য। 

লেখকের বিশেষ বন্ধু কলিকাতার খুষ্টান-পাদরী পরিচালিত কোন 
কলেজের এক অধ্যাপক নিম্নলিখিত সংবাদ লেখককে জানান। ত্রিবাঙ্কর 
থেকে আগত তাহার সিরিয় খুষ্টিয়ান ছাত্র তাহাকে জানান যে পুর্বে এই 
সম্প্রদায়ের খুষ্টানগণ হিন্দ্রবংশ-সন্তৃত বলে হিন্দ্রসমাজেই থাকতেন । কিন্তু 
তাহার! নিজ নিজ পৈতৃক সমাজে থাকত । ফলতঃ বিঞ্ুভক্ত হিন্দ, শৈব 
হিন্দুর ন্যায় খুষ্টভক্ত বলে সিরিয় খুষ্টানের পরিগণিত হতেন ৷ এই সম্প্রদায়ের 
এতিন্ঠানুসারে খুষ্ট-শিক্য সাধু টমাস্‌ তাহাদের খুষ্টান করেন। তাহারা 
বলেন যে খুষ্টিয় প্রথম শতান্দী থেকে এর! দক্ষিণ ভারতে আছেন । কিন্ত 
ইংরেজ গভর্ণমেন্ট আইন দ্বাব! তাহাদের হিন্দ্ব সমাজ থেকে বিভক্ত করে 
দেয়। প্রঃ অনেককে ইংরেজ পাদরীর!...মণ্ুলীভুক্ত করে লয়। এতদ্বারা 
তাহারা ইংরেজী আইনের অধীন হয়। সাধারধাতঃ হিন্দুরাজা প্রজার ধর্মীয় 
বিশ্বাসের বিষয়ে বড় একটা মাথা ঘামায় নাই । রাজা কিন্ত সমাজের 


২০২ বাঙ্গলার ইতিহাস 


পরিচালক । হয়ত তৎকালীন দক্ষিণ-পশ্চিম ভারতের রাস্ট্রনীতিক সামাজিক. 
কারণে মিতাক্ষরার এই ব্যবস্থা প্রদত্ত হয়েছিল। আমরা আজ ইহার কারণ 
নির্ধারণ করতে অক্ষম । পুনঃ একটা গল্প বাঁঙ্গলাঁর বিভিন্ন জেলায় নানাভাবে 
প্রচলিত আছে যাহা বাঙ্গলার প্রথম মুসলমান যুগের সামাজিক অবস্থার উপর 
আলোক সম্পাত করবে । একদ1 এক হিন্দ্র মুসলমান হয়। কিন্ত সে তাহার 
পৈতৃক বাটাতেই পূর্বের ন্যায় থাকত এবং সমাজেও মেলামেশ! করত । পরে 
তাহার মোলাগুর এসে দেখে যে সে তার পূর্বের সামাজিক পরিবেষ্টনির 
মধ্যেই রয়েছে । তখন মোল্লাজী বললেন, যেহেতু তাহার সমাজের লোকেরা 
তাহার সহিত আহারাঁদি করেছে সেইহেতু তাহারাও মুসলমান হয়ে গেছে। 
মোল্লাজী এই ভেদবুদ্ধি প্রণোদিত হয়ে বিষয়টি স্থানীয় মুসলমান শাসনকর্তাকে 
জানায় এবং সেই গ্রামের সব লোকই মুসলমান বলে গণ্য হতে থাঁকে। 
অনুরূপ গল্প ঢাকার সোনারগীয়ও প্রচলিত আছে। এই কাহিনী জনৈক 
ইংরেজ লিখিত পুস্তকেও লিপিবদ্ধ আছে ।১ 

বাঙ্গলাদেশে স্বদেশী আন্দোলনের যুগে উপরোক্ত উভয় ব্যবস্থার পার্থক্য 
এবং রঘুনন্দনের ব্যবস্থার অপকারিতা স্পষ্টভাবে ধর! পড়ে যখন দেশমান্য 
নেতা ৬উপাধ্যায় ব্রন্মবান্ধব প্রায়শ্চিত্ত করে পুনঃ “হিন্দ্র” হন। তাহার 
আসল নাম ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় । ছাত্রাবস্থায় তিনি কেশবচন্দ্র সেনের 
কাছে ত্রান্মধর্মে দীক্ষিত হন এবং পরে প্রটেষ্ট্যান্ট খুষ্টিয়ান সম্প্রদায়ের অন্তত্ুক্তি 
হন। ইহার পরে রোমান ক্যাথলিক ধর্ম গ্রহণ করে উক্ত মণ্ডলীর সন্ন্যাসী 
(00101) হন। কিন্ত তিনি হিন্দ্র ছুঁতমার্গীয় আচার-ব্যবহার কখন পরিত্যাগ 
করেন নাই। তিনি ভারতীয় সাধুর পোষাক গেরুয়া বস্ত্র পরিধান ও মন্তক 
মুণ্ডন করতেন! তাহার আধ্যাত্মিক ক্রমবিকাশের সঙ্গে তাহার এই ভাব 
ক্রমে মনে উদয় হয় যে ভারতে বেদান্তের উপর খুষ্টধর্মের ভিতি স্থাপন না 
করলে এই ধর্মের প্রসার অসম্ভব ( ইহা লেখকের স্বকর্ণে শ্রবণ করা )। তিনি 
এই মত প্রচার করতে লাগলেন । কিন্তু ইহার বিপরীত ফল হল। তিনি 
রোমান ক্যাথলিক বিশপ কর্তৃক ধর্মমগুলী থেকে বহিদ্কাত হন। একথা তিনি 
বেলুড় মঠে স্বামী বিবেকানন্দেরই প্রশ্নের উত্তরে স্বীকার করেছিলেন । লেখক 

১। [২0709005 01 91) 89.50017) 0821081. ডাঃ ঈশ্বরী প্রসাদের পুস্তকে রাজয়ুক- 
স্থানে হিন্দুর মুসলমানেৰ কন্য! বিবাহ করত বলে বণিত আছে । সম্রাট হুমায়ুন ত1 বন্ধ কৰে 
দেয়। পুধ-পাঞ্জাব পবতে তক্মপ বিবাহ হত । আওরঙ্গজেব তা" বন্ধ করে দেয়। এ"সম্বন্ধে 
অধাঁপক সরকারের 171519758 ০] 4১012182556 ও আবদ্বল হামিদ লালাজীর পুস্তক, 
দ্রব্য । * 


স্বাধীনতার যুগ ২০৩ 


তখন, সেখানে দণ্ডায়মান ছিলেন । পরে তিনি দৈনিক “সন্ধ্যা” পত্রিকাসু 
সম্পাদকরূপে ভারতীয় জাতীয় রাজনীতিতে অবতীর্ণ হলেন এবং চরমপন্থী 
দলের একজন নেতা হন । তাহার চরিত্রের এক ঠৈশিষ্টা দেখা যেত। তিনি 
রামকৃষ্ণ পরমহ্ংস ও কেশবচন্দ্র সেন থেকে রোমান কাথলিক বিশপ পর্যস্ত 
বিভিন্ন প্রভাবের আবর্তের মধ্যে পড়েও তিনি যে বন্দ্ঠোপাধ্যায় শ্রীরাম 
ঠাকুরের সন্তান তাহা কখন ভুলতে পারেন নি! এ সম্বন্ধে তাহার খুল্লতাত 
রেভারেগ্ড কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে “সন্ধ্যা” পত্রিকায় বংশাবলী 
আলোচন। দ্রষ্টব্য । স্বামী বিবেকানন্দের স্বত্যুর পর ইংলগ্ডে গিয়ে অক্সফোর্ড 
ও কেমৃত্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে বেদান্ত অধ্যয়নের ব্যবস্থা (01781) তিনি করান । 
কিন্ত ভারতীয়দের আথিক আনুকুল্যের অভাবে তাহা সফল হয় নাই । যাহা! 
হউক, জাতীয়তাবাদ প্রচারকার্ষে তিনি অনেকস্থলে আঘাতপ্রাপ্ত হতেন। 
লোকে তাকে “জেসুইট্‌” অর্থাৎ গুপ্ত রোমান ক্যাথলিক চর বলে সন্দেহ 
করত। তার শ্বত্যুর পর সন্ধ্যার ম্যানেজারের মোকদ্দমার আসামীর 
উকিল১, আদালতকে সম্বোধন করে বলেছিলেন, তিনি 93101 বোধহয়, 
এসব কারণেই প্রপীডিত হয়ে তিনি সাহিত্যিক ইক্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
পরামর্শে পণ্ডিতাগ্রণ্য পঞ্চানন তর্করত্বের ব্যবস্থায় গঙ্ষাস্্ানান্তে “ম্বধমত্যাগ” 
মন্ত্র উচ্চারণ করে পুনঃ হিন্দ্র হন। কিন্তু রঘুনন্দনের ব্যবস্থা গ্রহণ করে 
তর্করত্ব মহাশয় তাহাকে বিজ্ঞানেশ্বরের মিতাক্ষরার বিধান অনুযায়ী ব্যবস্থা 
প্রদান করেন। ব্যবস্থা প্রদানকালে তর্করত্ব মহাশয় লিখেছিলেন "ব্যবস্থা 
শাস্্রসিদ্ধ হলেও বিনামুল্যে এরূপ শ্যবস্থা দিতে কাপুরুষ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের! 
স্বীকার করবে না। আমি শান্ত্রতত্ব জ্ঞাত হয়েই আপনাকে নিঃশঙ্কচিত্তে 
ইহা প্রদান করছি” শ্রীপঞ্ধানন দেবশরণঃ২ । পরে উপাধ্যায় মহাশয়ের 
শ্রীষ্টিয়ান শিষ্ রেবাচান্দ ওরফে অনীমানন্দ কলিকাতায় এসে তাহার গুরুর 


১। এই বিষয়ে লেখকের দ্বিতীষ “স্বাধীনতা সংগ্রাম' ও "অপ্রকাশিত রাজনীতিক ইতিহাস: 
গ্রন্থ দ্রষ্টব্য । এই প্রকার দৃষ্টান্ত দ্বারা আমর] বোধগম্য করি যে রঘুনন্পন এবং মুসলমানযুগের 
নিবন্ধকারদের দার! হিন্-সমাজেব কি গভীর ক্ষতি সাধিত হয়েছিল! পুনঃ ইহাও বিশেষ- 
ভাবে ভীবপ্বার কথ যে শ্রীচৈতন্যদেব বঘুনন্দণের সমাজব্যবস্থার পরিবতে” তাহার জন্য 
গোৌপালভট ও সনাতন গোস্বামী কতৃক "হত্িভক্তিবিলাস' নামক পৃথক “নব্যস্মৃতি' প্রণয়ন 
করান । তাহাতে সতীদাহ, নিবন্থ উপনাস, কলিতে ছুই বর্ণ, এসব অন্তত ব্যবস্থার উল্লেখ 
নেই। প্রাচীন বৈষ্ণব গ্রন্থে উপবাস 'ও একাদশীর কথ! আছে বটে কিন্তু নিরন্থু ব্যবস্থার উল্লেখ 
নেই। 


২1 1111009,119,1002, £ [16ি 091 বার্ন বান বর্ন ম্ন্ত 


২০৪ বাঙলার ইতিহাস 


সবধর্মত্যাঞ্গের বিষয় অনুসন্ধান করেন (তর্করত্ব শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সিংহ “উপাধ্যায় 
শ্রন্ম বান্ধব পৃঃ ১১৩ )। 

রঘুনন্দনের তৃতীয় ব্যবস্থা 8 বাঙ্গলার অন্ব্রাক্ষণদের জন্য একমাস অশোচ 
গ্রহণ বিধান। তার মতে বাঙ্গলায় ব্রান্মণ ব্যতীত সকলেই শুদ্র! তাঁর 
শুদ্ধিতত্বে (৭১) ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের বর্ণগত বৈশিষ্টা স্বীকৃত হয় নাই । 
শুদ্রের পক্ষে একমাস অশোচ বাবস্থা দিয়েছেন (৭০)। কিন্তু ভারতের অন্যত্র 
অন্ব্রা্ষণদের চার দিনের অশোচ এবং লাঙ্গলার ন্যায় হবিষ্যান্নের ব্যবস্থা নেই। 
কোন কোন প্রাচীন পুস্তকে শুদ্রের পক্ষে একমাস অশৌচের ব্যবস্থা আছে বটে 
কিন্ত বাস্তবক্ষেত্রে অন্যত্র বার দিনই অশোচ পালিত হয়। 

তৎপর রঘুনন্দনের নিরম্ব একাদশী ব্যবস্থা কত ভীষণ নিষ্ঠুর ও পীড়াদায়ক 
তাহা অনর্ণনীয়। এই ব্যবস্থানুখায়ী হিন্দ্ু-বিধবা বৃদ্ধা হলেও তাহার অন্তিম 
কাল পধন্ত নিনন্ব উপবাস করবার অনুজ্ঞাপ্রাপ্ত হয় । এই বিধান কি ধমপালন 
জন্য ন] বাঙ্গালী হিন্দ্রকে নানা প্রকারের পীড়া দিয়ে ধ্বংসের পথে নিযে যাবার 
জন্য প্রদান করা হয়েছিল ? এসব ব্যবস্থা যতই কাল্পনিক উচ্চাদর্শ সম্মত 
(10580101081) হউক না কেন প্রকৃত প্রস্তাবে ইহা বাঙ্গালী হিন্দ্রর ধ্বংসের 
কারণ স্বরূপ হয়ে উঠেছিল। এ-সবের ফলেই যে “পাকিস্তান” সুষ্টি সম্ভব 
হয়েছে-এ'কথা আজ অস্বীকার করলে চলবে কেন £ ধর্মের এবং আধ্যাত্মিক- 
তার নামে হিন্দ্রসমাজ স্ব-জাতি ও সমাজদ্রোহী পৈশাচিক লীল1 চালিয়েছিল 
বা এখনও উহা চলছে । ইহ নিরাকরণ করবার সময় কি স্বাধীন ভারতে এক- 
জাতীয়ত! গঠনকামীদের আসে নাই 2? আশী বংসারর বা ততোধিক বৃদ্ধার 
জহ্য নিরপ্ব উপবাসের বাবস্থা খে শাম্ত্রসম্মত নয় তাহার উদারনীতিক পণ্ডিত 
যাদবেশ্বর তর্করত্ত এবং সনাতিনপন্থীয় পঞ্চানন তর্করতু ও অন্যদের সহিত তর্কে 
ধর1 পড়ে ।১ পুনঃ ষাট বংসরের উপরের বয়সের লোকের উপবাস নাই, 
একথা তো স্বামী বিবেকানন্দ স্বয়ং লেখককে বলেছিলেন । 


১। যাদবেশ্বর তর্করতু এবধব।র একাদশী"_ভ'রতবর্ষ, আষ?ট ১৩২৭1 তকরত্ু মহুশিয় 
অনীমানন্দকে উভয ব্যবস্থার পার্থক্য বুঝিয়ে বলেন, উপ|ধ্যাযকে মিতাক্ষরা মতে প্রায়শ্চিত 
করান হয়েছে । পর্ডিত মোক্ষপ্চরণ সমাধা য়ী মহোদয়ও অনীমানলদকে বিধান প্রদান করেন। 
রঘুনন্দনের বাবন্বা যে জাতীয়তা-বিরোধী তাহা! তকরত্র মহাশয় জেনে এবং ভালবূপে বুঝেই 
মিতাক্ষর1 মতে উপাধ্যাযকে কালীঘাটে সব সমক্ষে শুদ্ধি-করণাস্তর পুনঃ হিন্দু করেন। 
মিতাক্ষরার বিধান দ্বারা উপাধ্য।য় মহাশয় পুনরায় পিজেকে জাতিতে হিন্দ্বু বলে 
(51000109115 &. চ387140) পৰিচয়ধ্র্ধতে সক্ষম হন! তাহার অন্তরের পর্ম-বিশ্বাস ঘাহাই 
হউক ন। কেন তাহা! নিয়ে কেহ মাথা ঘামায় নি। অবশ্য তিনি একবার লেখককে বলেছিলেন, 


স্বাধীনতার যুগ ২০৫ 


প্রায়শ্চিত্ত দ্বার পুনরায় যে স্ব-সমাজে প্রবেশ করা যায় তাহা ১৯৪৬ 
খ্রীষ্টাব্দে নোয়াখালী হাঁঙ্গামায় যেসব তিন্দ্র মুসলমান হতে বাধ্য হয়েছিল 
সমাজে তাদের পুনঃ গ্রহণ করার জন্য কলিকাতাঁর সাতজন বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ 
পণ্ডিতদের দ্বার! প্রকাশিত বাবস্থাঁপনা ব! বিধান থেকেই প্রমাণিত তয় । 

উপবাসতত্ত্র সম্বন্ধে এস্থলে কিছু বলা প্রয়োজন । এই প্রথা! আজ বাঙ্গলার 
হিন্দ্ব বিধবার পক্ষে বড়ই মর্মান্তিক ও পীড়াদায়ক হয়ে আছে। উপবাস প্রথা 
সকল প্রাচীন ধরসেরই অঙ্গ হয়ে আছে । ইহ? ব্যক্তিগত ধর্মসাধনার একটি অঙ্গ । 
কৃচ্ছসাঁধনের উদ্দেশ্য শারীরিক সংযম অর্জন করা । অনুমিত হয়, উক্ত উপায়ে 
উহ? বৈদিকজাতির বংশধরদের মধ্যে আসে । সংস্কুত সাহিত্য পাঁঠে ইহাই 
মনে হয় যে উপবাস ধশ্রসাধনকারী ব্রহ্মচারী খতি ও সন্নাসীদের পক্ষে অবশ্য 
করণীয় (ব্রত )। বৌদ্ধ ও জৈনদের মধোও এরূপ প্রথা প্রচলিত আছে । 
সনাতনী স্মৃতিসমুহেও উপবাস ক্রা« বিধান আছে । এসব প্রস্তক পাঠে 
ইহাই হছাদয়াঙ্গম ভয় যে উপবাস পালন করা ধরনের একটি প্রধান অঙ্গ ও 
সোপান। সেজন্ সান্প্রদায়িব, স্মৃতি ও পুরাণসমুহে উপবাস পালন বিষয়ে 
বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে? পুনঃ ইহাও দুষ্ট হয় “য বৈষ্ব সম্প্রদায়ের 
অন্তর্গত পুরাণ ও ধর্সপ্ৃস্তকসমনে উপবাস পালন ধর্ন সাধনার একটি অঙ্গ এবং 
শ্রীহরির অনুজ্ঞয়ি হরিবাসরে উপবাস পালন করার উপদেশ আছে কিন্তু 
বৈদিকযুগের পরে খকৃবেদের অর্থ ব্যাখানক!লে যাস্ক জার “নিকক্ত' নামক 
পুস্তকে উপবাস বিষয়ে কিছু উল্লেখ কর্পেন নাই । কিন্ত তৎপরের ধর্মসূ্রসমৃহে 
উপবাস পালনের বিধির উল্লেখ ৬: হ। বৌধায়ন সূত্র হচ্ছে তিনখানি সর্ব 
প্রাচীন স্মৃতির অন্যতম । ইহা বৈদিক পরবতী ও মধ) যুগের পুর্বে বা সমকালীন 
সময়ে লিখিত হয় ॥। ইহা ব্রহ্মমান বিধান দিতেছেন £ 

“উপবাসেত্বশক্তানামশীতেকদ্ধজীবিনাম্‌। 
একভক্তাঁদিকং কাঁধমাহ বৌধায়নুব1চ 1” 

এতদ্বার] দৃষ্ট হয় অশীতিবর্ষের উপর বয়স হলে উপবাসের দিন একবার 
ভাঁত খেতে পারবে । পুনঃ এই স্মৃতি বলে £ 

“কিঞ্চং ব্যাধিভিঃ পরিভূতানাং পিত্তাধিকং শরীরীনাম্‌ । ত্রিংশগ্ধাধিকা- 
»1% নক্তীদি পরিকল্পনায় 1” 

*আমি যাশুধীটকে কখনও ভগবানেব অবতার হলি নি।” তিনি স্বদেশী অ'ল্দোলনের একজন 
গণ্যমীন্য নেতা বলে খ্যাতি লাভ কবেশ। ম্বত্ার পব দেশের লোক অতান্ত পম্মানসতকারে 
ভাহার শব বিরাট শোভাযাত্রা সহকারে নিষতলা শমশানধী টে এনে ত'ছার 'অক্ত্েনটিক্রিয়! 
সম্পন্ন করে 


২০৬ বাঙ্গলার ইতিহাঠস 


ইহার অর্থ, যার! ব্যাধিগ্রস্থ যাদের দেহ পিতৃপ্রধান এবং বয়ঃক্রম ভ্রিংশ- 
বর্ষের অধিক তার! রাতদিন ভোজন কল্পনা করবেন । হরিভক্তিবিলাসধৃত 
'বচন (১২1৩৭ )। 


এতদ্বারা দৃষ্ট হয় যে একাদশীর ব্রতপালন দিবসে জল ও ফলমূল খাবে 
কিনা সে-বিষয়ের কোন উল্লেখ বৌধায়ন করেন নি। আশীবংসরের উপর 
বয়স হলে দিনে একবার ভাত খেতে পারবে । ইহাতে স্পঞ্টই প্রতীয়মান হয় 
যে নানা প্রকারের উপবাস ব্রত পালনের ন্যায় একাদশীর উপবাস পালনও 
ধর্মের একটি প্রক্রিয়া মাত্র । পুনঃ উপরোক্ত সাধারণ নিয়ম বিধানের সংশোধনী 
প্রস্তাবরূপ নিয়ম পরের শ্লোকে বৌধায়ন বলেন ষে ব্যাধিগ্রস্থ ব্যক্তি এবং যার 
বয়স ত্রিশ বংসরের অধিক হয়েছে তারা রাত্রিকালে ভোজন করবে । এস্থলে 
আমরা একটি গুরুতৃপূর্ণ তথ্য পেলাম । বৌধায়ন স্মৃতি ও তপ্রসূত আইন 
আজও বোম্বাই অঞ্চলে জীবস্তরূপে কা করে যাচ্ছে। মৌর্ষপুর্ব যুগের স্মৃতিকে 
অবহেলা করতে পারা যায়না । এই শ্লোক অফ্টাবিংশতিতত্বের প্রতিদ্বন্দ্বী 
পুস্তক “হরিভক্তিবিলাস" গ্রন্থে উদ্ধত করা তয়েছে। রঘুনন্দন ইহ এড়িয়ে 
গিয়েছিল । কিন্ত শেষোক্তের চীকাঁকার চৈতন্য শিষ্ক সাঁকর মল্লিক ওরফে 
সনাতন গোস্বামী প্রভৃতির সনাতনীয় মতের সহিত মিল বজায় রাখবার জন্য 
এক অদ্ভূত টাক দিয়ে আশী বংসর পরস্ত উপবাসের সীম নির্ধারিত করেন । 
তিনি বলেন, এস্থলে ত্রিংশবর্ষের অধিক বলতে আশী বৎসরের বা নবতি বৎসর 
বৃুঝাবে অর্থাৎ ষাট বৎসর পধন্ত মানুষের উত্তম বয়স বলে গণ্য হওয়া! উচিত 
এবং গৃহাশ্রমে বাসের উপধুক্ত বয়£ক্রম পঞ্চাশৎ বর্ষ ; সুতরাং উহার অধিক 
ত্রিংশবৎসর ব্য বুঝতে হবে । 


তাস্হলে ৬০+-৩০- ৯০ অথবা ৫০ +৩০--৮০. কিন্তু টীকাকারের এই 
কষ্টসাধ্য কাল্পনিক বাখ্য। কি করে গ্রহণ করতে পার+ যায়--ইহ1! অযৌক্তিক 
এবং মুলের অর্থবিরুদ্ধ। অন্যদিকে বৌধায়ন নিজে বৈদিক সাহিত্য হ'তে 
একটি শ্লোক তার স্মৃতিতে উদ্ধত করেছেন যার অর্থবোধ এস্থলে প্রয়োগ করলে 
পুরোক্ত শ্লোকের অর্থ অন্যরূপ ্রাড়ায়। শ্লোকটি এরূপ “জাতপুত্র কৃষ্ণকেশ 
আগ্নিনীম দধিতা ইতিশ্রুতি” । ইহার অর্থ, যাঁর প্ৃত্র হয়েছে এবং মাথার চুল 
কাল অর্থাৎ পূর্ণ যুবক সেই গাহ্স্থ্য অগ্নি রক্ষা করবে। প্রাচীন বোদককালে 
ছাত্রাবস্থায় ব্রন্মচ্য পালন করতে হত । তজ্জন্য খাদ্য-নিয়ম, আচাপশ্ব্যবহার, 
বেশভুষা প্রভূতিতে নানা প্রকারের কড়াকড়ি নিয়ম পালন করবার আদেশ 
ছিল । 


স্বাধীনতার মুগ ২০৭ 


উপবাস প্রভৃতি ব্রত জীবনের এই সময়ের ভিতর নিশ্চয় পালন কর! হত। 
তৎপর ছাত্রজীবন সমাপ্তির সমাবর্তনের শেষে শিক্ষার্থী গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ 
করে । প্বুত্রের পিতা হয়ে ত্রিশ বৎসরের অধিক বয়স হলে তার উপবাস 
ব্রত উত্যাপনকালে শিক্ষার্থী রাত্রে অন্নাহার করতে পারেন । উক্ত শ্লোক 
সবর স্বামীর ভাসতে এবং কুমরিলের ন্ত্রবাতিকাতেও উদ্ধৃত হয়েছে । 

এস্থলে কথা উঠে, একাদশী ব্রতপালনকাঁলে নির্জলা উপবাস করা 
প্রয়োজন কিন এবং সে বিষয়ে কি বিধান আছে তাহাই লক্ষ্য করবার বিষয় । 
রঘুনন্দন একাদশী নিয়ম বিষয়ে বলেন “বাহ্যাভ্যন্তর শুচি হয়ে সাতবার কৃষ্ণের 
নাম করবে ।” তৎপর মধ্যযুগীয় বিভিন্ন পুস্তক থেকে শ্লোক উদ্ধত করে পরে 
পরে কি করতে হবে তার বর্ণনা দিয়েছেন। নিরাহার হয়ে প্ুগুরীকাক্ষকে 
পুষ্পারঞ্জলি প্রদান করবে । তৎপর সেই পাত্রের জল কিঞ্চিত পান করবে । 
যেমন স্বন্দপ্ুরাণে বলা হয়েছে “উপবসন্ত পঙ্কল্লা মন্ত্রপৃতং জলং পিবেং।” পুনঃ 
কালমাধবীয়ে কাত্যায়নের উদ্ধত বচন বলে “উপবাসফলং প্রেস পিবেং 
পাত্রগতং জলং।”» তৎপর অস্টাক্ষর নারায়ণ মন্ত্রে সিদ্ধিলাভের জন্য প্রার্থনা 
করবে। ব্রন্মপুরাঁণ মত তিনি উদ্ধত করছেন £ পুষ্প, গন্ধ, ধৃপ, দীপ, নৈবেদ্য 
উপহার দ্বার। বহুবিধ জপ হোম প্রদক্ষিণ করে এবং নানাবিধ স্তোত্র স্তব গীত” 
বাদ্যাদি দ্বারা! বিষুর উপাঁসন। করবে । 

রঘুনন্দন বিপু্পুজার বিধান উপদেশ করবার পর দ্বাদশীর বিষয়ে ভবিষ্- 
পুরাণের মত উদ্ধত ক'রে নিয়ম পালন বিষয়ে বলেন, একাদশীতে উপবাস 
করে দ্বাদশীতেও বিষুপুজ1 করবে! এস্থলে আহারের কড়াকডি নিয়ম 
নিবঞ্ধকার ব্রন্মাগুপুরাণ হতে উদ্ধত ক'রে ব্যবস্থা দিতেছেন। 


একাদশী উপবাসব্রত নানা প্রকারের আছে । বিভিন্ন পুশুকে এ দিন 
আহার না করার কথাই বলা হয়েছে । “একাদশ্যাৎ ন ভুর্জীত পক্ষয়ে 
রুভয়োরপি 1৮ ইহার অর্থ, দই পক্ষে ছটা একাদশী তিথিতে আহার করবে 
না। আবার একাদশী পালনে অশক্ত হ'লে প্রাচীন শান্্রকারদের নির্দেশিত 
অনুকূল ব্যবস্থাও রঘুনন্দন কর্তৃকি উদ্ধত হয়েছে । 


মনু বলেন, «বিশ্বেশ্চ দেবৈঃ সাঁধোশ্চ ত্রাহ্গণৈশ্চ মহধষিভিঃ। আপংসু 
মরপাভীতৈব্বিধিঃ প্রতিনিধিঃ কৃতঃ। প্রভুঃ প্রথমকল্পস্য যোহন্বকল্পেন বর্ততে 
ন সাম্পরার়্িকং তষ্য দ্বত্মতেবিবদ্যতে ফলম্‌।” ইহার তাৎপধার্থ এই যে 
প্রথমোক্ত লোকেরা যারা মরণভয়ে ভীত তারা প্রচিনিধি দ্বার! উপবাস পালন 
করবে । তৎপর উদ্ধত হতেছে কালবিবেকধৃত বরাহপুরাঁণ £ 'উপবাসাসমর্থস্ত 


২০৮ বাঙ্গলার ইতিহাস 


কিঞ্চিভক্ষ্যং প্রয়োজয়েং। অর্থাৎ উপবাসে অসমর্থ ব্যক্তি কিঞ্চিং আহার 
করবে । ইহা একাদশী উপবাসকে অবলম্বন । তৎপর নারদীয় হতে উদ্ধৃত 
হয়েছে ঃ অনুকল্পোনৃনাং প্রোক্তঃ ক্ষীণানাং বরবণিনি । মুলং ফলং পয়স্তোয়- 
মুপভোগ)ং ভবেচ্ছুভম্‌। নত্বেবং ভোঁজনং কশ্চিদেকাদশ্যাং প্রকীতিতম্‌। ক্ষীণ 
লোকদের জন্য অনুকল্প বিধান উক্ত হয়েছে । প্রুনরায় বাস়ুপুরাণ থেকে উদ্ধত 
হতেছে ঃ উপবাসনিষেধে তু কিঞ্চিভ্ক্ষং প্রকল্পয়েং। ন দ্রস্ঠত্যুপবাসেন উপবাসং 
ফলং ভবেং। নক্তং হ্বিষ্কান্নমনোদনং বা ফলং তিলাঃ ক্ষীরমথান্ত্ব চাজাম্‌। 
যং পঞ্চগব্যং যদি বাথ বায়ুঃ প্রশস্ত মত্রেত্তরমুত্তরঞ্চ | 

তৎপর উক্ত হতেছে; উপবাসনিষেধস্ত অসামর্থ্যাদপীতি । তত্রাপি 
হবিস্যাদিরনৃকল্পঃ ৷ অত্র সর্বত্র তুলসাং ভক্ষয়েৎ। অতপর গরুড়প্ররাণ হতেও 
তুলসী পাতার মাহাত্ম্য বণিত হয়েছে ( একাদশীতত্ব )। 


এর পর অনুকল্পের অতিরিক্ত ( অনুকল্প অতিরিক্তৎ ) ব্যবস্থা উল্লিখিত 
হয়েছে । ব্রন্মবৈবতপুরাণে উক্ত আছেঃ উপবাসাসমথশ্চেদেকং বিপ্রস্ত 
ভোজয়েং।” যে উপবাসে অসমর্থ সে একজন ব্রান্ণকে ভোজন করাবে 
( একাদশীতত্ব )। 

এসব বিধানের সারমন্তন এই, যে উপবাস করতে পারবে নাসে অনুকল্প 
(995010016 ) অর্থাৎ উপবাসের পরিবতে কিছ খাবে । তাঁও করতে অসমর্থ 
হলে, অনুকল্পেরও বিকল্প বাবস্থা হ'ল অন্তত একজন ত্রান্সাণকে ভোজন করাবে ' 
ইহা নরতাত্তিক 5% 11091116610 17881০-এর ন্যায় । 

এই দীর্ঘ আলোচনার দ্বার আমণা এই তথ্য পাই যে একাদশীর উপবাস 
প্ৰলন করা বৈষ্চবদের একটি অবশ্থকরণী4 ত্রত। এঘুনন্দনের “অব্টাবিংশতিতত্ব* 
এবং গোপাল ভট্রের “হরিভক্তিবিলাস” উভয় প্রস্তকেই বেশীরভাগ বৈষ্ণবগ্রন্থ 
হতে উপবাসের সমর্থন করা হয়েছে । রঘুনন্দন গোড়াতেই বরাহপ্রুরাণ উদ্ধত 
করেছেন--“একাদশ্যাং ন্রাহ!রো যো ভুঙ্ক্তে দ্বাদশীদিনে । শুরু বা যদি 
বা কৃষ্ণে তদ্ত্রতং বৈষ্ঞবং মহৎ” তান্হলে নিরাহার একাদশীত্রত মহৎ 
বৈষ্ুবধম । 

তারপর দশমা দিনের নিয়ম সম্পর্কে “সৃরিসন্তোষ” গ্রন্থ হতে উদ্ধত করা 
হয়েছে 2 “কাংস্যং মীসং মস্গুরঞ্চ চঈনকং কোরদ্বষকং শানক্কং পর।ন্নঞ্চ তাজেছুপ- 
বসন স্ত্িয়ম্‌ ।” 

এস্থলে যেসব পুস্তকের নামোল্লেখ করা হয়েছে তাতে উপবাসের আগের 
দিনের খাবার ব্যবস্থা আছে । অবশ্য বিধবার মসুর ডাল খাওয়া নিষিদ্ধ 


স্বাধীনতার মুগ ২০৯ 


হয়েছে । এ'প্রকারের স্ত্রীলোকের» অহিংসাবাদী জৈন ও বৌদ্ধদের অনেক 
আচার সম্ভবতঃ বৈষ্বসমাজে প্রবেশ করেছে । আমরা বৈষ্বগ্রন্থেও 
রঘুনন্দনোক্ত শ্লোক পাই। স্মৃতিতে বলা হয়েছে, “শাকং মাষং মসূৃরঞ্চ পঁন- 
ভোজনমৈথুনে । দ্যতমতান্থ্পানঞ্চ দশমযাৎ বৈষ্ণবস্ত্যজেং।” কিন্তু শাক্তদের 
মসুরডালে আপত্তি নেই । 

উপবাসের দিন মসুরডাল খাবে না। ইহ! সাধারণভাবে নিষিদ্ধ, কিন্ত 
অনেকেই ইহার উন্টো বোঝেন । 

তারপর হবিষ্যান্ন কাকে বলে সে বিষয়ে স্মৃতি হ'তে শ্লোক উদ্ধৃত হয়েছে £ 
“হৈমন্তিকং সিতাস্বিন্নং ধান্যং মুদ্গা যবান্তিল!। কলায় কসৃনীবায় বাস্তৃকং 
হিলমোচিকা ৷ যষ্টিক কালশাকঞ্চ মূলকং কেমুকেতরৎ। লবণে সৈক্ধবসামুদ্রে 
গব্যে চ দধিসপিষী । কদলী লবলী ধাত্রী ফলান্য গুডমৈক্ষবম্‌। অটতৈলপক্কং 
সুরয়ে! হবিস্যান্নং প্রচক্ষতে” ( একাদশীতত্ব )। 

কিন্ত আমরা জানি যে অন্য সকল প্রদেশে বাঙলার মত হবিষ্যান্নের প্রথা 
নেই। যেখানে ধান জন্মায় না, আট] বা' ভূট্ী গম জন্মায় তথাকার হিন্দ্রকি 
প্রকারে এই নিয়ম পালন করবে £ এখানে লক্ষ্য করবার বিষয় যে উদ্ধৃত 
শ্লোক কোন স্মৃতির অন্তর্গত, তার নামোল্লেখ নিবন্ধকার করেন নি। ইহ 
নিশ্চয়ই মধ্যযুগের পরে পৃৰ-ভারতে লিখিত হয়েছিল । 


পুনঃ মহাভারত হ'তে শ্রীকৃষ্ণের বচন উদ্ধত ব*রে নিবন্ধকার রঘুনন্দন 
বলেছেন, “নিত্যমেতদ্ত্রতং নাম কর্তৃব! সার্ববণিকং' । অতএব ধর্সব্রত সকল 
বর্ণের করণীয় । কিন্ত আমর! আজ জানি বর্তমানে মহাভারত যে-বূপ ধারণ 
করেছে (পাঞ্চরাত্র_বৈষ্ঞবধর্মের পুরাতন নাম ) তাহা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের 
মত দ্বার! ভারাক্রান্ত। শেষে রঘুনন্দন বলেছেন, “অতএব এক ভক্তাদাবপি 
পূর্বপর দিনয়োরেকভক্তাদিকো ধর্মঃ কার্ধ।” ইহার তাৎপর্য, উপবাস দিনে 
ভক্ত! (অন্ন) খাবে না। তৎপর *ভক্ত” জিনিষটি কি তার ব্যাখ্যা নিবন্ধনর 
কার স্বন্দপুরাণ হতে দিতেছেন £ “দিনাদ্ধ সময়েহতীতে ভূঞ্জ্যতে নিয়মেন 
যং। একভক্তমিতি প্রোক্তং রাত্রৌ তন্ন কদাচন ইত্যনেনাভিহিতং ।” এতদ্বারা 
বুঝা যায়, মধ্যাহু-ভোজনকে ভক্ত বলে। কিন্তু সংস্কৃত সাহিত্যে ভাতকে ভক্তা 
বলে। অমরকোষেও এই অর্থ দেওয়। হয়েছে । 


অবশেষে অশক্তের পক্ষে রঘুনন্দনের নিজের ব্যবস্থা £ একাদশী উপবাসে 
অসমর্থের পক্ষে অনৃকল্পের ব্যবস্থা, এমন কি, হবিষ্ঠান্নের ব্যবস্থা পর্যস্তও বিহিত 
এবং গ্রাহ্য হবে, কিন্ত নিরম্ব উপবাসই প্রশত্ত ৷ « ? 
১৪ 


২১০ বাঙ্গলার ইতিহাস 


অবশ্য বোৌঁধায়ন প্রভৃতি যখন উপবাসত্রতের উল্লেখ করেছেন তখন 
নিঃসন্দেহে ইহ একটি প্রাচীন ব্রত, যদিচ গৃহাসূত্রাদিতে এর কোন উল্লেখ নেই । 
অবশ্য পরে ইহা ধর্মসাধনার অঙ্গ হয়। কিন্তু মধ্যযুগীয় কাত্যায়ন বলেনঃ 
“ত্রন্মচর্ধপরায়ণ হয়ে উপবাস করাই মানবের পক্ষে বিহিত।” দেবলও বলেন, 
নিরন্তর ব্রত বিষয়ে ত্র্চর্য অবলম্বন, হিংসাত্যাগ, সত্যকথা প্রয়োগ, আমিষ 
ত্যাগ_-এই চতুধিধ নিয়মের অনুগামী হতে হবে ধর্মীর্থী বা সাধককে (হরি- 
ভক্তিবিলাসে উদ্ধত ১৩২৬ )। 

আবার দেবল বলেন “দস্তধাঁবন, তান্থুল দিবা স্বাপচ্চ মৈথুনাৎ। অসকৃজ্জল 
পাঁনাচ্চ নোপবাস ফলং লভেং” (এ, ১৩।২২)। ইহার অর্থ, দাত মাজা, 
তান্ধুল ভক্ষণ, দিবানিদ্রা, মৈথুন ও পুনঃ পুনঃ জলপান উপবাসের উদ্দেশ্য ও 


ফল ব্যর্থ করে। 
উক্ত শ্লোকে ছ্”ট তথ্য পাওয়া! গেল । দ্ীতন কর! ব1! দাঁত মাজ1 কার্যটি 


উপবাসের দিন করতে নেই। ইহ] আহারের মধ্যে গণ্য হয় ; এতে পেটে 
কোন জড়বস্ত যেতে পারে বলে ভয় । সেজন্য তিনি পুনঃ পুনঃ জলপান নিষেধ 
করেছেন । কিন্তু এততপ্রসঙ্গে দেবল আবার অন্যত্র স্বীকার করেছেন যে লোকে 
উপবাসের দিন জলপান করত বা করতে পারে । 

এ'সব উক্তি থেকে আমরা একাদশীর উপবাঁসকে ধর্মীয় কৃচ্ছসাধনের অঙ্গ 
বলে ধরে নিতে পারি। মনুষ্তজন্ম লাভ করলেই বা বিধবা হলেই যে উপবাস 
করতে হবে এমন কথা এসব উক্তি থেকে বোধগম্য হয় না । তবে বৈষ্ণব- 
স্মৃতিতে নির্জলা একাদশী নামে একটি বিশিষ্ট ত্রতের কথা উল্লিখিত আছে । 
“হরিভক্তিবিলাসে' বলা হয়েছে, পূর্বে একাদশী নিয়ম বর্ণন প্রসঙ্গে দশমীর 
নিয়মাদি সম্বন্ধে যে-যে বিষয় কথিত হয়েছে সেই প্রণালীতে সংকল্পপূর্বক 
জলগ্রহণ করতঃ ( বক্ষ্যমান ) মন্ত্রদ্ধারা নিয়ম গ্রহণ করতে হয়। মন্ত্র যথা, 
একাদশ্যাং নিরাহারে। বর্জয়িস্তামি বৈ জলম্‌। কেশব প্রার্থনীয় অত্যন্ত দমলেন 
চ, বর্জয়চপন্থৃহোরাএং বিনাচাচমনার্থকম্‌ বিনা চ প্রাশন পাদোদক অগত্যম 
পরিসহ, (১৫1১৯+২০)। এর তাঁৎপধার্থ “আমি জিতেক্ত্রিয় হয়ে শ্রীহরি প্রীত্যর্থে 
একাদশীতে উপবাসী থাকিব, জলমাত্রও গ্রহণ করিব না । আচমনার্থ জলপান 
ও অতি বিশুদ্ধ চরণোদক পান ভিন্ন দিবারাত্রি মধ্যে অন্য জলপান পরিত্যাগ 
করিব” ।১ এক্ষণে কথা উঠে “চরণোদক কাহার” £ গ্ুনরাচমনের জলের 
পরিমাণ যতই কম হোক এবং পাদোদকের পরিমাণও যতই কম হোক নাকেন 


১। লেখকের বৈষ্বসাহিতে) সমাজতত্ব দ্রষ্টব্য । 


স্বাধীনতার মুগ ২১১ 


তাহা “নিরম্থ উপবাস” অর্থে আজ বাঙ্গলায় যাহা বুঝা! যায়, তাহার বিরুদ্ধ হয় 
নাকি ঃই এসব উক্তির দ্বারা আমর! এই বুঝি যে উপবাসব্রত ধর্মের একটি 
অনুষ্ঠান ছিল। ইহ] আর্ষ-্ধপ্াচরণের অঙ্গ ছিল। পরে জৈন সাধকের ইহ! 
অতি কঠোর ক'রে তোলেন। পুনঃ বৈষ্ণবের৷ ইহা ধর্ম পালনের অঙ্গ বলে 
মনে করেন, কিন্তু শরীর পীড়নের উপায় বলে উহ গ্রহণ করেন নি । উপবাসের 
দিনে অনুকল্পের ব্যবস্থা দিয়েছেন। শক্তি উপাসকদের মধ্যে ইহা নাই । 
অবশেষে নিবপ্ধকার রঘুনন্দনের ন্যায় নব্য-ম্মাতদের পাল্লায় পড়ে নিরম্থু 
উপবাস উবধবাঁর অবশ্য পালনীয় বলে নিদিষ্ট হয়। আর রাঢ়দেশেই ইহা 
প্রচলিত হয়। বিশেষতঃ অ-বৈষ্ঞব ধর্রসম্প্রদায়ের মধ্যে কথিত হয়, সাধারণতঃ 
ব্রাক্গণ, কায়স্থ, বৈদ্য এবং নবশাঁয়ক জাতিদের মধ্যে কেহ কেহ শক্তি উপাসক । 
তাদের পরিচালনাথ রঘুনন্দনের নব্যস্মৃতি ব্যবহৃত হয় । কা'য়স্থ ও বৈদ্য শ্রেণীর 
বিধবাগণ নিরম্বু উপবাস পালন করতে বাধ্য । বাঁল-বিধব1 হলেও এ নিয়মের 
ব্যতিক্রম নেই । গৌড়ীয় বৈষ্ণব সন্প্রদায়তক্ত ধার! হিন্দ্রসমাজে সংখ্যায় চারি- 
ষষ্ঠাংশ তারা হরিভক্তিবিলাসানুযাম্বী অনুকল্প করেন । কিন্তু বৈষ্ঞব, ব্রাক্মণ, 
কায়স্থ ও বৈদ্যের ঘরের বিধবাগণ নিরম্বু উপবাসকে সমধিক আভিজাত্য বা! 
মধাদা দেন; কারণ শ্রোত্রীয় ব্রান্মণ ইহা পালন করেন । কিন্তু বিক্রমপুরের 
ব্রা্গণ পণ্ডিতের অনুকল্প ব্যবস্থা প্রদান করেন । উত্তরবঙ্গেও শোন যায় 
তদ্রপ। শ্রীহটরে পুরাতন স্মৃতির বিধানই আজও বলবৎ! 

এতছ্বার। দৃষ্ট হয়, রঘবনন্দনের মত সমগ্র বাঙ্গলা গ্রহণ করেন নি! এক্ষণে 
কথ এই, হিন্দ্রর স্বাধীনতার অন্তর্ধানের পর কে এসব নূতন নূতন ব্যবস্থা 
প্রবর্তন করল $ স্বাধীন সময়কার ভবদেব ভট্টের বিধি পুজাপাঠে আজও 
চলছে । তারপর স্বাধীন নরপতি দনুজমর্দনদেবের বক্জ কায়স্থদের সম।করণ- 
কালে মৈথিলী পণ্ডিত বাচস্পতি মিশ্র পৌরোহিত্য করেন । তার বিধান সমগ্র 
বাঙ্গলায় চলত বলে কথিত আছে। পূর্ববঙ্গের শ্রীহটে এই পুরাতন স্মৃতি- 
এখনও চলে : আর মিথিলার শুলপাপি পশ্চিমবঙ্গে বাস করে একখানি স্মৃতি 
পুস্তক লিখেন । তাঁতে তিনি শারদীয়া এবং বাসন্তী উভয় খতুৃতেই দর্গাপুজার 
ব্যবস্থা দেন। ৬পণ্ডিত হরপ্রসাদ শান্ত্রী দেখিয়েছেন, তার স্মৃতিতে সান্নিপাত 
দোষ নেই, অর্থাৎ ব্রাক্মণের ছ্োয়াছু+য়ির বাড়াবাড়ি নেই। অসবর্ণ বিবাহের 
সন্তানদের কর্থা উল্লেখ আছে । ইনি রদ্ুনন্দনের প্রায় দেড় বৎসর পূর্বে আবি- 
ভূত হয়েছিলেন ।৯ ইত্যবসরে সমাজের পরিবর্তন সাধিত হয়। পুনঃ রাজা 


১। এ সম্বদ্ধে *হ্রপ্রসাদ শাস্তীরু প্রবন্ধ 'সাহ্ত্য পরিষদ পত্রিকা" দ্রটব্য। 


২১২ বাঙ্গলার ইতিহাস 


যদ্ু ওরফে সুলতান জেলালুদ্দিনের রাজপণ্ডিত বৃহস্পতি রায়মুকুট “স্থৃতিরতহার” 
নামক একখান! পুস্তক প্রণয়ন করেন। কিন্ত আমরা উপস্থিত দেখতে পাই 
“হরিভক্তিবিলাস” এবং “অস্টাবিংশতিতত্ব+ সমাজে বলবৎ । 

এই প্রভাবের হেতু কোথায় ; ৮শান্ত্রী মহাশয় বলে গেছেন যে বাঙ্গলায় 
পুরাতন কায়স্থ রাজ! ও জমিদারেরাই ইহা৷ প্রচলিত করেন । তারাই বরাবর 
্রাক্মণ্যকৃষ্টির পৃষ্ঠপোষক হন এবং তজ্জন্ত ববাবর সংস্কারকদের চয়ন করেন 
যদিচ বাঙ্গলার নব্য-স্মৃতিসমূহে তাদের কোন সামাজিক মধাদ প্রদান করা 
হয় নি। 

হিন্দুর পরাধীনতার কালে হিন্দ্রকে বাঁচাবার চেষ্টার পরিবতে প্ুরোহিত- 
তন্ত্র শ্রেণীস্বার্থ প্রণোদিত হ'য়ে সবব্যবস্থাবানপ্রবৃত্ত মমাজ পরিচালকের অভাবে 
নানা প্রকারের বিধি-নিষেধ দ্বারা নিজেদের আভিজাত্য ফাপিয়ে বাড়াবার 
ব্যবস্থা করেন এবং সমাজে নান! প্রকারের বিভেদ সৃষ্টি করেন। এসব 
ব্যাপারে ধনাঢ্য অভিজাতেরা সহায়ক হয় । কথিত আছে, ব্রান্মণদের মধ্যে 
অশ-শুত্র প্রতিগ্রাহী অনাচরণীয় প্রতিগ্রাহী ইত্যাদি নানা শ্রেণীর ব্রাহ্মণ ও ধনী 
যজমানদের তাগিদে সৃষ্ট হয়। উচ্চবর্ণের অভিজাতশ্রেণী তাদের প্বুরোহিতদের 
তদপেক্ষা। নিম্ববর্ণের যজমানদের পৌরোহিত্য করতে মান! করেন ইত্যাদি । 
এই প্রকারেই শ্রোত্রিয় ব্রা্মণ ও বর্ণ ব্রা্মণের সৃষ্টি হয়। পুনঃ শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ 
ও বর্ণ ব্রান্মণের মধ্যে শ্রেণীগত পার্থক্য আছে। এ+সব অভিব্যক্তি দ্বার? স্পষ্টই 
প্রতীত হয় যে ইহার মুল কারণ যজমানদের বর্ণগত মধাদ] । 

এক্ষণে রঘুনন্দনের বিধানের আলোচনায় প্রত্যাবতন করা যাউক। এই 
বিধান মধ্যে এমন অনেক বিষয় আছে যাহা ধনতন্ত্রের অনুকূল । রঘুনন্দন 
দ|য়তত্ব দ্বারা জীমুতবাহনের আইনের সমর্থন, তৎদত্ব অপ্ুত্রকের বিধবার 
জশীবনসত্বদীন ও এবন্প্রকারের বিধবার প্রয়োজনবোধে এই জীবনসত্তু বিক্রয় 
আইনের প্রতিশোধ “সতীদাহ», বিধবার নিরন্থু উপবাস ছ!রা জীর্ণ হওয়া! 
ইত্যাদি ব্যবস্থা! বুনিয়াদিস্বার্থের বিশেষ অনুকূল হয়। ইহার জন্য বাচস্পতি 
মিশ্র এবং অন্যান্যের ব্যবস্থা নাকচ করে রাড়ের তৎকালীন সমাজের শক্তিশালী 
নেতার! রঘুনন্দনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন । এই বিষয়ের শেষ কথা সমাজের 
কুর্মবৃত্তি অবলম্বন, ছুধমার্গের কড়াকড়ি, সামাজিক-বর্ভন নীতি, পৌরোহিত্য- 
প্রাধান্য প্রভৃতি জাতীয় আত্মরক্ষা! কার্ষে সহায়ত করেনি । 

এসব পর্যবেক্ষণ করে আমাদের ধারণ] হয়, তুক্কী-শীসনকাল ছিল মানসিক 
অন্ধকারের মুগ । এগ্মুগের * পণ্ডিতাগ্রগণ্য যাদবেশ্থর তর্করত্ু মহাশয়ের প্রবন্ধ 
হ'তে কিঞ্চিত উদ্ধত করে এই প্রসঙ্গ সমাপ্ত করব। উহাতে উপবাসের দিনে 
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আচমন করার ব্যবস্থা আছে। তর্করতু মহাশয় বলেছেন “ম্লান, তর্পণ, শিব, 
বিধুর ও ই্ট পূজায়, দাঁনে এবং শ্রাদ্ধে যে আচমনের ব্যবস্থা আছে এ আচমনও 
সাম্য ভোজনের ভিতরে পড়ে । এতদ্বারা দুষ্ট হয় একাদশর দিনে আচমন" 
রূপ ভোজন একেবারে এড়িয়ে যাওয়া যায় না। 

তৎপর তিনি বলেছেন “মাঁধবাচাধ কাঁলমাধবীয় ভবিষোত্তরে"র নামে এই 
“একাদশ্যাঁং ন তূঞ্জিত পক্ষয়োরুভয়োরপি | ব্রন্মচারী নারীচ শুদ্ধামেব 
সদাগৃহী 1৮ “নারী? বিধবা এরূপ লিখেছেন; রঘুনন্দনের উদ্ধৃত বচনে শুধু 
“নারী” আছে। সুতরাং «ন ভূঞ্ীত” গদে সামান্তভাব অর্থ না করলে 
শববোধে সামগ্রী গৌরব হয় । অগতাা তিনি "নারী পদের “বিধবা” অর্থ 
করলেন । স্মার্ শিরোমণি রঘুনন্দন কিন্তু বহু বিচার করে একাদশীতে ব্রতত্ব 
সিদ্ধান্ত করেছেন১ : গুঁনঃ উক্ত প্রবন্ধে তিনি ৬পঞ্চানন 'হর্করত্বের “বিধবার 
একাদশী” নামক পুস্তকের সমালোচনায় বলেছেন “অপুত্র শয়নংভর্তু 1” 


“অপুত্রং শয়নং ভ্ুঃ পালয়ন্তীস্তরোন্তিতা ৷ ভূজীতামরণাৎ ক্ষান্ত দায়ভাগ- 
ধুত।” কাত্যাঁয়ন বচনের ক্ষান্ত” এই পদের ব্যাখ্যায় শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার 
মহাঁশয় “ক্ষান্ত! পরিমিতাহারেণ ক্ষীণাং, এরূপ লিখেছেন। এরূপ অর্থের 
সার্থকতা কি? তাহাদিগকে অনুরোধ তার! যেন বিধবাদের প্রতি একটু 
দয়! করে দায়ভাঁগের পত্যধিকার প্রকরণ একবার পাঠ করে দেখেন যে বিধবা! 
পীর শরীর ধারণে পতির উপকার আছে। (ম্বকীয়া ধারণো পত্যুরূপ- 
কারত্বাৎ ইত্যাদি হেতু নির্দেশ আছে দেখতে পাবেন।) পুনঃ যাদবেশ্বর 
তর্করত্ত মহাশয় একাদশীতত্বধৃত ক ্াহপুরাণ হতে বলেছেন, উপবাসের পূব 
দিবসে ও পর দিবসে রাত্রিতে এক-একবার ভর্তা ও মধ্যবর্তী দিবসে দু'বেলা 
দ্বার, চারবার ভত্তা-ভোজনের নাম উপবাস বিধি। এবং একাদশীতে 
নিষেধাতআক বচনগুলির মধ্যে অধিকাংশ বচনে অন্ন শব্দটি আছে। শেষে তিনি 
বলেছেন, আমর গর্ভস্থ ভ্রণের জীবন রক্ষা ও ম্বৃত পিতার বংশ রক্ষার্থে তথা 
গর্ভবতী বিধবাটির রক্ষার্থে এবং পরলোকে স্বামীর সুখবৃদ্ধির জন্য প্রসূতির 
জীবন রক্ষার সহিত জড়িত নবজাত কুমারের রক্ষার জন্য বিধবাকে পরলোকে 
স্বামীর সর্দগতি হবে বলে প্রকারান্তরে অশক্তা বিধবাদিগকে অনুকল্প করাতে 
যাচ্ছি? আর তর্করত্ত মহাশয় গর্ভরক্ষার জন্য গর্ভবতীকে একাদশীর দিনে 
শান্ত্র-বিরুদ্ধ মনে করে এক গর্ুষ জল দিতেও নারাজ ! কিমাশ্চমতপরম্‌ ! 


১। যাঁদবেশ্বর তর্করত্ু_-“বিধবার একাদশী, $ভ:রতবধ ( ৯৩২৭ সন, আঘাঢ়- 
'অগ্রহীয়ণ )। 


২১৪ বাঙ্গলার ইতিহাস 


এ প্রসঙ্গ থেকে আমরণ এই তথ্য প্রাপ্ত হই যে প্রাচীন উপবাস-ত্রত বৈদিক 
জাতিসমূহের বংশধরদের মধ্যে একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান ছিল । পরে বৈ্ব- 
সম্প্রদায় ইহা] বডড বেশী বাড়িয়ে তোলেন। কিন্ত তারা সাধারণতঃ নিরব 
উপবাসের খুব পক্ষপাতী ছিলেন না। সেজন্য “অনুকল্প” বিধান তাদের আছে। 
তাই অন্থু তাদের বিধানের মধ্যে পড়ে না। কারণ পণ্ডিত যাদবেশ্বর তর্করত্ব 
মহাশয় বলেছেন, জল ও বাধুকে বর্জন করা যায় না। গোলমাল ধাধে বাম 
ও জলকে ভক্ত ব1 অন্ন অথবা খাদাদ্রব্য মধো শণ্য করা নিয়ে । গৌড়ামী করে 
জলকে অন্ন মধ্যে গণ্য করার অর্থ, কেবল অক্ষরেযুক্ত শব্দের উপবাস না করা । 
গোড়ার শব্দের অর্থ ত্যাগ করে অক্ষরবাদকে গ্রহণ করেন । সকল দেশে এবং 
দায়ভাগের টীকার সব সময়ের পুরোহিতেরা অক্ষরযুক্ত শবকে বড় করে 
দেখেন । তারা যুক্তি দ্বার! প্রতিপাদ্য এবং মানবতার দিক থেকে কোন 
শ্লোকের অর্থ করেন না। আক্ষরিক অর্থ গ্রহণ করেই শবকে অশাকড়ে থাকেন 
“কেতাবে লিখা আছে” বলে । যুগধম্মীয় উপযোগিতা, মানবের উপকারিতা, 
প্রয়োজনীয়ত প্রভৃতি দিক থেকে কোন বিষদ্পকে গৌড়ার দল দেখতে 
অপারগ । অজ্ঞত1 অথবা শ্রেণীস্বার্থ তাদেরকে অন্ধকারে রেখেছে । এজন্য 
মানবসমাজে এত বিসম্বাদ। আক্ষরিক অর্থে পুজা করে সভ্যতার পশ্চাতভাগে 
অবস্থিত থেকে হিন্দ্ব বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে । 

রঘুনন্দনের পুস্তকে আর একটি বিশেষভাবে লক্ষণীয় বিষয় হতেছে যে তিনি 
শারদীয় দ্র্গোতসব এবং কোজাগরী লক্ষ্মীপুজার ব্যবস্থা দিয়েছেন, কিন্ত 
কালীপুজ1 সম্বন্ধে তিনি কিছু উল্লেখ করেন নি (তিথিতত্ব দ্রষ্টব্য)! তিনি 
দীপান্বিত রাত্রি পালন এবং রাত্রে জুয়াখেলার বিষয় উল্লেখ করেছেন? কিন্তু 
সেই অমানিশার রাত্রে কালীপৃজার নামগন্ধটুকুও পথস্ত নেই। চড়ক, গাজন 
প্রভৃতি পার্বণেরও উল্লেখ করেন নি। রঘুনন্দনের পুর্ববর্তী গোবিন্দানন্দের 
স্মৃতিতেও এসব পার্ণের এবং শীতলাপুজ] সম্বন্ধে কিছুই উল্লেখ নেই! যখন 
সাধারণ লোক খণ্ধেদ ও উপনিষদাদিতে কালীপুজার সন্ধান করেন তখন 
“অস্টাবিংশতিতত্ব" পুস্তকে হিন্দ্রর এসব পূজার একবারে অনুল্পেখের কারণ কি? 
তবে কি বোদ্ধতান্ত্রিক মন্ত্রায়ণীদলের একজটাদেবী, তারা, হারিতী প্রভৃতি 
দেবী তখনও হিন্দু দেবতামগ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত হননি? বৌদ্ধতন্ত্রকে খাঁটা 
হিন্দশান্র করার সর্বশেষ উদ্যোগী ছিলেন রঘুনন্দনের সহপাী কৃথতানন্দ 
আগমবাগীশ । 

এততপ্রসঙ্গে লক্ষণীয় যে, নবদ্বীপের পাড়ামাতলার” দেবীমৃতি, 
বৌদ্ধধর্ম সংক্রান্ত এস্বানকে আজও 'পাষণীপাড়% বলা হয় । ব্রান্মণ্য পুস্তকে 
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“পাষপ্তী” অর্থে বৌদ্ধ ( মনু দ্রষ্টব্য )। ণতঘোরীপাড়া", "ছাচ্চড়াপাড়। প্রভৃতি 
পোড়ামাতলার আশেপাশের স্থানসমূহের নাম থেকে সহজেই অনুমান করা 
যায় যে এককালে এসব অঞ্চল অবব্রান্গণ্য ধর্মাবলম্বীদের বাসস্থল ছিল। 
এ”সব প্রমাণ থেকে বোঝা যায় যে একজটাঁদেবী তখনও কালীমায়ী হননি, 
হারিতী দেবী তখনও শীতল! দেবী হননি । কিন্ত হালের মুসলমানী 
ওলাবিবি এখন ব্রান্গণ্য ওলাইচন্তী হয়েছেন । 'বনবিবি, এখনও মুসলমানীই 
রয়েছেন ; তিনিও কালে হয়ত হিন্দ্র হবেন। এরই মধ্যে তিনি হিন্দ্র কাছ 
থেকে পূজা পেতেছেন ! এস্থলে ইহাও উল্লেখ থাকে যে রঘুনন্দনের পুস্তকে 
“সত্যনারায়ণ ব্রত” উল্লিখিত হয় নাই। সত্যপীর তখনও সত্যনারায়ণরূপে 
সার্জনিনভাবে পূজ1 পেতে আরম্ভ করেন নি, যদিচ বাদশাহ হুসেন শাহ ইহার 
পৃষ্ঠপোষক ছিলেন । নবদ্বীপে বৌদ্ধস্মৃতি বিষয়ে ৮কাত্তিচক্দ্র বাঁট়ী প্রণীত 
“নবদ্বীপ পরিক্রমণ” দ্রষ্টব্য । 

রঘৃনন্দন সম্পর্কে শেষ কথা এই, তার বিশ্বকোষীয় বিদ্যা থাকা সত্বেও 
তিনি ভারতীয় আর্ধজাতির কৃষ্টির উৎপত্ভিস্থলে বেদকে কার্যত অগ্রাহ্য করে 
গেছেন। তিনি খকৃবেদের দশম মণ্ডলের ১৪শ সূত্র হতে “ইমানারী অবিধবা? 
ইত্যাদি শ্লোকটি উদ্ধত করেছেন বটে, কিন্তু শেষের দিকে তাহার 'জাল” পাঠ 
দিয়েছেন। একথা বল। চলে না যে তিনি বেদের উক্ত প্রকারের ভূলপাঠযুক্ত 
পাওুলিপি পেয়েছিলেন । কারণ সমগ্র ভারতে উক্ত প্রকারের পাগুলিপি 
আর পাওয়া যায় নাই । বাস্তবিকই ইহা খুব আশ্চষের কথা বটে যে উক্ত 
পুস্তক প্রণয়নের পরে অন্যান্য প্রদেশে *প্যস্থৃতি রচিত হয়। আকবরের সময়ের 
পরে কাশীশ্বর মিশ্র কর্তৃক “বীরমিত্রোদয়” নামক তথাকার নব্যস্থৃতি রচিত 
হয়। আকবরের সময়ে তিনি জীমূতবাহনকে সমালোচন1! করেছেন সত্য, 
তত্রাচ তার দ্বার কিঞ্চিৎ প্রভাবান্বিত বা অভিভতও হয়েছেন। তিনি 
রঘুনন্দনকে উল্লেখ করেছেন বটে, কিন্ত তার ভুল ধরিয়ে দেন নি। তৎপর 
দক্ষিণপুর্ব ভারতে “সরশ্বতী বিলাস* নামক নব্যস্থৃতি রচিত হয়। বাংলায় 
অনেক পণ্ডিত ছিলেন ধারা জীমৃতবাহনের “দায়ভাগের' টীকা করেছেন, কিস্ত 
কেহই এই ভূল ধরিয়ে দেন নি। ইতিমধ্যে পৈশাচিক লীল! অবাধে বাঙ্গলায় 
চলতে থাকে । ইহা কি 'ব্রাহ্গণস্য ত্রাহ্মণ্য গতি" নীতি অনুযায়ী অনুসৃত নীতি 
অথব। ভারতে তৎকালে কেহই বেদ পড়েন নাই। 

রঘুনন্দন জীমৃতবাহনের “দায়ভাগ” নামক আইন পুস্তকের প্রতিপাদ্য 
সমর্থন করেছেন । জীমৃতবাহন সতীদাহেরু উল্লেখ করেন নাই; বরং 
বিধধাঁকে পরলোকে তার মৃত স্বামীর কল্যাণার্থ বেঁচে থাকতে বলেছেন । 
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অপৃত্রকের বিধবাকে তার স্বামীর সম্পর্তিতে জীবনসত্ব দান করে গেছেন! 
সুতরাং এস্থলে সতীদাহের স্থান কোথায় ঃ পুনঃ রঘুনন্দন জীমৃতবাহনের 
“কাঁলবিবেক” নামক প্ৃস্তক হতেও শ্লোক উদ্ধত করেছেন। এ'সব 
কাঁরণে স্পঙ্টই অনুমিত হয় যে তিনি বাক্ষলার এঁতিহ্া সম্পর্কে ব্যুৎপন্ন 
ছিলেন না। 

বর্তমানের অনুসন্ধীনের ফলে ইতাও নির্ধারিত হয়েছে যে জীতেক্দ্রিয় নামক 
জীমুতবাহনের পূর্ববর্তী এক পণ্ডিত অপৃত্রক বিধবাকে তার ম্বত স্বামীর বিষয়ে 
জীবনসত্ত্ব ভোগের ব্যবস্থা দিয়েছেন । এতদ্বার। কি ইহাই অনুমিত হয় না যে, 
এই পুরাতন ব্যবস্থাকে এডিয়ে বাংলার বিধবাঁকে বিষয়-চ্যুত করবার উদ্দেশ্যেই 
ইহজগৎং থেকে চিরতরে সরাবার বাবস্থা, বনিয়াদীস্বার্থের প্ররোচনায় 
রঘুনন্দন এক “জাঁল+ বৈদিক অনুজ্ঞা দিয়েছিলেন ? কারণ বৈদিক সাহিত্য ও 
স্মৃতিসমূহে সতীদাহের উল্লেখ নাই । এতদ্বার! প্রমাণিত হয় যে উক্ত প্রথা 
আদে ভারতীয় আর্ধ-জাতীয় প্রথা নয়। ব্যাপার বড়ই তিক্ত এবং ধাঙ্গলার 
পক্ষে বড়ই লজ্জাজনক । কিন্ত সতোর অপলাপ করে লাভ কি? রঘুনন্দনের 
সামাজিক ব্যবস্থা বাঙ্গলার হিন্দ্রসমাজের পক্ষে বড়ই ক্ষতিকর হয়েছিল। তার 
ব্যবস্থা দ্বার! হিন্দ্ব ধাচে নাই, অধিকন্ত মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে । 

আমর! যদি ইতিহাসের ভাববাদীয় ব্যাখ্যার আঙ্গোকসম্পাত করে এ”সব 
অনুষ্ঠান দেখি, তা'হলেও এ প্রথার মধ্যে একটা অন্তনিহিত দুষী-স্থাথ ধর' 
পড়ে। আর অর্থনীতিক বাস্তববাদীয় ব্যাখ্যাঁতেও সেই স্বার্থ দেখতে পাই । 
সেজন্য নিশ্চয়ই ইতিহাসের ছ্বন্্বাদীয় অর্থনীতিক প্রক্রিয়া প্রসৃত ফলে স্বার্থ 
প্রণোদিত হয়ে এ সব অমানুষিক সমাজ-বিধ্বংসী বিধান প্রদান কর হয়েছিল । 

বৈদিকযুগের পরবর্তী এবং মৌর্ধম্বগের মধ্যবর্তীকালে রচিত জীমুতবাহনের 
দায়ভাগ” গৌতমসূত্র থেকে আরম্ভ করে রঘুনন্দন তার সমসাময়িক পণ্ডিতদের 
রচনা উদ্ধত করে উহার বিকৃত অর্থের মাধ্যমে বনিয়াদী স্বার্থ-দৃষ্ট স্বীয় মতের 
স্বপক্ষে ব্যাখ্যা করেছেন । বৈদিক সাহিত্য এবং বৌদ্ধ ও জৈন শাস্ত্র ব্যতীত 
তিনি তৎকালীন সব সংস্কৃত পুস্তক উদ্ধত করেছেন। আশ্চর্যের কথ? তিনি 
আল্লোপনিষদ উদ্ধত করেন নি! বোধ হয়, এই উসলামীয় জালিয়াতি তখন 
বিরচিত হয় নি। 

আসল ব্যাপার এই যে ব্রাজ্ণ্যবাদীয় আক্রমণশীল মনোবৃতি দ্বারা প্রভা- 
বান্বিত পণ্ডিতের! ষাহাই সংস্কত ভাষাতে লেখা তাহাই আপ্তবাক্য ও অভ্রান্ত 
শাস্ত্র বঙ্গে গ্রহণ করেন । ইহাঁর 'ঈতিহাসিক পাঁরস্পর্য এবং এতিহাসিক সত্যতা 
সম্বন্ধে তারা সম্পূর্ণভাবে অজ্ঞ। আমাদের পণ্ডিতদের এতিহাসিক মনোবৃতির 
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একান্ত অভাব । এ'জম্ই এতসব বিড়ম্বনার উত্তব হয়েছে । এঁতিহণসিক 
আলোচনার বৈজ্ঞানিক মনোভাবের অভাবের জন্যই প্রত্যেক সম্প্রদায় বেদের 
অন্তর্গত বলে স্বীয় মতের একটি উপনিষদ রচনা করেছেন। 
বিদেশী বিধর্মীরাও উক্ত উপায়ে উপরোক্ত উপনিষদ রচনা করেছেন । 
বিদেশীয় খুষ্টানেরা নৃতন বাইবেল থেকে যীশুখুষ্টের জীবনীর একাংশ সংস্কৃত 
ভাষায় রচনা! করে একসময়ে হিন্দ্রদের ঠকাতেন। এতিহাসিক জ্ঞান, 
এতিহাসিক বৈজ্ঞানিক সমালোচনার মনোবৃত্তি আর আধধম্মের অভিব্যক্তি 
বিষয়ে অজ্ঞানতা প্রসৃত কাধ পাণ্ডিত্য বিপথে নিয়ে গিয়ে, আধজাতির বিশেষ 
ক্ষতি সাধন করেছে । 
আজ মধ)যুগীয় নব্যস্মৃতির বিধানের সহিত স্বাধীন ভারতে জাতীয় আইন 
প্রতিষ্ঠানের হৃন্দর চলছে বলেই এ প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়েছে । ইংরেজ শাঁসনকাল 
হতেই নব্যস্ম্রতির সামাজিক শাসন বিষয়ক বিধিসমূহ নুতন নৃতন রাস্্রীয় আইন 
দ্বার খণ্ডিত হতেছে। ভবিষ্যতে আরও হবে । কালের প্রবাহ কেহ কুখতে 
পারে না। নবভারত এবং তদন্তর্গত নয়৷ বাঙ্গল। নূতন সমাজ গঠন করছে। 
চ্ষুম্মীন উহ! নিরীক্ষণ করছেন । 
উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগের জনৈক বিশেষ খ্যাতিমান পণ্ডিত 
'আল্লোঁপনিষদ'কে অথর্ববেদের অন্তর্গত বলে স্বীকার করেন (গোপাল বসু 
মল্লিক ণলেকচাঁর” বেদান্ত দর্শন দ্রষ্টব্য )। তিনি আবব্য আল্লাহ-এর সংগে 
সংস্কত 'অল্লা” (মাতা ) শব্দ সমানার্থক মনে করে উক্ত অত্যন্ভূত মত প্রচার 
করেন । বিংশশতাব্দীতে আবার গ্হার টাকাও বাহির হয় । “সত্যপীরের 
পাঁচালী” হিন্দুশান্ত্রবলে উনবিংশ শতাব্দীর প্রান্ধালে শ্রাঙ্জের সময় পাঠ কর1ও 
হত। ধাইবেলের সংস্কৃত অনুবাদ কেন বেদের অন্তর্গত হ'ল না তাহা বোধ- 
শম্য হয় না। বোধহয়, শান্ত্র-ব্যবসায়ীরা এর সংবাদ রাখে না। 
এ'ভাঁবেই ধর্সের নামে শোষণ ও অত্যাচারের ভার ইংরেজ শাসনের পুর্বের 
সমাজকে উৎপীডিত করে দ্বরল ক'রে ফেলেছিল । পণ্ডিতদের দ্বার! লোকের 
“জাতি মার) ইংরেজ শাসকেরা বন্ধ করে দেন (901)980 001017)1006915 
[২০72০ দ্রষ্টব্য )। ইংরেজ মুগে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তনের ফলে লোকের 
চক্ষু উন্মিলিত হতে লাগল । প্ুরোহিততন্ত্রের শোষণনীতি এবং অজ্ঞতা ক্রমশঃ 
ধর! পড়তে থাকে । ফলে ধর্মসংস্কার এবং পরে সমাজ-সংস্কার আন্দোলন 
উদ্ভূত হল। সংস্কারকদের বাস্তব কর্মসমূহকে ( অসবর্ণ-বিবাহ ) সমাজ গ্রাহ্য 
করাবার জন্য আইন প্রণয়ন করা আবশ্যক হুল, এবং অসবর্ণ বিবাহ আইন 
পাশ করিয়ে উক্ত বিবাহ পদ্ধতি আইনতঃ সিদ্ধ ও গ্রাহ্য করা হয়। 


২১৮ বাঙলার ইতিহাস 


ইতিমধ্যে মধ্যবিত্তশ্রেণীর যুবকেরা জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ের বিভিন্ন 
বিভাগে উচ্চতর মানের শিক্ষা! ও জ্ঞান লাভের জন্য ইউরোপের ইংলগু ও 
জার্মানীতে যেতে লাগল । তাদের স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পর গৌড়া রক্ষণশীল 
দল ধর্মের ধ্বজ? তুলে ধুয়া তুললেন--কলিযুগে সমু্র গমন নিষিদ্ধ। এতদ্বার' 
অনেকেই জাতিচ্যুত হয়ে সমাজ থেকে বহিষ্কৃত হলেন ; অনেকে আবার 
ধর্মীন্তর গ্রহণ করলেন । হিন্দ্রসমাঁজ এতদ্বারা বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হ'ল । 

কিন্ত যুবকেরা যখন অধিক সংখ্যায় ইউরোপ যেতে লাগল তখন ইতিহাসের 
অর্থনীতিক ব্যাখ্যার ধারানুসারী পারিপাশ্থিক অবস্থার পরিবর্তনের ফলে 
তাদেরও মতের পরিবর্তনের ফল দাড়াল এই ফে বিদ্যাশিক্ষার জন্য শিক্ষার্থী 
বিদেশে যেতে পারে । হিন্দুর ছেলে ছাত্রাবস্থায় বিদ্যাশিক্ষার সময়ে ইংরেজ 
রমণী বিবাহ ক'রে ছুই পুত্রের পিতা হয়ে শেষে তার সহিত বিবাহ বিচ্ছেদ 
করে এবং প্রায়শ্চিত্ত করে প্নরায় সমাজভুক্ত হয় । 

এরপর স্বামী বিবেকানন্দের আমেরিকায় হিন্দ্রধম্ের প্রচার । সনাতন- 
পল্থীর] ইহার প্রচণ্ড বিপক্ষতাচরণ করেন । কিন্তু উহার বনু পরে তার বিদেশ 
গমনের জাতীয় তাৎপর্য লৌকে উপলব্ধি করতে পারে । ৬বিপিনচন্দ্র পাল 
বলেছেন, তার বিদেশযাত্রা হচ্ছে বিদেশে আমাদের ভারতীয়-কৃষ্টর বিশেষ- 
ভাবে প্রচার উদ্দেশ্যে প্রথম গমন । এই সুত্র ধরে এক্ষণে স্বাধীন ভারতের 
নেতৃবন্দ এবং অন্যান্যের! কৃষ্টিগত১ প্রচারের উদ্দেশ্যে বিদেশে গমন করছেন । 

অতঃপর ইংরেজশাসনকাঁলে উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয়াংশে সরকার বালিকা 
বধূর স্বামীর সহিত সহবাস বন্ধ করবার জন্য “সহবাস সম্মতি আইন” পাঁশ 
করেন । এতে কিন্তু গোড়ার দল এক বিশেষ বিরুদ্ধ-আন্দোলন আরম্ভ করে 
বললেন যে এতদ্বার। হিন্দুধর্মের উপর আঘাত করা হ'তেছে। কিন্তু অন্যান্য 
প্রদেশ হ'তে প্রতিবাদ উঠে যে এতে হিন্দুর ধর্মে হস্তক্ষেপ করা হচ্ছে না। 
অন্যান্য প্রদেশে বাল্য-বিবাহ সংশোধক ব্যবস্থাও আছে । প্রাচীন প্রস্তকেও এই 
সম্পর্কে নিষেধ-বিধি আছে (“নির্ণয় সিন্ধু” ধৃত অশ্থালায়ন বচন )। অন্যান্য 
প্রদেশে বালিকণ বিবাহ হ'লেই স্বামীর ঘর করতে হয় না। যৌবনপ্রাপ্ত হ'লে 
গ্ুনবিবাহের ( যজুর্বেবদ দ্রষ্টব্য ) পর বধূ স্বামীগৃহে প্রবেশ করেন। কিন্ত 
বাঙ্গলায় হয় এর উল্টা, নাবালিকা হয়ে বিভৎস্‌ কদাচারে পরিণত হয় । 

মধ্যযুগীয় তুকী আক্রমণের পর নানাকারণে যেসব সামজিক প্রথা সৃষ্ণ 
হয়েছে সেগুলোকেই সনাতনধর্স এবং হিন্দধ্নের আগু ব্যবস্থ। বিবেচনা করাতে 
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স্বাধীনতার মুগ ২১৯ 


যতসব উদ্ভট আচার ও মত উখিত হয়ে সামীজিক কদাচার সৃষ্টি করে! আশ 
কৃষ্টির ইতিহাস সম্বন্ধে অজ্ঞতার ফলেই এ*সব বিড়থ্বনাব আবির্ভাব হয় । এরপর 
বিংশশতাব্দীতে অগোত্র বিবাহ যাঁর আজ জীবতাত্বক অর্থ নেই, আইনসম্মত 
করা হয়। পুনঃ আইন সভা “গৌড় বিল” গ্রহণ করে হিন্ত্বমতে অসবর্ণ-বিবাহ 
আইনত সিদ্ধ করে। এতদ্বারা অন্ললোম ও প্রতিলোম বিবাহের অবৈধতা' 
ঘুচিয়ে দেওয়া হয়। আবার “সরদা আইন” ছানা বালিক। বিবাহ নিরোধ 
করা হয়। আর একটি আইন দ্বার অপুত্রক স্বামীর সম্পত্তিতে স্ত্রীর পৃর্ণাধিকার 
প্রদান করা হয়। এই সঙ্গে পিতার সম্পত্তিতে কন্তারও অংশের অধিকার 
বিষয়ক আইন পাশ করা হয়। আইনে স্ত্রী ও পুরুষ সমান অধিকার পায়। 
পরবর্তীয়ুগে যাক্কের সময় হতে এ বিষয়ে যে মতানৈক্য ছিল তার সমাধান 
স্বাধীনভারতে হ'বে বলে আশা আছে। এস্থলে ইহ" উল্লেখ্য যে এসব আইনগত 
ব্যবস্থার অনেকগুলি প্রাচীনকালে সমাজে প্রচলিত ছিল। ইত্যবসরে 
মুসলিমলীগ দ্বারা সমস্ত মুসলমানদের দায়াধিকার বিষয়ে শরিয়ং আইন 
প্রবর্তন করার জন্য একটি বিল আইন সভায় গৃহীত হয়। অবশ্য ইহা বাধ্যতা- 
মূলক নহে । ভারতে মুপলমানদের দায়াধিকার সম্প্রদায়গত । অর্থাৎ অনেক 
সম্প্রদাস্স মিতাক্ষরা আইনানুগ দায়াধিকার মানেন । পাঞ্চাব ও উত্তরপশ্চিমে 
রীতিগত আইন (0501081% [8৮/) মানেন১। আইনের এই বিভিন্নতার 
জন্য মুসলমান নেতারা শরিয়ং আইনকে মুসলমানের সকল সম্প্রদায়ের নিকট 
গ্রহণযোগ্য একটি বিল প্রবর্তন করেন স্বাধীন ভারত তথা স্বাধীন বাঙ্গল। 
এসব সামাজিক জাবর্তনের সুবিধা নিয়ে জগতের কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। 

একটি ধারানৃসারে স্বাধীনতার মুগে “হিন্দ্ব কোড্‌ বিল”-এর অন্তর্গত হিন্দ্বর 
“একপত্রীত্ব' বিধিবদ্ধ করা হয় । আর এই সঙ্গে হিন্দুর বিবাহবিচ্ছেদ আইনও 
গৃহীত হয় । 

বতমান সময়ে স্বাধীন বাংলা তথা স্বাধীন ভারতের সামাজিক পরিস্থিতি 
অন্য প্রকারের । জাতীয় কংগ্রেস কর্তৃক গঠিত জাতীয়-শীসন বুর্জোয়া গণতন্ত্র 
অর্থাং মধ্যবিত্শ্রেণী রাজনীতিক সমানাধিকার প্রবর্তনে বিশেষ তৎপর । 
স্বাধীন ভারতের শাসন সংস্থান (০০090100019) মধ্যবিত্ত রাজনীতিক 
সমানাধিকারের ভিত্তির উপর স্থাপিত । এতদ্ার! রাজনীতিক, অর্থনীতিক 
এবং সামাজিক, ন্যাষ্যত1 বিষয়ে প্রত্যেক নাগরিকের পক্ষেই সমানাধিকার 
প্রদান করা হয়েছে । এখনকার ভারতীয়েরা আর কোন বিদেশীদের কর 
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২২০ বাঙ্গলার ইতিহাস 


“প্রদানকারী “প্রজা” নয়। তারা সকলে রাজনীতিক সমানাধিকার প্রাপ্ত । 
স্বাধীন নাগরিক সর্ববর্ণ-ব্যবস্থা স্থাপনে প্রবৃত্ত । রাস্্ীয় বা শাঁসনশক্তি এখন 
রাঁজার পরিবতে সমবেত নাগরিকদের লোকসভাতে কেন্দ্রীভূত । প্রতিনিধিত্ব" 
মূলক এই সংস্থাই সমাঁজনীতির প্রয়োজনীয় সংস্কার বা ব্যবস্থা করে থাকে! 
জাতীয়সভাঁর সংকল্প তাঁর কাধকরী সমিতি শাসনযন্ত্রের মাধ্যমে জনসাধারণ্যে 
প্রচারিত এবং কাধকরী করা ভয় । 

এতদ্বার। দৃষ্ট হয়, স্বাধীনভারত আজ প্রাচীন এবং মধ্যযুগীয় আর্ষরাস্ট্রের 
প্রথার পরিবতে উনবিংশ শতাব্দীর পাশ্চাত্য মধ্যবিত্তশ্রেণীর বাস্ট্র গঠন 
করেছে । মধ্যযুগের ন্যায় এই রাষ্ট্র বর্ণাশ্রম নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। 
পুনঃ স্বাধীনভারতে নান! প্রকারের নৃতন অর্থনীতিক অনুষ্ঠীন ও প্রতিষ্ঠানসমূহ 
প্রতিষ্টিত হওয়ার ফলে মধ্যযুগীয় বংশগত জাতিসমৃহ আজ বিষম ধাক্কা 
খেতেছে । ইংরেজশাসন বুর্জোয়া সভ্যতার উপকরণসমূহ, ইচ্ছ1 সত্বে হউক 
আর অনিচ্ছ' সত্বেই হউক, প্রবতিত করেছে । কিন্তু স্বাধীন ভারতীয় রাষ্ট্রের 
শ্রমশিল্প-সংস্থাসমূহ দ্রুত প্রতিষ্ঠিত করবার চেষ্টায় এবং উপর্যুপরি পঞ্চবাধিকী 
পরিকল্পন1 গ্রহণ দ্বারা ভারতীয় সমাজের পুরাতন ভিত্তি উৎসাদিত হতেছে। 
এখন জাতীয় কংগ্রেস সমাজতন্ত্রের ০ং-এ সমাজ ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার পুনর্গঠনের 
আদর্শ গ্রহণ করেছে । ইংরেজ শাসনকাল হতেই বংশানুক্রমিক পেশ! বা 
বৃত্তি দ্বারা মানুষের সামাজিক গুণ ব! মর্যাদা নির্ধারিত হওয়] বন্ধ হয়েছে ! 
আজ “ব্যক্তিগত গুণ”-ই নাগরিকদেব সামাজিক মর্যাদার বা জীবনযাত্রার 
সুল হিসাবে বিবেচিত ও গৃহীত । 

বতমানে মধ্যযুগীয় “ছত্রিশ জাতির” বৃত্তিগত জাতিত্ব আর গ্রহণীয় বা 
গ্রাহ্য নয়। অধাচীন গ্ুুরাণানুসারে জাতিসমুহ রক্তের বিশুদ্ধতানুসারে 
উত্তম, মধ্যম, সংকর ও অধম সংকর (বৃহৎ ধর্ মপ্ুরাপ ) বলে আজ জাতি- 
সমূ:হর সামাজিক পদমধাদ1 নিরূপিত হয় না। পক্ষান্তরে দেখা যায়, আজ 
সরবত প্রাচীন স্মৃতিসমূহে উল্লিখিত শৃদ্রের জাগরণ হতেছে। উত্তরে চামার 
জাতীয় লোক ছবি বা ঠাকুর ভয় করে না। প্রয়োজন হলে, শারীরিক শিক্ষা 
দিতে পশ্চাৎপদ্‌ নহে; দক্ষিণে দ্রাবিড়ভাষীদের এবং কেরল রাস্ট্রে জোর 
সামজিক ও রাণ্রীয় বিপ্লব সংসাধিত হ'তেছে । এ+সব স্থানে শৃদ্রবর্ণের ভ্রুত 
জাগরণ হতেছে। মাদ্রাজ রাষ্ট্রে একদল শৃত্রবর্ণীয় ব্রান্গণপুরোহিত নিজেদের 


১। ইহা! সত্য ঘটন11« উদ্ভর প্রদেশে বচসার পর এক চামার জাতীয় লোক এক 
ঠাকুরকে চপেটা ঘাত করেছিলেন। উত্তর প্রদেশে ইহা! অভূতপূর্ব ব্যাপার বলে বিবেচিত হুয়। 


স্বাধীনতার মুগ ২২১ 


সমাজের বিবাহ সম্পাদন করছেন । শুদ্রবর্ণীয়গণ সংখ্যাধিকা বলে শাসনন্ত্ 
করায়ত্ত করেছেন । স্থান বিশেষে ভয়ে ব্রান্মণেরা নাকি নিজেদের নামের 
শেষে সামাজিক বংশপদবী পর্যস্ত পরিবর্তন করছেন । অন্যদিকে ইংরেজ 
শাসনের সময়েই পূর্ববঙ্গের তথাকথিত অস্পৃশ্য নমশুদ্রদের মধ্যে অনেকে 
ব্রাহ্মণদের ব্যবহৃত বংশপদবী গ্রহণ করেছেন। ভারতের অনেক জায়গায় 
নিশ্নবর্ণায় লোক স্বীয়-জাতীয় বংশপদবী পরিবর্তিত করেছেন, উদ্দেশ্য মর্যাদা 
বাড়ান। খণ্থেদের সময় হতে আজ পরধন্ত ধর্মশান্্র-ব্যবস্থিত পদ্ধতি অনুসারেই 
মানুষের পদ সমাজে গণ্য হয়ে এসেছে । বৈদিক “মঘবণ,” মধাযুগের শ্রেষ্ঠ 
ধনী” বতমানের রূপে বিরাজ করছেন । এতদ্বার? দ্বষ্ট হয়, জাতিগত পেশ 
সামাজিক পদের নিয়ন্তভা নহে । ইংরেজশাসনে যে আবর্তন আ'রস্ত হয় স্বাধীন- 
রাষ্ট্রে তার পুর্ণতাপ্রাপ্ত হতে বাধ্য। 

এতদিন সমাজ লম্বভাঁবে ( ৮161০81) এবং সমাক্তরালভাবে (7818116]) 
বিভক্ত ছিল । কিন্তু স্বাধীনতার ফলে দ্রুতগতিতে তাহ পরিবতিত হছেছে । 
আজ অনুলোম ও প্রতিলোম বিবাহে আইনগত আপত্তি নাই । এবূপ অনুষ্টিত 
বিবাহের দৃষ্টান্ত আজ যথেষ্ট দেওয়1 যায়। পুনঃ অন্য ধম্ের ্্রীলোকের সহিত 
বিবাহের ফলে কোন হিন্দ্রআজ জাতিচ্যুত হয়না । আবার জাতীয়শাসন 
সাধারণ সংস্থা! বা ধর্সালয় কিন্ব! ধর্মীয় স্থানে “স্পর্শদোষগ-জনিত আপত্তি উঠিয়ে 
দিয়েছেন। আজকাল বাঙ্গলার গ্রামাঞ্চলেও সকল বর্ণের লে'কেদের একসঙ্গে 
আহার-বিহার চলছে । কেবল বুনিয়াদীস্বার্থের গৌড়ারা এই স্রোতের বাহিরে 
আছেন । প্রুনঃ জমিদারী প্রথা উঠে য়ায় জমিদারের সাহাযাপুষ্ট মন্দির 
তালাবন্ধ হতেছে (মুশিদাবাদের পীঠস্থান কিরিটেশ্বরী দেবীর পুজার ছুরবস্থা 
উল্লেখ্য )। পুরোহিতের হয় বেকার নয় তো অন্য কোন তিক কাজ 
করছেন । কিন্তু ভবিষ্যতে সমাজতন্ত্রের উাচে সমাজ যদি রাষ্ট্র কর্তৃক পুনর্গঠিত 
হয় তাহলে লঙ্ব এবং সমান্তরাল এতদ্বভয় বিভাগই সমাজ থেকে নিঃসন্দেহে 
অন্তহিত হবে। 

আজকাল আর বিলেত গেলে জাতযাঁয় না। বরং লোক ওদেশে যাওয়ার 
জন্য ব্যগ্র। পুনঃ নারীর অবরোধ প্রথা উঠে গিয়েছে । নারীরা আধুনিক 
শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়ে সকল বিষয়ে পুরুষের পাশাপাশি জীবিকার্জনের জন্য প্রতি- 
দ্বন্্িতায় অবতীর্ণ । জাতীয় গণপরিষদ রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রে স্ত্রীলৌককে প্ররুষের 
ন্যায় সমানাধিকার দিয়েছে । এরূপে দেখ যাচ্ছে যে উনবিংশ শতাব্দীর 
সংস্কারকদের চাইতে স্বাধীন ভারতে সংস্কার দ্রুতগতিতে অগ্রলর হতেছে। 
'রেজিষ্টারী বিবাহ আইনের সুবিধা নিয়ে অসবর্ণ, ভিন্নধ্মীয় এবং ভিন্ন 


২২২ বাক্রলার ইতিহাস 


প্রদেশের লোকেদের মধ্যে বিবাহ অবাধে চলছে । মানবসমীজ অর্থনীতিক 
কাঠামোর উপর স্থাপিত । অর্থনীতির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সমাজের 
পরিবর্তন অবশ্যন্তাবী । এই সংস্কার বা পরিবর্তন বিচারশক্তি বা বিবেকের 
উপর নির্ভর করে না। অবশ্য দৃরদৃষ্টিসম্পন্ন নেতার! ইহার উদ্বোধন করেন 
মাত্র। এঁতিহাসিক বস্ততান্ত্রিক ছন্দ্ববাদের আবর্ত ও বিবতনের পদ্ধতি বা 
ধারায় স্বাধীনভারতের শাসন বিভাগের ধারানুসারে জাতীয়সংস্বার সামস্ত- 
তন্ত্রের প্রধান প্রতীক সামন্ততন্ত্রীয় রাজ্যসমূহের এবং তাহার আনুসঙ্গিক 
জায়গীরদারী ও জমিদারী প্রথার অবসান ঘটিয়েছে । যে অর্থনীতিক কারণ- 
বশতঃ বাঙ্গলা এতদিন শ্রমশিল্প ও বাণিজ্যাদি বিষয়ে অগ্রসর হতে পারছিল 
না, আজ সেসব প্রতিবন্ধক অপসারিত হয়েছে । বাঙ্গলার ভূমিগত ধনতন্ত্র- 
বাদের পরিবর্তে শিল্পগত ধনতন্ত্রবাদের রাস্তা পরিষ্কার প্রশস্ত হতেছে। সামস্ত- 
তন্ত্রের শেষ চিহ,সমৃহ অপসারিত হলে সমাজে বিরাট বিশাল বিপ্রব সংসাধিত 
হবে। ক্রমে ভারতরাস্ট্রস্থিত ধর্সসম্প্রদায়সমূহ নুতন বিবর্তনের চাকায় পড়ে 
নূতন কলেবর ধারণ করবে । 

এক্ষণে বাঙ্গলার সমাজে প্রত্যাবর্তন করা যাউক । বাঙ্গলার সামাজিক 
পরিবর্তন দ্রুত পদক্ষেপে অগ্রসর হতেছে। আজ আর ভূম্যধিকারী শ্রেণী 
নাই ; উচ্চ ও নিয় মধ্যবিত্ত শ্রেণীদ্ধয় সমাজে কর্তৃত্ব করছে । নিম্ম-মধ্যবিত্ত 
শ্রেণী বিপুলাঁকার ধারণ করে অর্থনীতিক কারণবশতঃ শ্রমজীবিশ্রেণীর পর্যায় 
অবনমিত হতেছে। শ্রমশিল্পী প্রতিষ্ঠানসমূহ স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে শ্রমশিলীদের 
সংখ্যাও স্বভাবতই বৃহৎ হবে। গ্নুনঃ কৃষিজীবিদের সংখ্যা সমাজে সর্বাপেক্ষা 
বেশী । এই দ্ুইশ্রেণীর উচ্চতর পদের লোকেরা যথার্থ মধ্যবিত্তশ্রেণী গঠিত 
করেন । বর্ণ-বিভেদ বা জাতি-বিভেদ এদের মধ্যে ততটা কার্যকরী নয় । 
স্মৃতির বিভেদও আজ সৃদূর অতীতের কাল্পনিক ব্যবস্থার গল্পের কথা বলেই 
গণ্য হবে। বস্ততঃ ওগুলি কখন কাধ করেছিল কিন। তাহ নিঃসন্দেহে বল! 
যায়না। 

এক্ষণে সমাজ পুরাপুরি মনুস্থতি বা মধ্যযুগীয় নিবন্ধের ব্যবস্থানুষায়ী 
পরিচালিত নয়। সুতরাং নূতন কি সংহিতা! অনুসৃত হবে, তাহাই এক্ষণে 
বিচার্ষ। 

স্বাধীন ভারতের হিন্দ্র আজ প্ররাতন বংশানুক্রমিক জাতির গণ্ডির ভিত 
আবদ্ধ থাকতে পারবে নী। প্রাচীনকালের ন্যায় স্বাধীন ভারতে নাগরিকেরা 
জগতের সধঙ্ গমন করবে; উপনিবেশ স্থাপন করবে ও সেখানকার লোকদের 
সহিত বিবাহাদি সম্পর্ক স্থাপন ক'রে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করবে । এই 


স্বাধীনতার যুগ ২২৩ 


কালল্রোতপ্রবাহ যাহা বন পূর্বেই আরম্ভ হয়েছে এখন উহা অনুকূল অবস্থায় 
প্রখরতর হবে । স্বাধীন ও শক্তিমান রাস্ট্রের নাগরিকের! “তেজিয়াংস ন 
দোঁষায়” নীতি গ্রহণ করবে এবং গ্রহণ করতে বাধ্য হবে । ভবিষ্যতের ভারতীয় 
নাগরিক অমুক প্রদেশের লোক বলে গণ্ভীভূত হয়ে থাকতে পারবে না । কারণ 
ইহ প্রকৃতি ও কালভ্রোতের বিরুদ্ধ 

বাঙ্গল। চিরকীলই ভারতবর্ষের একটি অঙ্গ প্রদেশ মাত্র । অতীতে যেমন 
ভারতের অশ্যান্য প্রদেশের লোকেরা অনুকূল বাতাবরণে ভারতীয় ইতিহাসে 
নিজেদের প্রকট করেছে, তজ্রপ গৌড়, বঙ্গও অতীতের ইতিহাসে রাস্ট্রীয় 
ব্যঠপারে ও কৃষ্টিতে স্বীয় অস্তিত্ব প্রকট করেছে । “বাঙ্গালী” বলে কোন একটা 
পৃথক মুলজাতীয় লোক (109১1১৪) নেই । অন্যান্য প্রদেশের লোক যে 
উপাদানে গঠিত, কমবেশী সেই সব উপাদান তথাকথিত বাঙ্গালীর ধমনীতে 
প্রবাহিত হতেছে । অবশ্য প্রাকৃতিক বাতাবরণ ধাহ্িক ভিন্নতা আনয়ন করে । 
আজকালকার বিজ্ঞানীগণ জাতি (78০) বলে কোন নরসমঞ্টির অস্তিত্ব স্বীকার 
করেন না। তৎপরিবর্তে জাতিতাত্তিক লোকসমক্টি (61710 £:90)) অর্থা 
ধর্মবিশ্বাস ভাষা আগের ব্যবহারের সমন্টি নিয়ে লৌক সমাজের অস্তিত্ব মানে 
ন!। এসব অনুষ্ঠান শিক্ষার ছারা এবং নৃতন বাতাবরণ দ্বারা পরিবতিত 
হতে পারে । আসলে একট! “জাতি” তার বাতাবরণ দ্বার সৃষ্ট হয়। 
বর্তমানের সভ্য ইউরোপের কতিপয় জাতির কিছু কিছু লোৌকসমষ্টি আমেরিকায় 
বসবাস করার ফলে তাদের সন্তানাদি “পত! ও পূর্বপুরুষ হতে পৃথক মস্তক- 
করোটির বেড় (7049%) প্রাপ্ত হতেছে। এর অর্থ নূতন বাতাবরণে পুত্রের 
মাথার গঠন পিত1 ও পিতৃপুরুষদের হতে পৃথক হতেছে । একট] মানবজাতির 
মৌলিক বৈশিষ্টা হতেছে তার মস্তকের গঠন । কিন্তু আজকাল দেখা যাচ্ছে 
তাহা! অপরিবর্তনীয় নয় । পুনঃ 10916919509, [70105 এবং 11010 নামক 
পতঙ্গদ্বধয়ের উপর পরীক্ষা করেন । ইহা দুষ্ট হয়েছে যে, বাতাবরণ অনুখায়ী 
পতঙ্গের বাহিরের অঙ্গের পরিবর্তন সাধিত হয়েছে, আবার বাহির হতে গৃহীত 
শারীরিক লক্ষণও (৪০001760 01787%,069196109) প্লুরুষানৃক্রমিক হতেছে। 
তাহলে উনবিংশ শতাব্দীর সাআ্রাজ্যবাদীদের পুরুষানুক্রমিক (051101825) 
এবং 991:1091 বা 15509 28০৩ ( উচ্চ মানবজাতি ) প্রভৃতি ভ্রান্ত নরতত্ব 
আজ গ্রাহানয়।. পুনঃ সোভিয়েট রুষে মিখুরিনের আবিষ্কারের পথ ধরে 
লাইসেঙ্কে (1,556100].5 ) দেখিয়েছেন যে বাতাবরণ (20110107106) ) নুতন 
জাতি সূর্টি করে। এই তত্ব অনুসারে বাঙ্গালী ও অবাঙ্গালীর মধ্যে পার্থক্য বা 
বৈশিষ্ট্যের ভাব আর টিকে না। 


২২৪ বাঙ্গলার ইতিহাস 


আমাদের এসব নূতন তথ্যের ভিতিতে ভবিষ্যতের সামাজিক জীবন গঠন 
করতে হবে । ভারতীয় জাতিতাত্বিক উন্নতি সাধন করতে হলে পুরাতন স্মতি 
হতে নরতত্বের ও সমাজতত্বের ব্যবস্বথী নিলে আজ আর আমাদের চলবে ন1। 
এবিষয়ে আমাদের আধুনিক সমাজবিজ্ঞানের আশ্রয় গ্রহণ করতে হবে । হিন্দ্রর 
বর্ণতত্ব বা জাতিতত্ত যুল-জতিত্বের উপর ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত নহে। রিসলীর 
বিভিন্ন জাতির শারীরিক মাপজোপের বিশ্লেষণ করে লেখক অন্য নিবন্ধে 
দেখিঞেছেন যে একই জাতিগত উপাদান (80181 ০110791) বিভিন্ন জাতির 
মধ্যে ব্তমান১। বেজ্ঞানিকেরা রক্তবিভাগ (৮1০০৫ £:০912176) পরীক্ষা 
(0590) দ্বার দেখিয়েছেন যে বিভিন্ন প্রদেশের লোকদের ধমনীতে একই রক্তের 
লক্ষণ বিরাজ করছে২। তদ্রপ হিন্দ্ব ও মুসলমানদের ভাষাগত শরীরগত ও 
রক্তের সম্পর্কের সমানতা৷ রয়েছেও । 

১৯৫১ খুঃ পশ্চিমবঙ্গের লোকগণনার রিপোর্টে বলা হয়েছে যে বাঙ্গালী 
শ্রমশিল্পের কাজ করতে যায় নাঃ যেহেতু সম্বদ্ধিশালী কৃষিকর্ম তার হস্তগত । 
কিন্তু উক্ত ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। বাঙ্গালী বয়লার এবং কারখানার উনানে 
হাতের কাজ করতে অস্বীকৃত নয়। যে জনমজুরী অপেক্ষা শিল্পকর্মে সমধিক 
পারদ শী, শ্রমগত শিল্পের শ্রমিক শ্রমশিল্প উৎপাদনে তাঁর মন নিয়োজিত হয় ! 
যে শ্রমসংস্থায় উক্ত প্রকারের সুবিধা আছে সেখানে সে তাহা গ্রহণ করে । 
কেরাণী প্রভৃতি কমে বাঙ্গালীকে বেশ পাওয়া যাঁয়। আসল কথা যাহা 
ইতিপৃর্বেই উক্ত হয়েছে । কারখানা, রেললাইন, জাহাজের কাজে ঢুকবার 
সুযোগ-সুবিধা এতদিন বাঙ্গালী শ্রমিক পায়নি এবং যেখানে সুযোগ পেয়েছে 
সেখানেই সে উহা! গ্রহণ করেছে! নৈদেশিক মুলধনীবাদ (031 0811510) এর 
জন্য দায়ী ছিল ব! আছে। 

পুনঃ তথাকথিত নিম়শ্রেণীর অনেক বঙ্গভাষী কিঞ্চিং শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়ে 
পৈতৃক জীবিকা ত্যাগ করছে* । অন্যদিকে কৃষককুল অর্থক্লিষ্ট, ম্যালেরিয়া গ্রস্থ, 
অনাহারক্লিষ্ট, দারিদ্রা-প্রপীড়িত হয়ে জীবনে ধেঁচে থাকবার আশা ও 
উদ্যম হারিয়ে ফেলেছেন । বাঙ্লার কৃষকদের দর্দশার কথা বছু শতাব্দী 
পূর্বেই বিদেশে পর্যন্ত প্রচারিত হয়েছে« | 
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স্বাধীনতার মুগ ২২৫ 


যদি স্বাধীনতার মুগে বাঙ্গলার কৃষক নানাপ্রকারের জাগতিক ব্যাধি মুক্ত 
হয়ে দাড়াতে পারে, যদি সে পেট ভ'রে পুষ্টিকর খাদ্য খেতে পায় তাহলে সে 
জীবন-সংগ্রামে জগতে নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখতে নিঃসন্দেহে সমর্থ হবে । 

বিস্ত স্বাধীন ভারতে আজ প্রশ্ন হ'ল, বিভিন্ন গ্রাদেশিক-রাক্্রীয় ভাষাভাষীকে 
কি ভাষাভিত্তিক পৃথক পৃথক জাতিতান্তিক শোৌঁকসমপ্টিরূপে চিরকাল থাকবার 
প্রয়োজন আছে ? যখন ভারতবর্ষ একরাস্ট্র গঠন করেছে, যখন সকল ভারত- 
বাসী একই প্রকার নাগরিক অধিকারপ্রাপ্ত হয়েছে, যখন এক রাক্ট্রভাষা! যাহ। 
সকলেই বুঝতে পারবে তার শিক্ষা এবং প্রচারও চলছে, যখন নান] শাসন- 
বিভাগীয় বিধান দ্বারা সকল ভারতবাসীর পারম্পরিক বিবাহাদি সম্পন্ন 
করবার সুবিধা! প্রদান রা হতেছে, তখন ভিন্ন ভিন্ন প্রাদেশিক ভাষাভিত্তিক, 
যেমন “বঙ্গভাষী” বা “বাঙ্গালী” প্রড়তি-বূপ এক-একটা পথক নরতাত্ত্বিক 
জাতিরূপে বিবতিত হবার প্রয়োজন কি এবং তাতে কি বিশেষ সৃবিধ। হবে 2 
অবশ্য ইহ সুদ্বর ভবিষ্যতের এতিহাসিক দ্ন্দপাদ-প্রসুত বিবতনের গর্ভে নিহিত । 
এক্ষণে প্রশ্ন এই যে সংযুক্ত ভারতীয় রাষ্ট্র (70191) [07710970) কি বিভিন্ন 
স্বাধীন রাষ্ট্রের সম্মিলিত “সংঘুক্ত-রাস্ট্রীঁ (0:017£5091809) যার রাষ্ত্রীয় শক্তি 
কেন্দ্রে ন্যস্ত অর্থাৎ আমেরিকার সংযুক্ত-রাস্ট্রের ন্যায় চ6৫61811010 হবে, 
যেখানে বিভিন্ন “নেশন' বিবর্তিত হয় নি তাহাই হবে। 

এজন্য বর্তমানের বিভিন্ন রাজনীতিক পরিস্থিতির গতি দেখে আমাদের 
মনে এভাব উদয় হয় £ বাঙলার তৃত'ষ সামাজিক সমীকরণ কেবল দায়ভাগ 
শাসিত হিন্দুর মধ্যে সাধিত হবে না, সকল প্রকারের হিন্দু ও অহিন্দ্র নিয়ে 
সাধিত হবে। ইহা স্মরণ রাখতে হবে যে বর্তমানের হিন্দ্র-আইন নৈতিক 
দায়ভাগ ও মিতাক্ষরার অস্তিত্ব মিটিয়েছে। আজ স্বাধীন রাস্ট্রে সব- 
ভারতীয়দের একজাতিয়ত1 বিবর্তন করবার জন্য প্রচেষ্টা চলছে। উক্ত প্রচেষ্টা 
সফল হলে তন্মধ্যে প্রাদেশিক জাতিসমূহের স্থান কি দাড়াবে 2 আবার 
সর্বভারতীয়দের একজাতিয়তাপ্রাপ্ত একটি অথণ্ড “নেশন”-রূপে বিবতিত 
হওয়াও প্রয়োজন। এই অখণগুতার অভাবেই ভারতের প্রনঃপ্ুনঃ রাষ্ট্রীয় পতন 
হয়েছে । ইতিহাসে ভারতায়দের নিগ্রহও এততপ্রসূত। যখন আমর] দ্বই” 
জাতিতত্ব গ্রহণ করি না তখন বহ্ুজাতিতত্ব গ্রহণ করব কি প্রকারে ? 

কিন্ত একজাতিয়তা প্রাপ্ত একটি €নেশন* সংগঠিত হলে সমস্ত ভারতবাসীর 
একরক্তের ও একভাষার জাতি হতে হবে, এরূপ কোন কথা হতে পারে ন17 
কারণ ইতিহাসে এরূপ মুক্তির স্বপক্ষে নজীর বড় একটা দেখা যায় না। 
ইউরোপের সর্বাপেক্ষা একী নেশন' বা জাতি হচ্ছে ফ্রাল ও ইংলশু। কিন্ত 
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২২৬ বাঙ্গলার ইতিহাস 


উক্ত দেশ দুরটিরও বিভিন্নস্থান পর্যবেক্ষণ করলে নরতাত্বিক ও ভাষাতাত্তবিক 
প্রভেদ ও পার্থক্য বিশেষভাবে ধরা পড়ে । কেবল এঁতিহাঁসিক বিবর্তনের 
মাধ্যমে শিক্ষিত লোকের সাহিত্যিক ভাষাকে উন্নত করা হয়েছে । আবার 
ইউরোপের অন্যান্য বৃহৎ দেশসমূহেও সমস্বার্থ ও সমকৃষ্টি সম্পন্ন এক “নেশনের, 
(বা! জাতির) লোক হতে হলে একরক্ত ও একবংশের লোক হওয়ার প্রয়োজন 
হয়নী। এক রক্তের লোক হয়েও জার্মাণগণ বিভিন্ন রাষ্ট্রে বিভক্ত । 

যেসব এতিহাসিক কারণবশতঃ প্রাচীন আর্য-কৃষ্টিসম্পন্ন লোকসমন্টি বিভিন্ন 
জনপদের প্রাদেশিক জাতিরূপে (79০9716 ) অভিব্যক্ত হয়েছিল সেসব কারণ" 
গুলি আজ অপসারিত হতেছে। কাঁজেই সারা ভারতকে গস্তীভূত করে 
তৃতীয় সমীকরণ বিবন্তিত হওয়া প্রয়োজন । অবশ্য এই বিবর্তনের সংহিতা 
হবে বাস্দ্রীয় বিধান (০০৫০) এবং বৈজ্ঞানিক স্বাস্থ্যতত্ব (2086€10105)। ভবিষ্যতের 
বিবর্তন ভবিষ্যতের গর্ভে আছে। 

এক্ষণে অহিন্দ্র বাঙ্গালী সম্বন্ধে গুটিকতক কথা উল্লেখ না করলে আমাদের 
উপস্থিত প্রসঙ্গ অসম্পূর্ণ থেকে যাবে, যদিচ লেখক অনেকবার বিভিন্নস্থলে উক্ত 
বিষয়ে আলোচন। করেছেন। 

বঙ্গভাষীকে বাঁচতে হলে এসব সামাজিক ও অর্থনীতিক প্রতিকূল বাতাবরণ 
হতে উদ্ধারপ্রাপ্ত হতে হবে। বাঙ্গলার লোক বহুকাল পূর্বেই কৌমগত প্রথা 
ভেঙ্গে একজাতিয়ত1! অর্জন করেছে । বাঙ্গলার আইনই ইহার সাক্ষ্য দেয়। 
কিন্তু পরবর্তাকালে বঙ্গভাষীকে ভারতীয় একজাতিয়তার মধ্যে লীন হওয়ায় 
যখন তুক্কি মুসলমান আক্রমণ উত্তর ভারতে হয় নাই তখন সকল ভারতীয়দের 
বৈদেশিকের' হিন্দ্র (দারাবাউস্‌ অনুশাসন ) বা ইশুস্‌ (11005, গ্রীক ) বপে 
অভিহিত করা হ'ত। পুর্বে আফগানিস্তান হতে সমগ্র উত্তরভারত আর্যভাষী 
অধ্যুষিত দেশ ছিল। মাহমুদ গজনীর সভার বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত আলবেরুনী 
সমুদয় ভারতবাসীদের “[00127)” বলেছেন । কিন্তু তৃক্কা আক্রমণের একশত 
বংসর পরে কবি আমির খক্র তার “খালেকবারীগতে (অভিধান ) “হিন্দী ও 
হিন্দরী” দ্বই শবই ব্যবহার করেছেন ৷ ইহার অর্থ, হিন্দৃস্বানের অধিবাসীদের 
অনেকে নানাকারণে কালক্রমে যখন মুসলমান হলেন তখন বোধহয় পুরাতন 
ধর্মের লোকদের পৃথকভাবে “হিন্দ” বলে চিহিত করা আরম্ভ হ'ল। আজও 
পশ্চিম এশিয়ায় মুসলমান দেশসমূহে ভারতীয়দের ধর্সনিবিশেষে “হিন্দী”, 
“হিন্দলী', ব। “হিন্দ্স্তানী” বলে অভিহিত কর! হয়। 

এক্ষণে হিন্দ্রদের যারা মুর্দলমান হতে লাগল, তখন তারা পথক সমাজ 
স্থাপন করলেও পুকষানৃক্রমিক অভ্যাস ও রীন্তিনীতি সম্পূর্ণ ত্যাগ করতে 
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পারেনি । কোন দেশের মুসলমানই তাহা পারে নি। ফলত: বিশাল 
ভারতীয় ব। হিন্দ সমাজের একাংশ কন্তিত হয়েই নৃতন মুসলমান সমাজ গঠিত 
হয়। অনশ্য ধর্ম-পুরোহিতেরা অনেকে বিশ্বাস ও রীতিনীতির পরিবর্তন 
সাধিত করে দিয়েছেন । তত্রাচ ভারতীয় মুসলমান সমাজে ভারতীয় প্রভাব 
সুস্পষ্টভাবে আজও বিরাঁজ করছে । আমেরিকান অনুসন্ধানকারী টাইটাস্‌ 
মহোদয় তার সিদ্ধান্তের শেষে বলেছেন, “ইসলাম হিন্ধম্নকে যত না৷ 
প্রভাবান্বিত করতে পেরেছে হিন্দধ্ম ভারতে ইসলামকে তদপেক্ষা অনেক 
বেশী প্রভাবান্বিত কবেছে ।” তিনি সর্বজনবি্দিতভাবে স্বীকার করেছেন যে, 
“হিন্ুর বর্ণাশ্রম প্রকারান্তরে মুসলমান সমাজে অনুপ্রবেশ করে বিদ্যমান 1" 
আবার অনুসন্ধান করুলে দেখ! যাঁবে যে হিন্দ্রর ম্যায় সমাজগত শ্রেণীভেদ 
মুসলমান সমাজেও আছে । এই ভেণীসমুহ নিজেদের মধো বিবাহ করে। 
তাদের অন্বলোম বিবাহ চলে, কিন্ত প্রাতিলোম চলে না। পুনঃ হিন্দ্ুজাতির 
অনেকে যথা, রাজপ্রুন, জাঠ, গুজার প্রভত মুসলমান হয়েও স্বীয় জাতির গণ্তী 
তাগ করেনি । পুনঃ বোহিল্লা জাতি স্বীয় গগুর মধ্যে বিবাহাদি কাধ করেন। 
পশ্চিমে হিন্দ্রর ন্তায় পঞ্চায়েং আছে । আসলে এর! নিজেদের প্ররীতন জাতি- 
তাত্বিক দলবদ্ধতা ব। যুখাচারী ভাব পরিতাগ করতে পারেনি । শ্রেণীজ্ঞান 
(01855 091050107151653) ইললামায় প্রাচীন সাম্যবাদকে অন্যান্য মুসলমান 
দেশের ন্যাঁয় ব্যাহত করেছে । ইসলামে শ্রেণী-বিভেদ উময়াদ খলিফাদের 
সময় হতেই আরম্ভ হয়েছে । ততপণ« মুল-জাতিগত (18০6 ) বিভেদ আজও 
যায় নাই । পারস্পরিক বিবাহে আপত্তি নাই। কিন্তু জাতিগত পারস্পরিক 
ঘ্বণা-বিছেষ ভাবটি থেকেই গেছে (ফেবদৌসী দ্রষ্টবা )। আরব অধ্যাপক 
হিটি বলেন, আরববাসী খলিফাদের যুগে বিভিন্নজাতির মধ্যে বর্ণ-সাঙ্কধের 
প্রাচুর্য হওয়ায় আরবের পশ্চাংগামী হয়। এবিষয়ে আরব-মনোভাবাপন্ন 


জনৈক আরব কবির নিষ্বোক্ত কয়েকটি পংক্তি হিটি* উদ্ধত করেছেন £ 
59185 01 00010071011) 55 119৬০ ০6001719, 
9০ 1) 01276101015 2,101) 85 10155 
4517 70) 0 0০9৫১ 10 ৪ 1974 
ড/11512 1] 5112,]] 566 00 0685081. (1%0091190 1, 302 )২ 


উক্ত লেখক পুনঃ বলেছেন যে আরবদেশীয় খলিফারা মরন্ধো ইরাণ পথ-স্ত 
জাতিদের একীভূত করিতে পারেন নাই। মুলজাতিগত বিভেদ থেকেই 


১ | [71101 রর 41205. 
২।7%.-71005 : “100121) 15197), 
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আরবদের পুর্বাবস্থা সম্বন্ধে মুসলমান পণ্ডিতের৷ যেরূপ পরে লিপিবদ্ধ করে 
গিয়েছেন, হিটি তা নিম্বোক্ত ভাষায় লিপিবদ্ধ করেন £ 410)990 58189 79০01316- 
170 18 010০6 ০10109590 59০901191091)5 ০910165 8170 ৮%/99০0165 &$ 
10017” (160 141791010, [01750085091 0১, 110). এবিষয়ে পারস্য 
কবি ফেরদোসীর উক্তি : $/110 (110016170 11০6 ৪ ৮০110100$ 1০০৫. (161 
৪] 7881), 00. 127-28) 2170 ৬/1)0 1196ণ 18116160 01:62] 007 ৬110- 
1118 1086119] (1010 চ6119100, 1. 187-8), ৮১ 115 006 190 
11917 8851191001)10  185095 ৮/11911)61 101 1196 06110809199 01 0106 
01৮111590 ৮/011. অর্থাত যাঁর1 এক সময়ে বিছা, পৌকা-মীকড় খেত, ভাতকে 
বিষাক্ত খাদ্য মনে করত এবং চেপ্ট! রুটিকে লিখিবার দ্রব্ারূপে ব্যবহার 
করত তারা এখন সভ্য জগতের খাবার আস্বাদনে ক্ষুধা বৃদ্ধি করতে থাকে । 

ধারা ধর্সান্তর গ্রহণ করে ভারতীয় সমস্ত কৃষ্টি ও এ্রতিহ্ ত্যাগ করে 
“আরব” সাজবার জন্য সাতিশয় ব্যগ্র এবং বাঙ্গলার যেসব তথাকথিত মুসলমান 
পণ্ডিত মুসলমান বাঙ্গলাকে আরববংশীয়দের দূত প্রমাণ করতে তৎপর তাদের 
জন্যই উপরোক্ত মুলমানধর্মীয় আরবদেশীয়দের উক্তি উদ্ধত করা হ'ল। প্রন? 
আববাসীয় যুগে আরবেরা বোগদাদে আসে এবং পারসিকদের হজাঁর এবং 
কুল্লাটপি, আবা কারা প্রভৃতি পরিধাঁন করতে শিক্ষা করে ১ আবার পার্শী 
ডাঃ ঢল্লা বলেন, পারসীকেরা প্রাচীনকালে সীজদের কাছ থেকে ইজাঁর 
ব্যবহার করতে শিখেহ। 

ধীর! ধর্মের বিভিন্নতা হেতু নিজেদের “অ-ভারতীয়” ধলে গব করতে চাহেন 
তারা স্যার সৈয়দ বিল গ্রামীর উক্তি £ পৃথিবীর অগ্যান্ত মুসলমান অপেক্ষা 
ভারতীয় মুসলমানের বংশপরম্পরাগত মহান কৃষ্টি (০0110121 116710296) 
স্মরণ করিতে বলে, আমর] সারাসেন সভ্যতার কথা শুনি। কিন্তু এই 
সাঁরাসেনদের এতিহা ও পরিচয় কি ছিল? পাশ্চাত্য অনুসন্ধানকারীদের মত 
এই যে বিজিত সুসভ্যজাতিয় বংশোভ্তভব পণ্ডিতদের “মারাসেন* বলে মধাযুগে 
অভিহিত করা হ'ত । ইহারই প্রতিধ্বনি ক'রে মৌলানা মহম্মদ আলী আলীগড় 
কলেজে এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেছিলেন £ ধম্ান্তরিত রাজপুত, ইন্ুদী, পারসীক, 
সিরীয়, গ্রীক (ইউনানী বা যবন), কপ্ত (ঈজিপ্তের খ্রীর্টিয়ান ) প্রভৃতি 
জাতিরাই “সারাসেন” জাতি সৃষ্টি কবোছিল। 








১। 70015 2 প05 2:৪0, 
জাহিজ, বাইয়ণ খণ্ড ৩, পুঃ ৯ 19929 9225 ৫95. ৬৪৪ 7. (203-4) | 
২1 1017, 00102119 5 “20:09.51119,7 01৬11128010." 
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লেখক ইউরোপীয় প্রাচ্তত্ব বিশারদদের প্ুস্তকসমূহ হ'তে সাতজন 
হিন্দ্-বংশোভ্ব ব্যক্তির নাম পেয়েছেন, ধার)? আব্বাসীয় সাআাজ্যের মবগে 
বিশিষ্টভাবে বিখ্যাত হয়েছিলেন ! এদের মধো আরু হানিফা অন্যতম ' 
এ'র ব্যবস্থা এশিয়ার বেশীর ভাগ মুসলমানেরা মেনে চলেন । তার পিতামহের 
নাম ছিল আনন্দ ( ৬/80804 )। তিনি জাতিতে জাঠ (281) আরবীয় 
ছিলেন । কিন্তু ইউরোপীয় পণ্ডিতের এই সত্য চেপে গিয়েছেন যদিও আরব 
ইতিহাস বিষয়ে বিশেষ বুযুৎপন্ন ভারতীয় মুসলমান পণ্ডিতদের ইহ অজ্ঞাত 
নয়। 

আসলে ভারতীয় মুসলমানদের সমাজতত্ব সম্বপ্ধে বিশেষভাবে অনুসন্ধান 
করা হয়নি । বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন রীতিনীতি বর্তমান । যেমন উত্তর পশ্চিমের 
পার্বত্য অঞ্চলর এবং পাঞ্জাবের কৃষক মুসলমানের বাবহারের দাঁয় বিষয়ে 
শরিয়ং আইন জানেন না। তারা মেয়েদের পৈভুন বিষয় সম্পত্তির কোন অংশ 
দেন না। পুনঃ পাঞ্জাবের এবং গুঞ্গরাটের ইসলামীয় আগাখানী সম্প্রদায় 
দায় বিসয়ে মিতাক্ষরার অধীন । আবার এই অঞ্চলে কতকগুলি মুসলমান 
জাতি আছেন যার: মিতাক্ষরার আইন মানেন ।১ 

বাঙ্গনায় চিরকাল দ্দায়ভাগ* প্রচলিত আছে। ধনী জাতিগুলি এই 
আইনের অধীন । অন্যপক্ষে বেশ'রুভাঁগ মুসলমান কৃষকশ্রেণী সম্ভৃত। কাজেই 
এই সমস্যা বাঙ্গলায় উত্ভৃত হয় নাই। তবে মুসলমীন সমাজে “কোৌম” 
(007০) প্রথা প্রচলিত আছে লে মুপলমনেরা বলে থাকেন । কিক 
সমীজে ইহা কতট' কার্ধকরী তাং।ই অনুসন্ধানের বিষয় ' প্রুনঃ অনুলোম 
পথার ন্যায় প্রথাও অ।ছে। যেমন, কাজাবংশে সেখবুংশে কনা দান করবে 
নশ যদিচ তদের মেয়ে তারা নেবেন । শ্রিপুপাব মুসলমান কৃষকেরা মুসলমান 
পান্কী-বেহারাদের সঙ্গে এক ছ'কায় ধুনশাান করবেন শা । আবার চজোঁলাদের 
সঙ্গে আস্বফের। এক বিছানায় বসে আহার করবেন না। এ জন্য তার" 
«আমামীন” আন্দোলন করছেন । অস্পুশ্য ভন্ড মুসলমান হয়ে সেই অবস্থাতেই 
আছেন। বোদিয়৷ প্রভৃতি মুসলমান জাতি অস্পৃশ্য । পশ্চিমের শাকশক্জী 
উৎপাদনকারী কুঁজড়ার1 অনাচরনীয়। মুসলমান নেতারাই স্বীকার করেন থে 
মুনলমীন সমাজে “অস্পৃশ্য তা”-রূপ বাধি আছে । আসল কথা, ভারতের 
ইসলামে সাম্যবাদ নাই। 

বর্তমান লেখকের অনুমান, বাঁঙ্গলায় তুকী'রা প্রথম মুসলমানরূণে প্রবেশ 
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করে এবং স্থায়ী হয়। তৎপর শের শাহের সময়ে ও পরে দায়ুদ খা পযন্ত 
পাঠানের] এই প্রদেশে রাজত্ব করেছিলেন। এসব জাতির মধ্যে “কৌমপ্রথা” 
(07141 3/51510) ছিল । তাদের সময়েই বিশেষভাবে মুঘলমানকরন' করা 
হয়। “যেমন গুরু তেমন শিষ্য” প্রবাদানুষায়ী বাঙ্গালী ম্বদলমান “কৌম” 
প্রথা এবং অনেক আচার-ব্যবহার পেয়েছেন । দৃষ্টান্ত স্বরূপ £ হিন্দিতে 
জলকে “পানি” বলা হয়। এই শব পশ্চিম থেকে আগত মুসলমানেরা 
বাঙ্গালী মুসলমানের মধো প্রচালিত করছেন এবং ইহা আজ হিন্দ্র ও মুসলমানের 
দুই জাতিতত্বের এ+্টি “হতুদ্বরূপ ঠয়েছে । অথচ পঞ্চদশ শতাব্দীর পরেও 
“পানি” শব বাঙ্গলা সাহতোো পাওয়া যাঁয়। পুনঃ বদনা ও লোটা” উভয়ের 
পার্থকোর একটা হেতু আছে । পশ্চিম এশিয়ার প্রাচীন সুসভ্য জাতিগুলি 
যখন যাযাবর আরবদের দ্বারা বিজিত হয়, তখন তারা নিজেদের কৃষ্টির মাল- 
মসলাগুলি নিয়েই মুসলমান হন । বদনা” তাদের অন্যতম নিদর্শন । 
বাজলার উত্তর এবং পশ্চিমভাঁগে হিন্দ্রদের দ্বারা সুন্দর পিতলের বদন? শিমিত 
ও বাবহৃত তয়। এজন্য ইহ] উভয় জাতির পার্কের নিদর্শন নয়। আবার 
বাঙলার “গাড়” (সংস্কত গড্ডীকী) বদনা এবং গ্রীকজাতীয় *৪3০-এর 
সাম্মালন | সৃন্ষম্মভাবে নিরীক্ষণ করলেই ইহা ধরা পড়বে । সাঁওতাল পরগণা'য় 
গ্রীক *৪১০-এর অনুকরণে কুঁজা তৈরী হয়। কবে এই প্রথার উদ্ভব হল ভা" 
প্রত্ুতাত্বিকদের অনুসন্ধানের বস্ত ৷ 

একূপে লক্ষী” নাকি হিন্দ্র ও মুসলমানের পাথকোযের একটা দৃষ্টান্ত । কিন্ত 
লুঙ্গী বম্ার পরিধেয় বস্তু । কিছুদিন আগে বাঙ্গলায় গরীব মুসলমানের ইহা 
পরতেন । কিন্তু অর্থনীতিক কারণরশতঃ হিন্দ্ুরাও আজ ইহা বাঁপকভাবে 
বাবহার আরম্ভ করায়ই এক্ষণে ইহা আভিজাতা লাভ করেছে । “ইজারও” 
নাকি আর একটি নিদর্শন । কিন্তু এ'সম্বন্ধে ইীতপুর্বেই বাধোসার সাক্ষা উদ্ধত 
করা হয়েছে । সেদিন পধন্ত গ্রামের মুসলমান ভদ্রলোকেরা ধুতি পরিধান 
করে এসেছেন । ষষ্ঠ শতাব্শী থেকে একাঁদশ শতাব'র আরব ও ইরাণী 
পর্যটকের মনসুরার (সিন্ধু) আরবদের ভারতীয় পায়জামা ও চাপকান 
( (91069 ) পরিধান করতে দেখেছেন । ভারতীয় মুমলমানের যাহা আজ 
“জাতিয়” পোষাক, হিন্দ্ররা মধাযুগীয় ভারতে উদ্ভূত তাহাও ব্যবস্থার করেন। 
সুদূর মরক্কো থেকে মধা-এশিয়ার মুসলমানের পোষাকের সঙ্গে তুলনা করলেই 
ভারতীয় মুসলমানের পোষাকের ভারতীয়ত্ব ধরা পড়বে ।১ এই বিষয়ের শেষ 
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গ্ 

কথা £ অর্চক্্রলাঞ্চিত পতাকার সহিত মুসলমানের কোন সম্বন্ধ নাই। 
আসলে তাহা পূর্ব-রোমীয় বাইজান্টিন সাআজ্যের পতাকা যাহা তুর্কীরা 
কল্স-টান্টিনোপল্‌ জয় করে স্বীয় রোম সাম্াজ্ের প্রভীকরূপে রেখেছিলেন । 
তদ্রূপ “ফেজ” বা! “তরবুস্‌” তুকীীরা বিজিত আলবাণীয় ও গ্রীকদের নিকট 
হতে গ্রহণ করে। পুর্বে তুকীরা বড় পাগড়ী পরত (91. 1157) 11156 01). 
মুত্তিসমূহ দ্রষ্টব্য । ) 

রিসলী বলেছেন, ভারতীয় মুনলমানেরা আসরাফ ও আতরাফ' ছুই 
শ্রেণীতে বিভক্ত। আতরাফকে 'অ!জলাফ'ও বল! তয়। আসরাফের। 
উচ্চশ্রেণীয়। তারা আতরাঁফের সঙ্গে বিবাহাদির সম্বন্ধ করেন না। কিন্তু 
উদারমতের আসরাফ মুসলমানেদা আজবাল আতরাফবৎশীয় শিক্ষিত 
যুবকদের কন্যা দান করছেন। 

এছাড়াও এদের মধো এক প্রকারের একাীলিন্যপ্রথাও আছে) এবাপ 
গোঁীসমৃহ আছে যার! বিবাহের সময় বখকৌলিশ্য বিচার করেন। অর্থাৎ 
সমাজে "খানদানী" বতমান । এক্ষণে কথা “আসরাফ” কি সরে উদ্ভূত হ'ল। 
পবলোকগত আমীর আলা বলেছেন, প্রাঙ্গণ বাঁজপুতেরা মুসলমান হলে 
পাঠানদের কৌঁমভ্ুক্ত হত ;১» আলগড কলেজের অধাক্ষ ডাঃ আপন্ডও 
বলেছেন, বঙ্গলায় হিন্দুর ঘরের বলিষ্ঠ বাপকদের ক্রয় করে পাঠান কৌমভুক্ত 
করা হত২ । এই প্রকারেই বাঙ্গলায় পাঠ'ন কৌম বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় ।৩ 

এ'জন্য পুর্ববঙ্ে ব্রার্গণবংশীয় মুসল্মনি ঠাকুর সাহেব এবং কায়স্থ “খা 
সাহেব” পদবী পান। পশ্চিমে কথা আছে, ব্রাক্মণ মৃসলমান হলে সৈয়দ হন 
এবং রাজপুত পাঠান হন। পুনঃ জনশ্রুতি আছে, সআট আকবর অনেক 
ব্রান্মপবংশীয় মুসলম1নকে সৈয়দ পদ প্রদান করেছিলেন । 

মানুষ ধর্মান্তর গ্রহণ করতে পারে, কত্ত অর্থনীতিক ভিত্তির উপরে স্থাপিত 
তার সামাজিক পদ সে ত্যাগ করতে অনিচ্ছুক। ইউরোপের ও ইরানের 
ইতিহাসই এই সমাঁজতাত্বিক তত্বের সাক্ষ্য প্রান করে। বাঙ্গলায়ও তদ্রুপ 
হয়েছে । একটি ঘটনার উল্লেখ করলেই এই তথ্যের মম উদঘার্টিত হবে । 
লেখক ইতিপুর্বেই এই সংবাদ সংগ্রহ করেছেন যে বাঙ্গলায় তথাকথিত উচ্চ. 
জাতি সমুভ্ভূত মুসলমান বংশসমূহ সমাজের শীর্ষে আছেন। এই সম্পর্কে সঠিক 
তথ্য জানবার জশ্য লেখক ১৯৩১ খুঃ মৌলানা আকরাম খা সাহেবকে জিজ্ঞাসা 
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করে স্নিশ্চিত হন। লেখক তাকে বলেন যে, “আমার এক সৈয়দ বন্ধু 
আপনার উপর ক্কুপ্ধ ও অসন্তষ্ট। কারণ আপনি ব্রাক্মণবংশীয় হয়ে খ! হন 
কি করে ৮ উত্তরে তিনি বলেন, “উনি পাঠানের সহিত মেশেন কি করে ?* 
এর উত্তরে মৌলানা সাহেব বলেন, “যে যার কাছ হতে মুসলমানধর্ম গ্রহণ 
করে সে তার গুরুর পদবী পায়।” ইহা যদি সত্য হয়, তাহা] হ'লে উক্ত তথা 
যে হিন্দ্ব প্রথারই অনুকরণ মাত্র একথা অনায়াসে বলা যেতে পারে । হিন্দ্ব- 
প্রথাই প্রকারান্তরে মুসলমান সমাজে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে । আজকালকার 
ব্রান্মণ। প্ুরোহিততন্ত্রও এই দাবীই করেন। তার] বলেন যে ত্রাল্সণ ব'তীত 
আর কাহারও “গোত্র” নেই! যজমানেরা পুরোহিতের গোত্র পায়। এই 
রীতি অনুযায়ী ছোটনাগপুরে অনেক আদিবাসী গুরুর পদবী স্বীয় পদবীরূপে 


গ্রহণ করেছেন। লেখকের এক জার্াণ পাদরী বন্ধু গর্ষের সহিত একথা 
বলেছেন । 
পুনঃ মৌলানা সাহেবকে জিজ্ঞাসা করা! হয়, “সত্য কথা বলুন তো 


আপনাদের সমাজে “বামুন?, “কায়েতে'র উপদল (0100০) আছে কিনা ? 
জবাবে তিনি আছে বলে স্বীকার করে আরও বললেন যে, বাঙলায় মুঘল 
পাঠান সংখ্যায় অতান্ত কম। সৈয়দ ত্রান্স" ও কায়স্থগণ সহ 'আসরাফ 
সমাজ গঠিত হয়েছে । একথা সতা হলে তবে তে! এই সামাজিক অনুষ্ঠান 
জগতের সবত্র প্রচলিত সমাঁজতাত্বিক প্রথানুধায়ী সৃষ্ট হয়েছে । সর্ধত্র বিজেতা 
ও বিজয়ী অভিজাতেরা মিলিত হয়ে এক নব অভিজ্ঞাতশ্রেণী সৃষ্টি করে। 
আসলে, হিন্দু সমাজতত্ব এবং মুসলমান সমাজততু একই ছাাচে ঢালা । 
নিরপেক্ষ অনুসন্ধানকারী পর্ষবেক্ষক ইহ] অস্বীকার করবেন না। 

এক্ষণে বতমান অবস্থায় আসা যাউক্। বাঙ্গলার বেশীরভাগ মুসলমান 
পূব পাকিস্তানে কেন্দ্রীভূত। পশ্চিম বাঙলার মুসলমান সমাজ এই প্রদেশের 
অর্থনীতি ক-রাস্ত্রীচ আবর্তনের সহিত বিগড়িত। হিন্দ্র ও অন্যান্ত ধর্মীয় 
লোকদের সহিত মমভাগ্য ও স্বার্থের সূত্রে গ্রথিত হয়ে এক 'নেশন,-রূপে 
অভিব্যক্ত হতে বাধা । সংগে সংগে শিক্ষা বিস্তারের সহিত নৃহন সামাজিক 
বিবর্তন সংঘটত হবে আর পুরাতনের শৃঙ্খল ভাঙ্গবে, হিন্দ্ব ও মুসলমানের 
মধ্যে পারস্পরিক আস্থা ও হৃদ্যতাও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হবে। তবে আজ ইহার 
ভবিষ্যং-বূপ অবশ্য কল্পন1 করা যায় না। অন্যপক্ষে উপস্থিত পুব-পাকি্তানে 
গে অবস্থা হউক না কেন, শেষ পযন্ত তাহা বঙ্গভাষী “নেশন'-বূপে বিবস্তিত 
হতে বাধা । আসল সমস্যূ। ছিল, হিন্দ্রর বুর্জোয়া! (মধ্যবিত) শ্রেণীর সহিত 
নবোদ্ভুত মুসলমান বুর্জোয়াশ্রেণীর অর্থনীতিক ও রাস্ট্রনীতিক স্বার্থের সংঘর্ষ । 


স্বাধীনতার যুগ ২৩৩ 


এক্ষণে হিন্দ্র বিতাঁড়নের ফলে মুসলমান মধ্যবিত্তশ্রেণীর সংখ্যা বাড়ছে এবং 
সংঘর্ষের অভাবে এই শ্রেণী বিশেষভাবে বিভ্তশালী এবং প্রভাবশালী হয়ে 
উঠেছে । কিন্ত সমগ্র বা অবিভক্ত বাংল! এতদিন পর্যন্ত কৃন্টির যে ্রতিহ্ন 
গঠন করেছে তাহা কি বক্ষ্যমান ক্ষেত্রে শ্রেণী-সংগ্রামেরই নামান্তর ধর্মান্ধত! 
দ্বার! বিনষ্ট হবে ? 


বড়ই পরিতাপের বিষয় যে বাঙ্গলার মুসলমান নিজের এঁতিহা বিষয়ে 
অবহিত নন। তারা পরগাছাণ?, এতিহাক্চে নিজের ভেবে আনন্দে উৎফুল্ল 
হন। চতুর্দশ শতাববীর সেখ ফৈজিউল্লার 'গোঁরক্ষ বিজয়” থেকে বর্তমানের 
কাজী নজরুলের কবিতা পথন্ত যাহা বাঙ্গলার স্্ীয় এতিহের উপর ভিত্তি 
স্থাপিত, তাঁকে ধর্মান্ধ গৌড়ার দল “ইসলামের তমদ্দুন বিরোধী” বলে 
ধিকৃকৃত করে। যে বাঙ্গালী দিলীর সম্রাট ফিরোজীদ্দিন টেপেলকের দ্বারা 
একডাপার মুদ্ধের অবসান ঘটিয়ে সন্গি স্থাপন করেন, ভার মুসলমানী নাম 
ছিল হয়বং খাঁ। পুনঃ রাজা গণেশের বংশের পুত্র য্ধ ওরফে জেলালুদ্দিন 
মিনি “নিজভুজবলে শ্রী অর্জন কারেছিলেন”, ধার কবরে হিন্দ্র ও মুসলমানের 
মিশ্রিত স্থাপত্যের নিদর্শন পাওয়া যায় এবং যাহ। পরে বাঙ্গলার মুসলমানী 
স্থাপত্য বলে সবত্র গৃহীত ও স্বীকৃত১ তাহা মুসলমানের অজ্ঞাত ; সেনাপতি 
রাজচন্দ্র ওরফে 'কালাপাহাড়ের' কথাও অজ্ঞাত। অন্যপক্ষে মুসলমান “লখক 
তাঁকে 'তুকী। বলে প্রমাণিত করবার জন বাগ্র। 


পুর্ববঙ্গে তক মুদলমান অভিজাতবংশ আছেন, ধীরা স্বীয় ব্রাঙ্মণ গোত 
ও প্রবর বিষয় বিশেষভাবে অজ্ঞ । প্রুনঃ মরকোর পর্যটক ইবনবেটুটা বলেছেন, 
তার সময়ে সুমাত্রায় হিন্দ আধিপত্য থাকলেও অনেক মুসলমান বাঙ্গালী 
তথায় বসবাস করেছেন । আজ তাদের নিদর্শন বিলুপ্ত । বিংশ শতাবার 
প্রান্জালে তব সাম্র।জ্যের প্রধানমন্ত্রী (01810 121০1) কিয়ামিল পাশার 
প্রাইভেট সেক্রেটারী ছিলেন ঢাকার একজন বঙ্গভীষী মুসলমান ভদ্রলোক । 
'নব্যতুকী” দল শাসনভার গ্রহণ করে তাকে চাকুরী থেকে বিতাড়িত করে 1 
মুসলমানের হাত ছিল, তন্মধ্যে যে মুসলমান বাঙ্গালী ছিল না তাহা বলা যায় 
না, বিশেষতঃ যখন আমেরিকার মুক্তরাস্ট্রে হুগলী জেলার মুসলমানের। গিয়ে 
ঘরের মেয়েদের হাতে তৈরী কাপড়ের কুরুকারের দ্রবাসমূহ বিক্রয় করে 
বংসরে প্রায় ৫০০০০ ডলার উপণর্জন করে দেশে পাঠাতেন ৷ এদের মধ্যে কেহ 
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২৩৪ বাঙ্গলার ইতিহাস 


কেহ তথায় বিবাহ করে স্থায়ী বাসিন্দা হয়েছেন । এরা নিজেদের “হিন্্' এবং 
জগতের সর্বপ্রথম সভ্য জাতি বলে আমেরিকানদের কাছে স্পদ্ধী করতেন । 


যে অর্থনীতিক এবং এঁতিহাসিক বেগের গতির টানে বৌদ্ধঘুগে বাঙ্গলার 
লোক বিদেশে গিয়েছিলেন তাদের মুসলমান সন্তানেরা সেই গতির টাঁনেই 
বিদেশে পাড়ী দিয়েছেন । 

হিন্দু ও মুসলমান একত্রে মধাযুগ থেকেই বাঙ্গলায় যে কৃষ্টি ও সাহিত্য 
রচন। করেছেন তা বিলুপ্ হার নহে । বাঙ্গলার মুস্সমানী স্থাপত্য হিশ্দ্ব ও 
মুসলমানের কৃষ্টির মিশ্রণের নিদর্শন | বীরনগর ও পাবনার প্রাচীন মসজিদের 
ইম্টকসমূহে পদাফুল খোদিত আছে । আজ তাঠ। সাম্প্রদায়িক কলহের বিষয় 
হ'ল। আফগান দি আজ বৈদিক-মার্ধ (]100-/181) ) বলে স্পর্ধা 
করতে পারে, তা'হলে বাঙ্গালী মুসলমান কি স্বায় এতিহা ভূলবে ? এক্ষণে 
এতিহাসিক দ্বন্্নীতির বস্ততাগ্রিক্তার উপর পুব-পাকিস্তানের ভবিষ্যতের 
বিবরন নির্ভর করে। 

ইহার পর খুষ্টান সমাজ । হিন্দ্র এবং মুসলমান সমাজ থেকে ধমাস্তরিত 
ব্যক্তিগণের দ্বারাহই এই সমাজের কলেবর সাধারণত বুদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে এবং 
এখনও হতেছে। এবাও ভারতীয় সমাজের কন্তিত একটি অংশ । বাঙ্গলায় 
বাঙ্গালী সমাজের একটা কতিত অংশরূপে এদের সমাজ আরম্ভ হয়। কিন্তু 
গোঁড়া হতেই এদের উপর বিদেশী পাদরাদের কড়া নজর থাকায় তাদের মধ্য 
পুরাতন প্রথা বিশেষভাবে বিদ্যমান থাকতে পারে নি যদি6 কিছু পুরাতন 
সংস্কার শিক্ষিতদের মধোও আছে । উচ্চজাতিয় হিন্দবংশজাত অনেক খুষ্টান 
পরিবারে স্ীলোকদের মধো অনেকস্লে হিন্দ্র-সংস্কার আজিও বিরাজ করছে । 
এখনও দক্ষিণের একস্থানেব থুষ্টিয়ানেরা উভয় ধর্মই মেনে চলে । 

খুষ্টধম্ন প্রচারের প্রথমাবস্থায় ধ্মাম্তরিত ব্যক্তিদের জাতিতাত্বিক পরিবর্তন 
করবার চেষ্টা হয়। পোষাক-পরিচ্ছদ, আচার-ব্যবহার ও আহার-বিহারে 
তাদের “কালো ইংরেজ” করবার বিশেষ প্রচেষ্টা হয়, কিন্তু উহ] পরে বার্থ 
হয়। সাধারণত জাতিতান্তিক হিসাবে বাঙ্গলার খুষ্টানগণ বাঙ্গলার হিন্দ্রর 
জাতিতাত্তিক নিয়ম রক্ষা করেই চলেন যদিও একদল সামাজিক ব্যাপারে 
“কালা ইংরেজ" সাজেন) কিন্তু আজকাল হিন্দ্র ও খুষ্টানের মধ্যে ইতস্তত 
বিক্ষিণ্ত বিবাহের দৃষ্টাস্তও দেখা যাচ্ছে । 


অন্যদিকে খৃষ্টান সমাজে বিবর্তনেধ মধ্যে একটা বড় বিপ্লব সংসাধিত 
হয়েছে । উচ্গজাতিয় হিন্দবংশ থেকে আগত, বলেই কোন খুষ্টানের আজ 


স্বাধীনতার যুগ ২৩৫ 


পদমধাদ। নিগদ্ধারিত হয় নাই। খুষ্টানেরা বলেন, তাদের মধ্যে কাঞ্চন, 
কোৌলিন্য বিবর্তিত হয়েছে । একজন খুষ্টধর্সে ধর্মান্তরিত হওয়ার পূর্বের 
সমাজের যে কোন নীচজাতি সমুদ্ভূত হউক না কেন, সেই স্মৃতি তার নৃতন 
সমাজে পদমধাদ। নিরূপণের প্রতিবন্ধকতা করে ন।। নীচবংশোদ্তব খুষ্টান 
যদি ধনী হয় তাহলে তিনি সমাজে অভিজাতশ্রেণীতুক্ত হন। ইহ] কবিকস্কনের 
ব্যাধ কাঁলকেতুর উক্তি ঃ “নীচ কত উচ্চ হয় পেলে মহাঁধন।” ক বড় 
বৈপ্লবিক অনুষ্ঠান ! 

বাঙ্গলার চট্টগ্রামে বৌদ্ধরা আছেন । তারা প্রাচীন বৌদ্ধদের বংশধর বলে 
পরিচয় দেন। কিন্তু দেশের অন্যান্য লোকেরা তাহাদের “মগ” বলে 
অভিভিত করেন । “মগ'দের অপভ্রংশ হচ্ছে 'মগহ"” । আজও পাটন] এবং গস 
জেলাকে মাগাহা1 বল হয়। সম্ভবত এই শব্দ থেকে “মগ' শবের উৎপত্তি । 
কিন্তু চট্টগ্রামের বৌদ্ধগণ আরাকানের মগদেরই জ্ঞাতি বলে অনুমিত হয়। 
চট্টগ্রামের আরাকানদের প্রতৃত্বকাঁলে এরা উপনিবেশ স্থাপন করেছিলেন বঙ্গে 
কথিত হয়। 


লেখক চট্টগ্রামের কতিপয় বৌদ্ধ বড়ুয়া এবং হিন্দ্রদের নরতাত্বিক মাপযোপ 
গ্রহণ করে দেখেছেন যে মাথার “বড (1006% ) চট্টগ্রাম বিভাগের অনু 
লোক হতে অভিন্ন (অভ্যুদয়'__নবম সংখ্যা, চৈত্র দ্রষ্টব্য)। হিন্্বর প্রতিবেশী 
বলে হিন্দ্রর সংস্কার, রীতি, আইন এবং ভাষা এরা গ্রহণ করেছেন। অনেক 
ভবঘুরে হিন্দবও এদের সমাজে প্রবেশ করেছে বলে কথিত হয় । শিক্ষিত বৌদ্ধ 
ও হিন্দ্রর মধে) বিবাহ চলেছে। কালে এর! হিন্দ্রসমাজভূক্ত হবেন যদিচ আজও 
এর দ্বতীয় সমীকরণের বাহিরে । কিন্তু পশ্চিম বাঙ্গলায় এরা বাস করেন 
না। অর্থোপার্জনের নিমিত্ত আসেন মাত্র । অন্যদিকে বীকুড়া ও বীরতৃম 
জেলায় জৈন সম্প্রদায়ের লোকের। “সরকে জাতিরূপে সমাজ-শরীর মধ্যে লীন 
হয়ে আছেন, এব প্রাচীন বাঙ্গালী বংশোদ্তব এবং স্ববিবয়ে বাঙ্গালর দ্বিতীযু 


সমীকরণের অন্তর্গত 1১ 


ভারতবর্ষের খণ্ুখণ্ড সমাজ নরতত্ব এবং জাতিতত্বের বিচারে ভারতীয় 
কৃ্টিতে আর্ম। উত্তরে ও দক্ষিণাপথের অধিবাসীরা ভাষা ও কৃষ্টিতে আর্য। 
দ্রাবিড়ভাষীরাঁও ধর্মে ও কৃন্টিতে আর্ধ। অহহিন্ত্ররাও ভাষ! এবং সভ্যতায় 
আর্ধ। “হিন্দ” নাম বিদেশীর প্রদত্ত। এই আর্ধ-কৃষ্টিসম্পন্ন ভারতীয়দের 
নুতন সমীকরণ দ্বারা একীভূত “নেশন”-রূপে বিবত্তিত হতে হবে । এজন্য চাই 
রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার *ও আইনের সংস্কার এবং জীবনযাত্রার এক 


২৩৬ বাঙ্গলার ইতিহাস 


পদ্ধতি । এক আইন, এক চিস্তা, এক অর্থনীতির এঁতিহাসিক বিবরন, 
একজাতিয়তাপ্রাপ্ত "নেশন গঠনের সোপান । কষমযোগে প্রবৃত্ত হয়ে সেই 
সোপান প্রস্তত করে নিখিল ভারতীয় সমীকরণ প্রচেষ্টার একান্ত ও একমাত্র 
প্রয়োজন। “সমানিব কাকুতি, সমান1 বহবানিচ” খাকৃবেদের সন্বল। ধাষির 
এই বাকা স্মরণে রেখে আজ আমরা এই আলোচনা এখানে সমাপ্ত করলাম । 


